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'রামকৃষ্+-বিবেকানন্দবাদ' সমগ্র বিশ্ববাসীকে শান্তি, 
প্রীতি ও জাতীয়-সংহতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক 


ভূমিকা 


যে-সমস্ত বাহ্ছকাণকা অযৃত-নিফৃত আলোকবর্ষ আতিক্রম করে প্রাত সেকেন্ডে 
এক লক্ষ ছয়াঁশি হাজার মাইল বেগে পৃঁথবীর দিকে ধাবিত হয়োছল তার সবগাীলর 
আলো এখনো মাত্তকা স্পর্শ করতে পারেনি । তারই দু-একটি স্ফযীলঙ্গ হচ্ছেন বেদ- 
উপ্পানষদের খাঁষগণ, বুদ্ধদেব, 'যিশহুষ্বীস্ট, শ্রীচৈতন্যাঁদ মধাযৃগের সাধকগণ এবং 
আমাদের কানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, যাঁর যথার্থ স্বরূপ অবধান করতে পেরোছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ । সিমুলিয়ার নরেন্দ্রনাথকে শ্রীগ্রীঠাকুরও বুঝোঁছলেন এ-যুবক 
আকাশের চলাবদ্যুং, একে কাচের আধারে বন্দ না করলে এত বড়ো শান্ত উল্কাবেগে 
[নিঃশেষ হয়ে যাবে, জগৎ ও জীবনে তার কোনো টিহুই থাকবে না। তাঁরই কৃপায় 
নরেন্দ্রনাথের ?*মেঁকের অন্তরাল থেকে বোঁরয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ-ঁযাঁন 
1নজেকে 'বম্বাহতে নিঃশেষে 'বাঁলয়ে দিয়েছিলেন । তান তো 'গাঁরদরীতে ধ্যানস্থ 
হয়ে আত্মসাম্বতের গভীরে নিমজ্জিত হতে পারতেন । 'কিম্তু তাতে জগতের কার কণ 
উপকার হত ? নানা 'জজ্ঞাসায় জজশীরত হয়ে তানি দর্শনে, ধমগ্রুন্থে, ইতিহাসে, 
মানবজীবনরহস্যের অতলে অবতরণ করে বাঁঙ্কমচন্দ্রের ধর্মতত্বে'র গুরুর মতো 
[নশ্চয় নিজেকে প্রশ্ন করতেন, “এ-জীবন লইয়া কণ কাঁরব ? লইয়া কী কাঁরতে 
হয় 2 শ্রীরামকৃষ্ণের সাঁন্নধ্যে না এলে হয়তো তিন সারা জীবন এই প্রশ্নের 
মীমাংসায় ব্যাতব্যপ্ত থাকতেন । হয়তো মনে করতেন, “সকল বত্তির ঈশবরানৎ 
বাঁত'তাই ভাঁন্ত, এবং সেই ভান্ত ব্যতীত মন[য্যত্ব নাই ।” অথবা হয়তো শুদ্ধ 
জ্জানযোগ বা কর্মযোগ যযন্ত হয়ে উন্নাবংশ শতাব্দীর ইণতহাসে 'বরাট প্রশনাঁচহন হয়ে 
থাকতেন। জনে জনে প্রশ্ন করে হয়তো তিন মনের প্রদাহ দূর করতে চাইতেন । 
িকন্তু সমুদ্রের জলে তৃষ্ণা মেটে না, বরং বেড়েই যায়। তেমান জ্ঞান তাঁকে তাঁপ্তর 
চেয়ে তৃষ্ণা দিত বোঁশ। 

জ্ঞান-কর্ম-ভান্ত--এঁক একই সত্যের ব্রধারপ ? 'িশ্বপ্রপণ্ণ কি পারমার্থকভাবে 
নঞখক 2 অনন্ত গাঁতপ্রবাহ এবং নিত্য পাঁরবর্তনের মধ্যে কোনো 'কালন্রয়াবাধিতং 
সতাম-) আছে ক? ঈশবর 'ক জ্ঞানাতীতি, বোধাতাীত নব্য সত্তা? এই সমস্ত 
প্রশ্নের উত্তর গমলল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে । জ্ঞান-কর্ম“প্রেম এক মাল্যবাধনে গ্রাথত হল । 
নরেন্দ্রনাথ নামক এক খণ্ড আকাঁরক লৌহকে জ্ঞান ও সাধনার প্রস্তরফলকে শাণ 
'দয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সহম্র ফলাধনন্ত 'দিব্যায়ুধে পারণত করেছিলেন ।-1ববেকানন্দ বিশ্ব- 
গববেকের মানদণ্ড হয়ে পূর্ব ও পাঁশ্চমকে দুই বাহুতে ধারণ করে আছেন, যেমন 
আছেন দেবতাত্মা হমালয়--“প্বপিরৌ তোয়নিধঠ বগাহ্ায 'স্থিতঃ পৃথবা ইব 


৮ 1 
111 2 রব 


(৮111 ) 

মানদণ্ডঃ” | তাঁর সেই স্বর্পাঁট তুলে ধরার জন্য এই সংকলনের পাঁরকঞ্পনা করা 
ইয়েছে। 

গাহ্স্থ্য জীবন ত্যাগ করে বিবেকানন্দ কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু 
ভারতীয় সন্গ্যাসধর্মের মতো সমাজকে পাঁরত্যাগ করে ঈশবর সায:্জ্য কামনা করেনান। 
একথা অবশ্যই তকতিশত যে, ঈশবরচেতনা বাদ দিয়ে গববেকানন্দের যথার্থ স্বরুপ 
বোঝা যাবে না। এই চেতনাই তাঁর আলোকস্তম্ভ । একালের মননশশল ব্যান্তদের 
কেউ কেউ 'বশুদ্ধ সমাজবাদ, রাম্ট্রতত্ব, ইতিহাস, বস্তুবিজ্ঞান, লোকাহতবাদ 
ও লোকশ্রেয়বাদের প্রাচীরে উঠে তাঁকে অবলোকন করতে চান। ভূমির সঙ্গে নাবড় 
সম্পক থাকলেও ভূমাকে বাদ 'দিরে তাঁর যথার্থ পাঁরমাপ করা যায় না। মানুষের 
ইহমুখণ সত্তার যথার্থ মূল্য স্বীকার করেও তান উপযোগবাদের ভুমিতলে একমাত্র 
আশ্রয় নেনাঁন । মাট ও আকাশ--দুই ই তাঁকে আকর্ষণ করোছল । কারণ “একাধারে 
তুঁমই আকাশ তুম নীড়”- শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তান এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন, 
মাটিতে 'বচরণ করলেও দাঁস্ট যেন উধর্বমুখী থাকে । পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য 
-_-পশহু মাঁট থেকে খবটে খংটে খাদ্য সংগ্রহ করে, ?কন্তু আকাশের 'দিকে মুখ তুলে 
তাকাবার তার প্রয়োজন হয় না । কন্তু মানুষ জীবন ও জশীবকার উপরেও আরো 
একটা সত্যের সন্ধান জানে, সে আকাশকে আঁলঙ্গন করতে পারে, প্রকাতদত্ত প্রাকৃত 
প্রয়োজনকে স্বীকার করেও ঙাকে সে আতক্রম করতে পারে । তাকেই বলে মনুষাত্বের 
সাধনা । মানবেতর প্রাণীকে চেষ্টা করে জীবনের অর্থ খং'জতে হয় না, পশদত্বই তার 
মাদ ও অন্ত । 1কন্তু মানুষকে স্বকৃত চেষ্টার দ্বাবা মানুষ হতে হয়- মানুষের প্রাত 
ণবধাতাব্র এইটি গেজ্ঞ আশনীবাদি । াববেকানন্দ সেই মনযষ্যত্তের সাধনা করেছেন । 

ভন্ত ও বুঁদ্ধজীবীরা তাঁকে কোন দাষ্টতে দেখেন ? ভন্ত তাঁর মধ্যে দৈবী ও 
মানূষশ মাহমার সমম্বয় দেখতে চান । অপর দকে যাঁরা মননের দ্বারা াববেকানন্দের 
রুয়াকর্ম, ভাব ও আদর্শ 'বশ্লেষণ করতে চান-- তাঁরা তাঁকে আধ্াানক ীবশ্বের একজন 
শ্রেষ্ঠ সমাজবাদী, 'নঃস্বার্থ রাজনৈতিক নেতা। এবং জনগণেশের ধ্বজপতাকাধারী 
রুপে দেখতে আঁধকতর আগ্রহী । কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে, ভান্তির ?নবাঁধ 
আনেগ তাঁকে পুরোপনীর বুঝতে সাহাযা করে না, তেমান শুধু মননের দ্বারাও 
তাঁকে বোঝা যায় না । দুই বাঁত্তর সুজ্ঞু সমন্বয় হলেই তাঁকে যথার্থ যুগপুরুষ বলে 
গঠনে নেওয়া যায় । যে ীববেকানন্দ বেদা*তকেশরণী, নন্কল রক্ষাবদ, তানই আবার 
অপার মমতায় ও সীমাহশীন সাঁহষ্ণতায় হতভাগ্য “পাঁরয়াকে' বুকে টেনে 'নয়েছেন । 
[ন্কাম কর্ম তাঁকে নিঃস্পৃহ করে তোলেনি, বরং স্নেহ-মমতা-ভালোবাসায় 
ব্যাকুল করে তুলেছে । কর্ম করেই কর্মের বন্ধন ক্ষয় করতে হয়__এই মহাবাক্যে তাঁর 
দৃঢ় আস্থা ছিল । গেরুয়া বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করলেও তিনি ছিলেন যথার্থ জননেতা । 
অবশ্য সে নেতৃত্ব রাজনোতিক স্বার্থীসাদ্ধর সুলভতম উপায় নয়, জনতাকে 'তাঁন 
স্থূল প্রয়োজনের সীমায় বেঁধে রাখতে চানাঁন, তাদের মধ্যে পুত্যক্ষ করতে 
চেয়েছিলেন নবজীবনের আঁবভাবি ॥ 


(2স্) 


মূলতঃ বেদান্তের উপর ভাত্ত করে তাঁর চিন্তাধারা, সাধনা ও 'কিপ্নাকর্ম 
পাঁরচালত হলেও ি*ববোধ, ইতিহাসচেতনা এবং বাস্তব সুখ-দুঃখের প্রাতি 'ছিল 
সতর্ক অনসান্ধিৎসা । বেদান্ত শুধু মোক্ষশাস্ত্ নয়, তার মধা দিয়ে মনয্যত্তের 
তাৎপর্য ও মাহমা খখজতে হবে। 'িশবাহতে আত্মসমর্পণ এবং সেজন্য মমকার- 
আঁস্মতাকে বাদ 'দয়ে গিনম্কাম কর্মের অতন্দ্র অনুশীলনে জীবনের সাধনা ও 'সাদ্ধর 
অনুধাবন তাঁর প্রধান উদ্দেশা । ভারতবর্ষ ত্যাগের জীবন গ্রহণে উপদেশ 'দয়েছে-_ 
মা গৃধঃ” এইটি সনাতন ভারতবর্ষের বাণী । অপরাঁদকে পাশ্চাত্য জগৎ ভোগের 
জাীবনকেই অধকতর স্বীকাতি গদয়েছে । প্রথমাঁটির উপর মান্রাতারন্ত গুরুত্ব দিলে 
দেশ-সনাজ-মান.ষ-লোকাঁহত প্রত্তীত বাস্তব জীবনচঘাঁ মায়াময়, সুতরাং ধূম্র্বভাব 
হযে যায় । 'দ্বতীয়াটকে একমাত্র শরণ্য বলে জান?ল সমস্ত জাবনটাই হেডাঁনস্ট্‌ 
কামসংহতায় পাঁরণত হয় । ধমর্ধিকামমোক্ষ সমান ভাবে সেবা করতে হবে । ষে- 
বান্ত শুধু একাঁটতে লগ্ন হয়ে থাকে সে আত 'নকৃণ্ট জন-_-ভারতের শাস্ত্র এই 
উপদেশ দিয়েছে । এই ভাবাঁটকে ঞীতহাসিক সীল (00100 ০১৫০ ১০০1৩, 1834- 
95) বলেছেন 4২০11510 096 ০10৮067 । বাওকম5ন্দ্রের মতে তাকেই বলা যেতে পারে 
“অনশীলনতন্ব' শ্রীতক যর গ্রেন্ঠ দৃঙ্টান্ত, অখাঁৎ পূণ" মনষ্যত্থের সাধনাই ভারত- 
বর্ষের সনাতন ধর্ম । মাঝখানে কয়েক শতকের জন্য নাঁস্তক্যবাদী ও বেদাবরে।ধখ 
বৌদ্ধধর্ম তাতে বাধা স্ীঁন্ট করোছল । সে যাই হোক শ্রীশ্রীঠাকুবের নির্দেশে স্বামী 
ণবনেকানন্দ তাাগবরতের গেরুয়া ধারণ করোছিলেন। তার একপিঠে বৈরাগা, আর 
একাপঠে প্রেম_ যে-প্রেম কামনাশ.ন্য, ঠবশ্বাহতপ্রাণ, গবরজা হোম । 

কমল হীরকে সৃযণকরণ প্রাতফাঁলত হলে তা থেকে সহম্্র জ্যোতি গবচ্ছারত হয়, 
1ববেকানন্দ তেমাঁন একাঁট হশীরকের সহম্রমখ দাত । তাঁকে যে যে-ভাবে দেখেছেন, 
এই সংকলনে তারই ঘৎকাং ববরণ সংগ্রহ করা হয়েছে । এ-দেশ ও 'বদেশ, প্রবীণ 
ও নবীন, যোগী ও কমর, শীবজ্ঞানী ও সাধক--এমন ক 'যাঁন সংশয়ের আঁম্তি- 
নাস্তর মধ্যে ঘ:ণায়মান, তাঁদের বাঁচত্র ও বাঁবধ রচনা এই সংকলনে গ্রাথত করে 
শববেকানন্দের অন্তজর্গবন ও বাঁহজবনের মানাচত্র অঙ্কন কলাই আমাশের উদ্দেশ্য । 
অবশ্য প্রদীপ জৰাঁলয়ে সূর্যকে খোঁজা যায় না। তব প্রদীপের ক্ষীণ 'িখারও 
£ল্য আছে । আমরা সেই চেম্টাই করোছ । 

[য।ন ভন্ত, সাধক ও যোগাী-াববেকানন্দের বাণশ তাঁর মনের রসায়ন । তেমান 
যান বাস্তব দুঃখহত মানুষকে সখ-স্বাচ্ছন্দ্য-নরাপন্তার আগ্রয় দিতে চান, যান 
সমাজসেবী, হতভাগ্য শ্রীমক-কৃষক, অস্পৃশ্য মানুষের সেবায় আত্মদানে আভলাষ, 
1তনিও স্বামীজশীর বাণী থেকে শান্ত ও প্রেরণা লাভ করবেন। বিশ্বে কোনো 
অবতার, কোনো নবী, কোনো মেসায়া পার্থব জীবনের এতটা গ্‌রুত্ব স্বাকার 
করেনান। তাঁদের কাছে 'শ্রাবধ দুঃখে আভহত মানুষ দেহদশাধশীন তন্মাত্রের জড় 
প্রতীক মাত্র । স্বামী বিবেকানন্দ সেই মানুষকেই অমৃতের সন্তান বলেছেন, তারই 
মধ্যে অনন্ত শান্তর সম্ভাবনা "নাদ্ুত অবস্থায় আছে-যেসন একি পরমাণুর মধ্যে 
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(সর) 


-শঁশষ্ট ও ধহংগে্ধ লক্ষঞফো্ট সম্ভাথনা' পংগৃপ্ত অবস্থায় থাফে । শুধু ধেদান্তের 
নিজ্কল বন্ধ নন মানুষের মধ্যে সেই বহ্বদনাতনকে উপলাধ্ধ করা, তৃণখণ্ডের মধ্যে 
নারাগ়গকে "প্রত্যক্ষ করা-এই তো' ভারতের 'নিতাধর্ম। অবশ্য কালাববর্তনে 
য্গধর্মের প্রভাবে তার কিছু আকার-প্রকার বদলে গ্লেছে, কিন্তু তাতে 'নিত্যধর্মের 
কিছ: ব্যতায় হয় নি, যেমন অলগ্কারের উপাদান স্বর্ণের আকার বদলালেও তার 
গুণগাণ্ত উৎকর্ষ গকছমান্ মান হয় না। দর্ঘদন পরজাণত-পদানত হয়ে আমরা 
যে খকম্থ' ভুলে গোঁছ, শ্রীশ্রীঠাকুর তার পুনঃপ্রীতিজ্ঞা করলেন । তাঁর ধাণশই গেরুয়া 
পতাকায় খাঁচত করে স্বামীজশ দেশ-দেশান্তরে পাঁরভ্রমণ করেছেন । আজকের বিশ্ব 
সেই ভাব-ভাবনাকে নব্য মানবধর্স (006০-10012210197) বলে গ্রহণ করেছে । এতাঁদন 
পাঁশ্চম মনে করত, পার্থব এষণার আঁতীরন্ত আর কোনো সাধ্যসাধনা নেই, “মাস্টক' 
ভারত তার কাছে স্বপ্ন-মায়া-মাতদ্রম বলে উপহাঁসত হত । “অন্নং বহু কিবাঁতি” 
--বহ্‌ অন্ন দান কর, এর চেয়ে আর' কোনো বড়ো প্রার্থনা তাদের সমাজাবিপ্লবী 
ও অর্থনপাতাবদের মনে স্থান পায়ান। অজ্টাদশ শতাধ্দশ থেকেই যুরো নব্য 
মানবতাবাদ প্রচার করেছে। তাঁরা বলেছেন, পধাথর মধ্যে ধর্ম নেই, দেবালয়ের 
গিলাস্তূপেও ধর্ম নেই । সে ধর্ম আছে মানুষের জীবসত্তা রক্ষার জন্য মঙ্গল- 
প্রচেম্টার মধ্যে-য়ুরোপের ইহবাদী বাহস্পত্যঙগণ এতাঁদন ধরে এই চিন্তার গনশান 
উঁড়য়ে শোভাযাল্লা করৌছলেন। অবশ্য এ-কথা অযযীন্তযনুস্ত নয় যে, তাঁরা নর-কে 
নরোতম পাঁরণত্ত করার জন্য অর্থনোতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞাঁনক সংগ্রাম করেছেন 
_বিহুজ্ন তায় চ বহুজন সুখায়'চ* এই মন্ত্র স্মরণ করে িল-বেম্থাম-কোঁতের 
দল সর্বহারা দারদ্রদের মনযাত্বের আধকার 'দতে চেয়োছিলেন। ফরাসি বিপ্লব 
মানবমান্তর নব বেদমম্ত ঘোষণা করোৌছল--1190:6, 26211৮, 2িছভো16১ সাগ্য- 
মৈত-স্বাধীনতা । কিন্ত অশ্পাঁদনের মধ্যেই সেই পতাকায় লেখা হল 79)78%16, 

১৮০৪ সালের ১৮ মে যৌদন নেপোলিয়ন ফরাঁস জাতর সম্রাটর্পে নিজেই নিজের 

ধশধে রাজমুকুট ধারণ করলেন। তার অধ্শত বৎসরের মধ্যে রুরোপের কত 

পাঁরবর্তন হয়ে গেল । ১৮৪৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধো একাধক ইন্টারন্যাশনালের 

ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়েছে- শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণহশীন সমাজ প্রাতিত্ঠার 

স্বপ্নও বাস্তবাঁয়ত হয়েছে । কিন্তু সেই সমস্ত দর্ধর্য রাজনোতিক প্রতখকগৃলি অধুনা 

একের পর এক ধৃঁলিসাৎ হচ্ছে কেন £ এর কারণ জনকল্যাণমলক হিতবাদে বদ্ধদৃ্টি 

হককে সমাজের নেতৃবৃন্দ ও বাঁদ্ধজগবশরা নরের মধ্যে নরোত্তমকে, এবং নরোত্তমের 

মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনান ॥। তাই কোঁতের পাঁজাটভিজ্‌ম: (ধুববাদ), 

গমল বেদ্থামের ইউডাঁটালটারিয়ানজমং ( উপযোগবাদ ) এবং জড়বাদখ দ্বান্দিক 

সামাদর্শন ( ডায়ালেকাটক মোঁটারয়ালজম) ক্রমেই প্রাসীঙ্গকতা হা'রয়েছে। 

.বেকন-কাঁথত সেই £%914-গ্দাল আজ খাঁরদ্দারের অভাবে পাঁথপাশ্বেঁ অবহেলার 

মধ্যে াক্ষপ্ত হমে বিস্মরণীর পরপারে যাত্রার জন্য প্রদ্তৃত হচ্ছে । 
ভয্রতবধধের' চিন্তাধারা ও দীবনদর্শনেক্স মধ্যে এই ধরনের বিরোধ ছিল' না। 


(আআ) 

পদুরাগের প্রথমেই নর-নয়োম ও নারায়ণের জয় ধ্বনি, করে প্াদ্থ আরম্ত বরা' 
হয়েছে । মুরোগ শাম্তহশম, ভীরু, 'নযাাতিত জনসঞ্ঘকে রাম্ত্রনোতিক ও সমাজ” 
নৌতিক আঁধকারের মধো প্রারতীষ্ঠত করে নর-কে নরোভমের পায়ে কতকটা তুঙ্গে 
ধরতে সক্ষম হয়েছে । সমাজবপ্রবী আন্দোলন ও সংগ্রামের সাহাযো সাধারণ মানুষ 
( অথাৎ নর?) অসাধারণ শান্ত অর্জন করে প্রচগ্ড ক্ষমতাধর প্রোলেটা রয়েটে 
(“নরোত্তম" ) পাঁরণত হয়েছে, যান্তর 'দক থেকে এ ধারণা অযথার্থ নয় । কিন্তু 
ভারতবর্ষ এখানেই থেমে যায়ান- নর-কে নরোত্তমে এবং নরোগ্ুমকে মারায়ণে পেশীছে 
দিয়ে তবে তার কাজ সমাপ্ত হয়েছে । যুরোপের সমাজ ও রাম্ট্রের কর্পধারেরা সেই 
ক্লাম্তদর্শী দঁস্ট থেকে বাঁণ্চত বলেই প্রতখচোর ইতিহাস বারবার 'বিপযস্ত হয়েছে। 
নর-কে ক্রমে ক্রমে নরোত্তম ও নারায়ণে উন্নীত করতে না পারলে গণতন্ত প্রাতীঙ্ঠিত 
হবে, মানুষের অন্ন-বস্র-আচ্ছাদনের সমস্যাও মিটবে, 'কিম্তু 006513-8170006919 
551705515, এবং পুনরায় এ পথে অনন্ত চক্তাবর্তনে মানুষের বড়ো সত্তা ক্ষণে থে 
[বিপন্ন হবে। যুরেপের সাম্প্রীতক ইতিহাস তারই শোচনীয় সাক্ষা বহন কয়ছে। 
ণববেকানন্দ উানশ শতকের শেষ প্রহরে ইতিহাসের এই দঃগণত অনুমান কর়োছলেন । 
শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বি*ব যে সঙ্কটের মধা 'দয়ে মৃত্যুগ্হার দিকে অগ্রসর 
হচ্ছে তা তান যথার্থ উপলাব্ণ করোছলেন । কিল্তু শুধু সমাজতত্ব বা রাজনোতিক 
চেতনা নয়, 'তনি মানুষের আঁতক কল্যাণ কামনা করোছলেন । যে-মানুষ শুধু 
ক্ষুৎক্ষামদুব্লি জশীবমান্র নয়, তার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে ম্বাম? 
ণববেকানন্দ তাকেই জাগাতে চেয়োছিলেন । একাঁদকে তান ভারতের সনাতন সঙ্ম, 
তার মাঁধমানস, অধ্যাত্মচেতনা ও আত্মশীস্তর উদ্বোধন করোছলেন, অপর্নাদকে 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ ও সেবাধর্মকে পখাথর মধ্যে বন্দ না রেখে জীবন- 
সতার্পে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়োছলেন। দার, হতভাগ্য, নিরম্ন, অস্পশ্াদের 
জন্য তার মতো কোন জননেতা এত গভীর ভাবে ভেবোছলেন, এত মমতার বশে 
জীর্ণ কংকালগুলিকে আহ"্ত হৃদয়ে জাড়য়ে ধরোছিলেন ? মহাত্মা গাম্ধীর আবভাব 
তারও বশ-পশচশ বছরের পরবতর্থ ঘটনা । স্বাগ্নীজণর উদাত্ত বাণ? জড়াপপ্ডৰং 
ভারতবর্ষকে নবজাগ্রত গবদ্যৎস্পর্শ 'দয়েছিল । আমাদের স্বদেশী আন্দোলন ও 
জাতীয়'জাগরণের দীপ্ত মশাল তাঁরই করধৃত দপাঁশিখা থেকে আঁ্ন চয়ন করোছল । 
সেকালের রন্তপথের যাত্রী নবধুবকের দল গীতা, ববেকানন্দের গ্রন্থ ও বন্দেমাতরম 
মন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে ভয়ঙ্করের আঁভঙসারে বোরয়োছল, তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 
লড়বার জনা উল্লাসে অধাঁর হয়োছল, তাঁর এই বাণী বেদমন্মের মতো তাদের অভগঃ 
করে তুলোছিল--“হে বার, সাহস অবঙম্বন কর; সদর্পে বল--আমি ভারতবাগণ, 
ভারতবাসী আমার ভাই । বল-প্মর্থ ভারতধাপণ, দায়দ্রু ভারতবাসণ, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতধাসণ আমায় ভাই -*:1% 

ভারতে পতন শরু হয়েছিল দশম 'শতান্দণ থেকে। জাতিভেদ ও চশ্রণণন্থজ্ে 
'জজারয় শতধাধদপর্ণ হিন্দলমাজ শন্যগত অধ্যার্খাবলাসের প্রিরিগহার বন্দঈ হয়ে. 
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বাস্তবের নিষ্কমালা ভাঁঙয়ে মোক্ষ-মীন্ত-নবাণের স্বপ্নসৌধ রচনায় ব্যস্ত ছল । 
ভগবান তথাগতের ধর্ম ও নীতি হন্দুধর্মের বানয়াদ ভেঙে সব একাকার করে 
ফেলেছিল, নকন্তু এঁক্য প্রাতাষ্ভঠত করতে পারেনি। সর্বম আনত্যম সর্বম্‌ 
অনাত্মম, নিবাণিম্‌ শান্তম-যার শেষ পারণাম শুন্যবাদের দের তামাঁসক বক 'বিকার। 
মহাযান শাখা যখন ন বজ্রধান, কালচক্ুযান, মন্ত্যান, সহজযানে খণ্ড খণ্ড যপ্ড হয়ে গেল, হয়ে গেল, 
"তার পুব ঘৈকেই ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের অধ্চপতন শুরু হয়ে গিয়ৌোল।_ 
” আচাব" শঙ্কর ও কুমারিশ ভট্ট সনাতন ধর্মের বাঁধ দিয়ে সে অবক্ষয় রোধ করতে 
পারেনান। পরস্পর বিবদমান, ভারতবর্ষের জাতি-সম্প্রদায় ও শ্রেণগদ্বন্দ দশম 
শতাব্দির পূর্ব থেবেই উৎকট রূপ ধারণ করেছিল-_সমগ্র সমাজ ভঙ্নবিধ্বস্ত হতে 
বসোছল। সেই দুর্বলতম মহূর্তে নব ব্বাসে বলীয়ান মর্পর্বওবাসী ইসলাম- 
ধমবিলম্বী দুর্ধর্ষ আঁভযানকারীর দল ভারতসামান্ত অতিক্রম করল জয়োদ্ধত 
হুংকাব "দয়ে, উত্াক্ষপ্ত বশফিলকে অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছত পীতিপতাকা উধের্য আন্দোলিত 
করে, কোষমনন্ত শাণত তরবা'র বজ্রমন্নন্টতে ধারণ ক'বে। সে আঘাত ভারতবর্ষ সহ্য 
করতে পারল না--দলে দলে মৃত্যু বরণ করে, কখনো ধর্মত্যাগ করে, প্রাণরক্ষার শেষ 
চেষ্টা করল । তারপর মুসলমান রাজশীন্তর শাসন চলল প্রায় আট শ বছর ধরে 1 
কিছু নাগাঁরক গবলাস এবং ভান্তবাদী সূফী ধর্ম ছাড়া ভারতবষের অন্তরে ও 
বাইরে ইসলামের বিশেষ কোন গভীর প্রভাব নেই-যারা ধর্ম তযাগ করোছল তাদের 
কথা স্বতন্ত্। হিন্দ, সমাজের ক্ষু্রাংশ ইসলামেব কাছে মাথা নত করল । .সমাজের 
নীচের তলায় দাঁড়য়ে যে-সমস্ত শূদ্রপারিয়াব দল ভাবতবর্ষের উচ্চবর্ণের গুরুভার 
| বৃহন করত, প্রীওদানে তারা যব গয্‌গ ধরে ব্রাপ্দণের কাছ থেকে শুধু ঘৃণাই লাভ 
করেছে, মানুষের সামান্যতম_ আধকার _থেকেও_বাঁণ্ত হয়েছে 1 অপর ?দিকে 
ইসলামের উদীর ্রাতত্বের আহবানে তারা সাড়া ?দিয়োছিল-_কিছুটা আশাবায়ূতে 
মুগ্ধ হয়ে, কিছুটা বা প্রাণভয়ে। ভারতেব শাস্ত্রযাজী অংণ স্মাত-সধাহতার পাতি 
নিয়ে: সমাজ শাসনে ব্যস্৩ ছিল । অপরাদকে সাঁরয়ত-শাসও ইসলামধমবিলম্বশদের 
দ্বারা ভারতবর্ষ কবাঁলত হল । গবশদ্ধ “তমদ্দুনের চাপে হিন্দু ধর্মকম'শনীলসদাচার 
ক্লমেই ক্ষণ হয়ে এল, অনুস্বারশীবসগেরি টংকাব দিযে এবং অস্টাবংশাত তত্বের 
বচন আউড়ে দৃ্দৈব এড়ানো গেল না। ইসলামের প্রবল জীবনাদান্ত প্রচণ্ড 
জলোচ্ছবাসের মতো ভারতবর্ষ প্লাবত কবে ফেলল । এই বৃহৎ দেশ তখনো 'নিবেদ- 
বৈবাগ্যেব জীর্ণ কাথা মাড় 'দিয়ে মোক্ষেব স্বপ্ন দেখাছল ' তখন সা'ত্বকতা ঘোর 
তামাঁসকতায় পারণত হয়েছে । ক্ষমা ও আহংসা ক্লীবতার ছম্মবেশ গ্রহণ করেছে, 
ভারতের রাজা-মহারাজা, ক্ষত্রপ ও সামন্তবর্গ ক্ষুদ্র ব্যন্তিগত স্বাথ 'নয়ে পরস্পর 
কলহে মত্ত। ইসলামের প্রধষর্ঁ আক্রমণের সামনে আত্মহত্যা বীরত্ব বলে পূজা 
পাচ্ছে। অতঃপর সেই *মশানভূমিতে শিবের অন:্রের দল বলপূর্বক প্রবেশ করে 
যক্ঞতঙ্গ করল । তারপর আটশত বংসর ধরে নীরব শ্‌ন্যতার যুগ । শুধু নধ্যযুগীর 
সম্তসাধক ও সূফী পীর-ফকির-আউল-বাউলের দল জ্ঞীবনের আঁস্তবাদী 'দকাঁট 
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বাঁচিয়ে রেখোছলেন । তাই এই যুগে ভারতের চূড়ান্ত অধোগতি হয়ান। দূর 
দ্বীপবাসী ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয়ের পর ভারতবর্ষের জ্ঞানাবজ্ঞান ও ীহকতার 
প্রভূত উন্নতি হয়েছে, মধ্যযুগীয় তন্দ্রাতুর জড়তাও অনেকটা দূর হয়েছে, 'িন্তু 
সামাঁজক পার্থক্য ক্লমেই বেড়ে চলেছে । প্রাচীন ভারতে ব্রাঙ্ণ-শ্রে যে ভেদ ছিল, 
ইংরেজ-মাধিকিত ভারতবর্ষের ইংরোঁজি-জানা ও ইংরোঁজ না-জানা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ভেদ-ল্যবধান কি তারও চেয়ে অল্প 2 পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের অনেক দিক 
থেকে এ্বর্যবান করেছে, কিন্তু দুরপনেয় ক্ষাত করেছে, আমাদের চাঁরন্্রহনন করেছে, 
মনষ্যত্ব আঁবল করেছে । তা না হলে শিক্ষাদশীক্ষায় উন্নত হয়েও এদেশের সমাজ ও 
রাজনশীত ক্রমেই *বাপদসংকুল অরণ্যে পাঁরণত হয়ে উঠছে কেন ? 

এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর- শ্রীব্রীরামকৃষের বাণপ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
উপদেশ আমরা সবন্তিঃকরণে গ্রহণ করতে পাঁরান । অধুনা যুরোপের রাজনীতিক 
ও বাদ্ধজীবীরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী ও কর্মদশ'নের মধ্য দিয়ে বুঝতে 
চাইছেন--কভাবে একটা িবশাল ভূখণ্ড এত দশর্ঘকাল ধরে পরজাণতর * পড়নে 
'নীষ্পম্ট হয়েও নিজের সন্তাকে সম্পর্ণরূপে গিসজন গদতে পারোন, তার গড় 
কারণ ইতিহাসের বস্তুঁপশ্ডের মধ্যে নেই, আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-ববেকানন্দের বাণ ও 
সাধনার মধো । তাই এতাঁদন ধবে যারা ধর্মকে আঁহফেন বাঁটকা বলে নস্যাৎ করে 
আসাঁছল, এখন আবার তারাই ধর্মের মধ্যে প্রাসীঙ্গকতা খুজে পেয়েছে । রথযাত্রার 
পর উল্টোরথের পালা কেউ ঠেকাতে পারে না। এ সংকলনে গৃহীত স্বামজশী- 
সংক্রান্ত দেশ-বিদেশের মনীষীদর প্রবন্ধ নিবন্ধে সেই সমস্ত সমস্যা গভীরভাবে 
আলোচিত হয়েছে । কেউ ভন্ত, কেউ সাধক, কেউ জ্ঞানমার্গের পাঁথক, কেউ-বা 
সংশয়বাদী । কিন্তু সকলেই স্বামণীজীর সাধনা, চিন্তা ও কর্মপ্রণালশ ধৈযের সঙ্গে 
অবধারণ করতে চেয়েছেন । তাঁর আঁধমানসের অনুপুংখ অনুশীলন, বিশ্লেষণ, জগৎ 
ও জীবনের প্রাত মমতা, ইতিহাস রাম্ট্র সমাজ--সবোপাঁর দীনদরদ্র-বগ্গিতের প্রত 
বকভরা ভালোবাসা--এই আলোচনাগীলতে তাঁকে নানা দক থেকে বুঝে নেবার 
চেষ্টা করা হয়েছে । তাঁর দেশ-বিদেশের ভক্ক ও অনুরাগীদের গচন্তাধারা উপস্থাপিত 
করে, এবং তাঁর ানজের কথার উপর আঁধকতর গৃবৃত্ব গদয়ে তাঁর জীবন-চেতনার 
স্বরুপ সন্ধান এই প্রবন্ধগ্ীলর মুল উদ্দেশ্য । কোথাও ভান্কর উচ্ছ্বাস, কোথাও 
তদ্‌গত আত্মীনবেদন, কোথাও যাক্তবাদ্ধর অতন্দ্র গনষ্ঠা, কোথাও শবজ্ঞানমনস্কতা-_ 
তারই 'নাঁরখে এমুগের সাধক, ছিন্তানায়ক ও মানবাহতনব্রতশ স্বামী গিববেকানন্দের 
কর্মপন্থা ও চেতনার সমাক অবধারণ সহজ ব্যাপার নয়। কারণ পর্বের সঙ্গে 
পাশ্চমের, প্রেমের সঙ্গে বৈরাগ্যের, কমের সঙ্গে নৈক্কমেণর এবং ইহর সঙ্গে পরতের 
নগুড় সম্পর্ক আধগত করা গাশেষ আধকার সাপেক্ষ । শুধু ধম ও অধ্যাত্ম 
সাধনা নয়, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রও নয়--তার সঙ্গে বিশ্ববীক্ষাশান্ত না থাকলে স্বামণ 
বিবেকানন্দের মনরপ্রকৃতি দুরাধগম্য রয়ে যাবে । এই নিবন্ধগল সেই সমস্ত সংশয়- 
সংন্দহ পার হতে কিছু সাহাধ্য করবে বলে আমাদের শব*বাস। 


( আজ ) 


এই সংকলনের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সম্পাদক ডর শ্রীমান প্রদ্যোত 
সেনগ্া্ত। 'তীঁন গ্মামার পুরাতন ছার, সুতরাং তাঁর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আম 
নিঃলন্দেহ। পাঠর-পাঠিকারাও তাঁর নিপূণ বিন্যাসকুশলতার পাঁরয় পাবেন। 
'বহ্‌ দরধিগ্রমা স্থান থেকে তানি নানা প্রবন্ধ ও আলোচনা উদ্ধার করেছেন, কোন 
কোনাঁটকে বিস্মৃতির গ্রাস থেকে রক্ষা করেছেন । এবং সেগুলিকে বাভন্ন পায়ে 
'ব্রভন্ত করে একাঁট নুশ্‌ংখল 'চিন্তাপ্রবাহে পাঁরণত করেছেন। এজন্য তান জিজ্ঞাস 
ও শ্রদ্ধাবান পাঠকের আঁভনন্দন লাভ করবেন । এই প্রসঙ্গে বাল? প্রকাশন- 
সংস্থার কর্ণধার কান্তিরঞ্জন ঘোষকে সাধুবাদ দিই। তান তিনখণ্ডে সমাপা 
এই 'বিশাল গ্রম্থকে সুম্ধৃভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছেন, এবং তার জন্য অকাতরে 
অর্থ বায় করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস বৃহত্তর পাঠকসমাজে বিস্তার লাভ করুক এই 
আমার একান্ত কামনা । 


আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


নিবেদন 


স্বামী ববেকানন্দই প্রথম ভারতীয়_ ধান এঁ বংগেই 'নজেকে একজন সমাজ- 
তন্ত্বাদী বলে ব্যাখা করোছলেন । আবার সমাজতন্্ই যে সরপ্রকার সমস্যান্মধর 
সনার্দন্ট একমান্্র মৌলক বাহন, একথাও 'ববেকানন্দ কখনই উচ্চারণ করেনান । 
তাঁর সর্ব তোমুখণ প্রাতভার নানা উজ্জল দক বর্তমান । 'বক্কেষণের মাধামে "সেই 
ব্যাস্তত্বের চালাচিনে তাঁকে যযান্তধমর্ম সং্ডাঠক, ধর্মবীর, কর্মবশীর এবং যুগের তুলনায় 
আশ্চর্যরূপে প্রাগ্রসর পুরুষ হিসেবে স্বীকীত দিতেই হয় | সেই সঙ্গে লক্ষণণয় বৈশিস্ট্য 
--স্বামীজীর দ্‌রদ-ষ্টি, প্রাচা-পাশ্চাত্য ভাষজীবন ও কর্মধারার সংগঠনমুখী 'দিকাটর 
অনুকরণ। পাশ্চাতোর গঠনমূলক ভাব-ভাবনা, দাঞ্টভঙ্গী এবং উপাদানঙগলিকে 
প্রাচ্যের প্রয়োজনে গ্রহণ করেছেন, আবার প্রাচা জাতির মান্নাসক গঠন, আচারব্ব্যানহার 
ও কার্যপ্রণালীর 'বধেকানন্দ সুবস্তৃত পাঁরমাপও করেছেন। বিবেকানন্দ ভাক্নতীয় 
ঞঁতহোর মলসত্তাকে ইাতহাসের দাঁষ্টকোণেই উপস্থাপিত করেছেন । অমেক-ক্ক্ষেত্রে 
এই ইাতিহাসচেতনা “বহুল পাঁরভ্রমণ-সংক্কান্ত আভন্্রতা'য় তাৎপর্য পর্ণ, জ্ারত ও 
ভারতেতর দেশের আচার-ব্যবহারের ব্যাখ্যা এই হীতিহাসবোধকে গন্ভীরতর কয়েছে । 
সেই সত্রেই স্বাদোশিক প্রেম ব্ন্ত হয়েছে । জাতায় ভাধগণলয় 'নিরপেক্ষ'দর্শন প্রসঙ্গে 
নানা জিজ্ঞাসা' ও উত্তরের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ একান্তরুপেই মৌলিক ৷ মন ও প্লমনে, 
সত্যানুরাগে, স্পত্টবাদ-নরপেক্ষ মনের পারচয়ে মিন্দা-স্তাতর সমমূলা 'দয়েছেন । 
সমাজতন্ত্রবাদী িবেকানন্দের আত্মাবপ্লেষণ মহাকাব্যিক ব্যাস্তির মতো--তা জাতীয় 
জশবনের দৈনান্দন জীবনচযা, ইহমখীনাঁচন্তা ও ভাব, রাঁষ্ট্রক চেতনাধ ভাঙ্বর | 
শেযাবাঁধ আঁধমানাঁসক পরম উন্লাতর সহায়ক । বিবেকানন্দ ভারতাত্মার প্রত ক" 
তাঁর অন্রান্ত মতাদর্শ ও পথানরেশনা আজ বিশ্বমৃখী চেতনাতেও বিস্তৃত। ব্যাস্ত 
1ববেকানন্দ তাঁর কর্ম ও ভাবজীবনের আলোকে এক স্বতন্ত্র উপলাব্ধ। নানা মতের 
বিস্তীতর ক্ষেত্রে তান তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে স্বতন্পরদণক্ষা লাভ করোছিলেন। 
জের মৌলিক উপলাধ্ধর সঙ্গে রিয়ালস্ট বিবেকানন্দ গুরুদেবের ধ্যান-ধারণাকে 
সর্মান্বত করে কমমুখীন এক বিশেষ ভাবদর্শনেরও প্রন্টা । বর্তমান' সামাজিক ও' 
রাম্ট্রনৈতিক নানা মতাদর্শের ক্ষেত্রে 'রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ বাদ' আমাদের মতে স্বতল্ল 
মান্রা যোজনার একটি খুব কেন্দ্র । স্বামশজীর একশো পশীচশতম জম্মবর্ষে ভারতে 
ও বাঁহভারতে ঘখন নানাভাবে স্বঙ্পায়্‌ বিবেকানন্দের চিরজশীবী মতবাদ পুনীর্বচারে 
মহাসাগরের ব্যাপ্তি ও মূল্যবোধের স্বকাত এনে 'দিয়োছল--তখনই বিবেকানন্দের 
কর্মমুখীন, ধ্যান-সাল্লাহত এবং ঘুস্ত-মাঁজত ভাবাদর্শের একাঁট ম্বতন্ত মূল্যাম্সনের 
ইচ্ছা জেগোঁছল | “রামকৃফ-বিবেকানন্দবাদে'র এই আধ্যাত্মিক চিস্তামাশ্রত ব্যবহারিক 


( আড়! ) 


আধুনিকতার পূর্ণর্পায়ন খুবই দুরৃহ কঠিন বলে উপলব্ধি করা গেল। তখনই 
এই কঠিন সাধনার নানা দাঞ্টকোণকে ব্যাখ্যাীবশ্লেষণের মাধ্যমে ববেকানন্দ- 
উপলাষ্ধকে জনমনে প্রাতীষ্ঠত করবার দুরন্ত মানাঁসক তাশগদ অনুভব করোছলাম । 
এক্ষেন্্ে ভাব-ভাবনা যতই এাঁগয়েছে, ততই স্বামীজীকে আশ্চর্যরূপে মাধুনিক 
মৃন্তমাতর অন্তদৃন্টি-সম্পন্ন একজন অনন্য পুরুষ বলে মনে হয়েছে । এই মানাঁসক 
একান্ত প্রেরণার ফলশ্রীতই হল আলোচ্য “দমরণে মননে 'ববেকানন্দ, পযাঁয়ের গ্রন্থ । 
গববেকানন্দের নানামুখী িন্তা-চেতনার বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাকে ঘিরে এ গ্রন্থাঁট 
গবশাল বনস্পাতির মতো--তিনাঁট সুচান্তিত খন্ডে তাই গ্রন্থথাঁন সমাপ্য। 
বিবেকানন্দের 'িপ্লববাদের স্বরূপের আধাত্বকতা ও ব্রক্ষবাদ সমমণাত্রক গরুতে 
সামঞ্জস্যের সুত্রে গ্রাথত । আধ্যাত্মকতার ফলিত দকাঁট বিবেকানন্দের সমাজবিপ্লপব- 
বাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ । গববেকানন্দের সমগ্র দর্শন এক বৈপ্লাঁবক কর্মসূচী । এই সমগ্র 
দর্শন আবার ইীতহাস-অনৃমোঁদত । শুধুমান্র ভাবযোগেই নয়-কর্মযোগেও তিনি 
আঁভলাষণ ছিলেন, বিপ্লবের মন্ত্র 'বদ্যততরঙ্গের মতোই সেখান থেকে উৎসা'রত 
হয়েছে । বস্তু-তন্মবাদী ও অধাত্মীমশ্রবাদী ধারণা মানীবক দৃম্টকোণে সমাজতন্ত্র 
সাম্মীলত হয়েছে । তাঁর এই ধন্তার সঙ্গে আধানক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তত্ব, 
স্বদেশীয় ভাবসংহাতির সহায়ক নানা উপাদানকেও 'তাঁন আত্মস্থ করেছেন । 
গববেকানন্দের এই সারমাগ্রক চিন্তানায়কের মৃর্তিকে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 
স্মরণ ও মননের নানা প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার চেন্টা করা হয়েছে । বিবেকানন্দের 
অনন্য বাস্তিত্বকে সক্ষম প্রণালীতে ও গবন্যাসগত প্রকৃত স্বরূপে উপস্থাপিত করতে 
চেয়ে আমরা প্রথমেই বিবেকানন্দের প্রাতি আমাদের মানাঁসক শ্রদ্ধাঞ্জখাল জানিয়োছি। 
সুর ও কথারসে ভজন ও ভান্তগীতি পারবেশন করতে চেয়াছ। বহু ভন্তসাধক ও 
গবদগ্ধ কববি-মহাকাঁবদের রচিত ভজনগাল এক্ষেত্রে পাঁরবোশত হয়েছে । অপ্রচালত 
বা লোকচক্ষুর অন্তরালের বহু “ববেকানন্দ-গনীতি” এখানে সান্নাবষ্ট হয়েছে । ভান্ত- 
গীতর পাঁরশুদ্ধ অন্তর গনয়ে আমরা এক জ্ঞোতর্ময় পাঁরমণ্ডলে উপাশ্থত হতে 
চেযোছ। কেন্দ্রানূগশান্ত শ্রীরামকৃঞ্জের একান্ত স্নেহের নরেন্দ্র তাঁর দযাম্টতৈে কোন্‌ 
ভাবের প্রতীর, আবার ববেকানন্দের ভাবে তাঁর গুরুই বা কিভাবে অনন্ত জ্যোতর 
জ্যোতি, শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহের আশ্রয়ে সৌনক-সন্যাসী গববেকানন্দের রূপ--মাবাব 
ধিবেক্কানন্দের মানস-গঠনে দেবী সারদা গকভাবে একই সঙ্গে আকাশ ও নীড়"_তার 
শবশ্লেষণ, লোকমাতা ?নবোঁদতার দছ্১তে স্বামশঙ্গী, স্বামীজীর দাণ্উতে নিবোদিতা, 
ভন্তভৈরব 'গারশচন্দ্রের দ্যাম্টতৈ বিবেকানন্দ, বামকৃষ্ণ-শীববেকানন্দের সাক্ষাৎকাবের 
শততমবর্ষ ভাবে ভারতবর্ধায় চেতনার মহামলা ঘাঁটয়েছে--স্তরে স্তবে 
ইতিহাসের সেই তথ্যকে এখানে িবেকানন্দ-পাঁরচয়ে সমান্বত করে "বাভন্ন লেখকের 
মূল্যবান রচনাগঁলকে সাজানো হয়েছে । বিবেকানন্দের বিশ্বময় পাঁরব্যাপ্ত 
অনুরাগ ভক্কবৃন্দের এবং স্বামীজীর পাদমূলে দীক্ষিতা বিদোঁশনগদের পাঁরচয়ও এ 
গ্রন্থে এরীতহাধসকসূত্রেই বিধৃত । 'বিবেকানন্দ-সাম্রাজ্যেব অসাম পাঁরাধর পাঁরচায়ক 


( সড11.) 


হিসেবে অধ্যায়গৃলির হয়ত স্বয়ং স্বতন্ত্র মূল্য আছে। 'ববেকানন্দ-আঁবভাঁবের 
এতিহাসিক পটভূমকা, শ্রীরামকু্ণ থেকে ববেকানন্দ, স্কামীজণর স্ান্নধ্যে, গিবেকানন্দ 
দু'মুখোছুরি, স্বামী ববেকানন্দের আদর্শ, ইত্যাঁদ নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে 
বিবেকানন্দের যে স্বরূপ এখানে পাঁরস্ফুট--তা নিঃসন্দেহে “রামকৃ্ণ-ববেকানন্দ- 
বাদের' পাঁরকম্পনার গুত্রত্বপূর্ণ দিক । ভারতবর্ষ, ভারতীয় এ্তহ্য-চেতনা ও 
উত্তরাধকার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পক্কে কেন্দ্র করেও বহু প্রবন্ধ সংগৃহীত 
হয়েছে । এক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত “স্বামী গববেকানন্দ ও ভারতধম?-__ 
অধুনালুপ্ত এই প্রবন্ধাটও উল্লেখযোগ্য একাঁট নতুন সংযোজন । স্বামশজীর মন ও 
মননে সংশ্লষ্ট উপাঁনৰদ ও ভারত সভ্যতার প্রসঙ্গ নতুন দ্যা্টকোণে আলোচিত 
হয়েছে । 

বিবেকানন্দের ধর্মমত, উনাঁবংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনায় ?িববেকানন্দ, ববেকানন্দ- 
চেতনায় মুসলমানধর্ম ও সংস্কীতি সম্বন্ধে ধারণা, স্বামীজীর জীবনে ও চন্তা- 
ধারায় সূফী প্রভাব, স্বামশজর বেদান্ত দর্শনের নানা পারচয়, াববেকানন্দ ও নব 
বেদান্ত, বিবেকানন্দের কর্মে পাঁরণত বেদান্ত, শঙ্করাচার্য ও 'িবেকানন্দের দষ্টি- 
কোণে “অপরোক্ষোনুভঁতি' ইত্যাদ নানা স্চন্তিত প্রবন্ধগীলর আলোকে 
বিবেকানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে । 

“মরণে মননে বিবেকানন্দ গ্রন্থের "দ্বিতীয় খণ্ড বিবেকানন্দের ব্যান্তত্ব ও আদশের 
বিভিন্ন দকের ব্যাখ্যার আলোকে ও সাহত্যের রসের 'বশ্লেষণে সমহ্্ধ হয়ে প্রকাঁশত 
হবে। 

“স্মরণে মননে বিবেকানন্দ গ্রন্থের পাঁরকজ্পনা ক্ষেন্রে মুখ্য-উপদেষ্টারূপে আমার 
শিক্ষাগুরু ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হয়ে আমায় অসীম খণে আবদ্ধ 
করেছেন । তাঁর গনদেশনা এক্ষেত্রে আমাকে অমোঘ মন্ত্রের মতো পাঁরচালত করেছে । 
তাঁর 'লাখত একটি সহদশর্ঘ মূল্যবান ভুঁমকা গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করেছে । তাঁকে 
আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 

বিণলি?" প্রকাশন-সংথার কর্ণধার শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষকে কৃতজ্ঞতা ও আঁভনন্দন 
জানাই । এই 'িবশাল গ্রম্থন্রয়ী তানি স্বেচ্ছায় প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছেন । 
গববেকানন্দের প্রাত শ্রদ্ধা-আনগত্যের সঙ্গে একটি জাতীয় কর্তব্যও তান পালন 
কবেছেন। আমার প্রান্তন ছাত্রী শ্রীমতী আসতা বন্দোপাধ্যায়কেও এই স্তরে আমি 
আশনবাদ জানাই-গ্রন্থখানর পাঁরকজ্পনা থেকে প্রকাশন-সংকান্ত নানা পযায় পয্ন্তি 
তাঁর সহায়তা ও সাঁকুয় সহযোগগতা আমার পাঁরশ্রম লাঘব করেছে । 

গ্রন্থ প্রকাশন-সংক্ন্ত নানা*ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মশন 
লাইব্রেরীর গ্রন্থাগ্াঁরিক শ্রদ্ধেয়া অভয়া দাশগুপ্ত । নানা দতম্প্রাপ্য রচনাও সংগ্রহ 
করে দিয়ে আমায় বাধিত করেছেন-_তাঁকে!কৃতজ্ঞতা জানাই'। রামকুঞ্চ-ববেকানন্দ 
ভাবাদর্শের অন্যতম সাক্কয় কমর্ট শ্রীপাঁরমলকান্তি দাস মহাশয় নানা পন্র-পান্রকা 
গদয়ে আমাকে সাহায্য করে গ্রম্থখানিকে সমহ্ধ করে তুলতে সহযোগণ হয়েছেন । 
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তাঁর উদার মনকে আঁভনন্দম জানাই । “গোলপাক' ইনাষ্টাটউট: অহ -ফ্কালচার'্ঞ 
গাবেষণা-সহায়ক শ্রণীনাঁচকেতা' তরদ্াজ নানা বিদপ্ধজনের জ্বামগজী-প্রুসঙ্গে রটনাদি 
সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। 'তাঁন আমার অগ্রজকজ্প--তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই । 

রামকৃ মঠ ও মিশনের পূজাপাদ স্বামীজীরা আমাদের এই উদ্যোগে সাহকিয় 
অংশ নিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং সমগ্র গ্রম্থের ঘূল্য বিবর্ধনে সহায়তা করেছেন, 
তাঁদেব সকলকে এই প্রসঙ্গে সশরম্ধ প্রণাম জানাই । তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এগ্রম্থের 
সবার্গীণ পর্ণতা অসম্ভব ছিল। 

কলকাতা বিদ্বাবদ্যালয়ের বাংলা পঠথ বিভাগের কর্ম অনূজকঞ্প শ্রীমান 
প্রভাস চক্রবতাঁ নানাভাবে ঘাক্ত থেকে আমাকে এ গ্রুম্থ সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন। 
তাঁকে আভনন্দন জানাই । আরও নানাভাবে আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সাহায্য 
করেছেন। তাঁরা হলেন_-পলাশ ভূইঞা, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, গোরী গঙ্গোগাধ্যায়, 
রুপা ভট্টাচার্য, ছাঁব ঘোষ, ছায়া ঘোষ, শ্রশাবন্দ জানা, কৃষ্ণা ভট্রাচা। 

যে সমস্ত বিদগ্ধ লেখক এ গ্রন্থে তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধাঁদ প্রকাশের অনমাত 
দয সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে অজ ধন্যবাদ ভ্রানাই। 

রামকৃষ্ণ ববেকানন্দবাদী নানা জনের, সহাদয় মাধারণ পাঠক পাঠিকার আন্তাঁরক 
রসান,মোদন লাভ করলে এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও পাঁরশ্রম সার্থক মনে করবো-- 

বনীত-- 
প্রদ্যোত সেনগ/্ত 


সূচীপত্র 


কথাম্‌খ £ ভজন £ “সারিহিত হৃদয়ের ধ্যানে”” 
» প্রণাম- ভাঁগনণ নিযোঁদতা 
্বদেশ-বদেশ উছালি উঠিছে-_ স্বামী অভেদানন্দ 
, ক, বলগো ঠাকুর ! বল না আমারে__স্বামী চণ্ডিকানন্দ 
থ. জয় বারে*বর বিবেক ভাস্কর-__ এ 
গ. 'বাঁর সেনাপাঁতি বিবেকানন্দ-_ এঁ 
“জয় বিবেকানন্দ সন্াসী” নজরুল ইসলাম 
ধরমভেদ ভগ্জান-_স্বামন প্রেমেশানন্দ 
শ্রীববেকানন্দ বন্দনা 
গববেকানন্দ পণ্চকম-_স্বামশ রামকুফ্ণানন্দ 
৭. প্রণাম মন্ত্র- এ 
মর্তমহে*্বর স্তোন্রম- শরচ্চন্দ্র ক্রবতাঁ 
স্তামত-চত-সম্ধুভেদশ উঠিল-- স্বামী লার়দানন্দ 
কে তুমি বাজালে নবীন রাগেতে-_নীরদরঞ্জন মজুমদার 
কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন--স্বামণ প্রেমেশানল্দ 
এস ভুবন-পাবন-নারায়ণ__ এ 
ক্ষাত্রবীর্য ব্্ষতিজ মৃর্তি স্বামী চাঁণ্ডকানন্দ 
. ভজরে বিবেকানন্দম- স্বামী হযনিন্দ 
গববেকানন্দ সঙ্গগত-_গারশচন্দ্র ঘোষ 
ক. তারা উজ্জল পাঁশল ধরা পর--গাঁরশচন্দ্র ঘোষ 


ডে 4/ &/ 


লে নি ০ 


2 ও 


খ. কে রে নরেন্দ্রবর-_ এ 
গ. ভূবন ভ্রমণ কর যোগবর-_ এ 


১০. বিবেকানন্দ প্রণাম --প্রত্রাজকা বেদপ্রাণা 

প্রথম অধ্যায় 2 মুখোম্যখ আত্মসদ্যোষন 

আমাদের জীবনে চলার ছন্দে--নিমাই মুখোপাধ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ-_অভয়া দাশগুপ্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ--গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

্রীপ্্রীমা সারদার দাম্টতে 'ববেকানন্দ-_স্বপ্লা ঘোষ 
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা পায়দা দেবা 

_-তারকনাথ ঘোষ 


টি 
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১০ 


৯১১ 
৯ 


১৩-১৬ 


১৮ 


৯১৯ 
৩০ 


৩৪ 


৩৯ 


(আজ) 


পচ্চা 
, ক. খিববেকানন্দ প্রসঙ্গে_ ভাগনী গনবোদতা -০+ ৪৩ 
খ, জাতীয় জীবনে ববেকানন্দ--এ *০- ৫৪ 
বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গারশচন্দ্র- নাঁলনণরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় -** ৫৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাক্ষাতের শততমবর্ষ- রণাঁজৎকুমার সেন --" ৬৪ 
আমাদের স্বামীজন ও তাঁহার বাণঈ-_স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ রি ৬৮ 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ “আনান্দত আত্মার মহান আধিকার? 
স্বামী সারদানন্দ .....8৭-৮১ 
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কথামন্সুখ ৪ ভজন 


সন্নিভিত হদয়েল শ্যালে 


প্রণাম 


[নিবোদিতা 


যে-তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, 
চিরশুদ্ধ, গচরম্ত, চিরন্তন সাক্ষী-স্বর্‌প, 
যে-তাম গুণাতীতি, বাক্যমনাতাঁত-_ 
সেই তোমাকে, আমার সত্য গুরু তুমি, 
একমাত্র তোমাকে আমার নমস্কার। 
শব গুরু! শিব গুরু ! শিব গুরু ! 

[শ্বি গুরু নিবোদতার বান্দত। নিবোদতার শব গুরু হলেন স্বামীজী 
স্বয়ং। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সময়ই আঁনবার্ধভাবে শিব গুরুর প্রীতি আকৃষ্ট 
হয়। িবোঁদতা তাঁর দিনালাপতে-_(শীদ মাস্টার আজ আই স" হিম ) লিখেছেন 
--“আরও একজনকে সেই সন্ধ্যায় কে যেন ধ্যানের স্থানে জের করে আকর্ষণ 
করে নিয়ে গিয়েছিল; সেখানে তাঁর আত্মা এক অপঈীন জ্যোতর মখোমাখ 
দাঁড়াল__তার সামনে সাণ্টাঙ্গ প্রাণপাত করে তিনি বলে উঠলেন_াশব গুর্‌ 1” ] 


শবনেকানন্দ প্রণাঙ্য 


স্বামী অভেদ্ানশ্দ্‌ 
ইমন-কল্যাণ-_একতাল 


স্বদেশ 'বদেশ উছ?ল উঠছে তোমার নব্বন তন্ল, 
আকাশ বাতাস ধবাঁনয়া তাঁলছে তোমার মোহন মন্ব, 
নান্দত-ধরা-মান্দর মাঝে ধমের স্রক গন্ধ, 

মোদের 'ববেকানন্দ তাম গো-িবশব বিবেকানন্দ ॥ 


অরুণ করণ উচ্ছাঁল ডীঞ্জল উদলে যে দন বঙ্গে, 
স্বরগ কাঁরল সরাঁভ বাঁম্ট বরাঁৰ আঁশস সঙ্গে 
প্রেমের পুণ্য-প্রবাহে সাঈজলে গৌর গনত্যানন্দ, 
মোদের 'ঈববেকানন্দ তাঁম গো-লিধ*ব 'ববেকানন্দ & 


ভূধরে সাগরে গহনে কাননে বাপিলে কত না নাশ, 
তুষার ?হমানী গারিকন্দর ভ্রামলে কত না দাশ ; 
অঙ্কুর পুনঃ শঙ্কর-জ্ঞান শাক্যের ত্যাগানন্দ 
মোদের গববেকানন্দ তম গো-বশব 'ববেকানন্দ ॥ 
জ্ঞানের গাঁরমা গৌরব গান ভারত-মর্মবাণন, 
পাশ্চাত্য সেথা বেদান্ত গাথা শহীন বস্ময় মান । 
শস্নগ্ধ ভাবের শখন্ত মাধুরী মুগ্ধ নুতন ছন্দ, 
মোদের 'ববেকানন্দ তুম গো-াবশ্ব গববেকানন্দ ॥ 
ণশকাগো সঙ্ঘে সঙ্গগিত তব শশর্ষে উঠল ভাস, 
শুনল গবশ্ব, শুনল ানঃসব, শহীনল প্রাসাদবাসন ও 
সহীজলে “শ্রীমণ»” কুঞ্জকুঁটির তঈর্থ মুখরাশীবন্দ? 
মোদের ঠববেকানন্দ তুম গো-লবিশ্ব 'ববেকানন্দ ॥ 


স্বামশ চাঁণ্ডকানচ্দ 


ছায়ানট- একতাল 
বলগো ঠাকুর ! বলনা আমারে আনলে এ কারে সাথে তোমার 

ব্রহ্মতেজোদীপ্ত আনন পুরুবাঁসংহ কে এ কুমার ॥ 
সুর-সেনাপাত জানয়া শৌর্য, 

জ্ঞানে গরায়ান, তাপস প্রধান, প্রেমে ভাসমান নয়ন তাঁর ॥ 

ত্যাগ শুকদেব, প্রেমেতে নারদ, বুদ্ধের মত হৃদয় যাঁর, 

জ্ঞানে 'শবগুরদ শঙ্কর 'সম, সে কেন লুটায় পদে তোমার 2 
হুঙ্কারে যাঁর কাঁপে শন্রভুবন 
সে কেন মাছে তোমার শরণ ? 

তোমার আশশসং কাঁরয়া ধারণ সে ক ধারবে ধরার ভার ॥ 


স্বামনী চাণ্ডকানন্দ 
বশবরঞজনী-ান্রতাল 

জয় বশরেশ্বর গববেক ভাস্কর জয় জয় শ্রীববেকানন্দ ৷ 
ইন্দু ধনভানন সুন্দর লোচন গব*বমানব িরবন্দ্য ॥ 
প্রেম ঢল ঢল কান্ত সুীবমল আধগত বেদ-বেদান্ত । 
ত্যাগ তাতক্ষা তপস্যা উজ্জল চত্ত ঈনরমল শান্ত [ 
কম“ভীঁন্ত-জ্ঞান গ্রশল ধারণ ছেদন জীবমোহ বন্ধ । 
ব্রহ্ধ পরায়ণ নমো নারায়ণ দোৌহ দোহ চরণারাঁবন্দ ॥ 


স্বামশ চাঁণ্ডকানম্দ 
আড়ানা-_ দেওরা 

বসর সেনাপাঁতি গিববেকানন্দ এ যে ডাকছে “আয়রে আয়” ॥ 
আহ্বানে তার আপনা ভূয়া কত মহারথণশ ছহটয়া যায় ॥ 
আত্মত্যাগের আপ্নমল্ত্রে দীক্ষত হয়ে নবীন তন্ত্ে। 
ভোগবাদ-জাত-দৈত্য দিতে আপনা সশীপতে কে ধাঁব আয় ॥ 
স্বার্থ-দ্বন্-ভোগ-কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল” 
ধনভাতে আজকে এই দাবানল প্রেমবাঁর সে যে এনেছে হায় । 
এস দেব এস করুণা গিনধান, লহ আজ মম তনমনশ্রাণ, 
কৃপা কার কর এ আশস্‌ দান তব কাজে যেন জীবন যায় ॥ 


নজরল ইসলাম 

আড়ানা 'মশ্র- তেওরা 
জয় খববেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চশর-গোরক-ধারঈ 
জয় তর্‌ণ যোগণ প্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী । 
যজ্ঞাহাতির হোম শিখাসম, তুমি তেজস্বন তাপস পরম । 
ভারত আরন্দম, নমো নমও্ খিব্ব-মঠশীবহারী | 
মদগর্বিত বল-দপ্পাঁর দেশে মহাভারতের বাণাঁ 
শুনায়ে বিজয়শ ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লান। 
নব ভারতে আনলে তুমি নব বেদ, ম.ছে দলে জাতি ধমের ভেদ ; 
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চাঁর ॥ 


জ্বামণ প্রেমেশানল্দ 

ভৈরবী- -একতাল 
ধরম ভেদ-ভঞ্জন বান্দ জগত-বন্দন । 
জান ভকতি বিতরণে নর শরীর ধাবণ ॥ 
[বগত গেহ বন্দন, বাঁজত-মশন কেতন 
রূপে কাম গঞ্জন, বাণী বীণা নন্দন ॥ 
প্রেমমন্ত নর্তন, অভীরভনঃ গর্জন 
ভূধর সাগর লঙ্ঘন, জীব তারণ-কারণ ॥ 
ক্‌ট-কপটন-মর্দন, সঙ্জন-মনোমোহন 
বিশ্বমানব বন্দে তোমায় রামকৃষ্খ-নন্দন ॥। 


শ্রীবিবেকানন্দ-বন্দনা 
বিবেকানন্দপণ্কম: 
গ্বামী রামকৃষ্ানন্দ 
আনত্যদশ্যেষ বাবা নিত্যং তাঁস্মন: সমাধত্তে ইহ স্ম লীলয়া । 
বিবেকবৈরাগ্যাবশ,দ্ধাঁচত্বং যোহসৌ বিবেকী তমহং নমাম ॥ ১ 
বিবেকজানন্দানিমগ্নাচত্তং ধিবেকদানৈকাবনোদশীলম। 
বিবেকভাসা কমনীয়কান্তিং বিবোঁকনং তং সততং নমাম ॥ ২ 
ধাত? 'বিজ্ঞানম ধিশ্রয়ং যৎ 'নরন্তরং চাঁদমধ্যান্তহনম-। 
সুখং সুর্পং প্রকরোত যস্য আনন্দমার্তং তমহং নমাঁম ॥ ৩ 
সূযোঁ যথান্ধং হি তমো নহান্তি বষুর্যথা দুম্টজনান: ছনাত্ত । 
তথৈব যস্যাঁখলনেত্লোভং রূপং ব্রিতপং বমৃখীকরোতি ॥ ৪ 
তং দেশকেন্দ্রং পরমং পাঁবন্রং বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম্‌। 
হিতায় নৃণাং নংমার্তমন্তং বিবেক-আনন্দমহং নমামি ॥ ৫ 
এই জগতে আঁনত্য বস্তুরাঁজ হইতে 'িত্যবস্তুকে পৃথক করিয়া যে িবেকী 


লীলাচ্ছলে সেই 'নত্যবস্তুতে গববেক ও বৈরাগাপ্রভাবে পাঁবন্ন চিত্তকে সমাহিত 
করয়াছলেন, আ'ম তাঁহাকে নমস্কার কাঁর। ১ 


বিবেকসম্ভূত আনন্দে যাহার চিত্ত 'নননগ্ন, যান িবেকদানেই আনাঁন্দত, 
[ববেকজ্যোতিতে যান রমণীয়রপশালী, সেই 'বিবেকীকে আম সর্বদা নমস্কার 
কার। ২ 


যাঁহার স্বরূপ সত্য ও বগ্তানকে আশ্রয় কারয়া নিরবকাশ নিত্য সুখ প্রদান 
করে, সেই আনন্দস্বর্প ম্তিধারীকে আম নমস্কার কার । ৩ 


সূর্য যেরুপ গভীব অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন, বিষণ যেরূপ দহবৃত্তাদগকে 
[বনাশ করেন, সেইরপ যাহার নয়নাভিরাম রূপ িম্বজনের ন্ততাপ 'বদ্ারত 
করে-- 1৪ 

নরাহতার্থ অনতীর্ণ সেই আচার্য প্রবর, পরম পাঁবত্র, জগংপালক, আনন্দময়, 
যো'গশ্রেম্ঠ বিবেকানন্দকে আম নমস্কার কার । ৫ 





প্রণাম মন্ত্র 
জ্বামণ রামকৃফানন্দ 
নমঃ শ্রীধাতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে । 
সাচ্চৎ সুখস্বর্‌পায় স্বামিনে তাপহাঁরণে ॥ 
গ্রীমান, সন্বাসরাজ, সাঁচ্চদানন্দস্বরৃপ, '্রিতাপহারী, সব্জ্ঞ স্বামন গববেকানন্দকে 
নমস্কার । 


মূর্তমহেশ্বরস্তোন্রম্‌ 
শরৎচন্দ্র চক্কবতর্ণ 
মৃতমহে*শবরমুজ্জবল-ভাস্করামণ্টমমর-নরবন্দ্যমত 
বন্দে বেদতন্মুঙ্ঝিত-গাহ্হত-কাণ্ন-কামনী-বন্ধম্‌ ॥ ১ 
কোটীভানুকরদণ*্তাঁসংহমহো ! কাঁটতটকৌপনীনবন্তম,, 
অভীরভীঃ-হুঙ্কার-নাদত-দিওং মখ-প্রচণ্ড-তাণ্ডব-নৃত্যম্‌ ॥ ২ 
ভুন্তি-ম:স্ত-কৃপা কটাক্ষ-প্রেক্ষণমধদল-বিদলন-দক্ষং 
বালচন্দ্রধরমিন্দুবন্দ্যামহ নৌ মি গুরুববেকানন্দম ॥ ৩ 
যান সর্যসদশ প্রদপ্ত এবং দেব ও মনূুষ্যের বন্দনীয়, কাম কাণ্চনের হান 
বন্ধন "যান ত্যাগ কাঁরয়াছেন সেই দেবতনু মর্তমান মহে*বর আমার ইচ্ট 
গববেকানন্দকে বন্দনা কার। ১ 
অহো ! কোট ভাস্করের করণে মাণ্ডত 'সংহসদশ, ক্টিতে কৌপাীনমাব্রধারী 
এবং 'যাঁন আভঃ আভঃ রবে গদকজমৃহ গননাদত কাঁরয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবনত্য 
করেন-- | ২ 


যাহার কৃপাপটাক্ষে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সম্ভব, যান পাপরাশ দলনে সমর্থ 
শা1শকলাধারী, িবস্বরুপ, সেই ইন্দুর আরাধ্য গুরুরূপী ববেকানন্দকে প্রণাম । ৩ 


জ্বামশ সারদানন্দ 
বাগেশ্রী-আড়া 
1স্তামত-চিৎ-সিম্ধুভোঁদ উঠল ?ক জ্যোতি ঘন, 


কোটা সূর্য গলাইয়ে, ছাঁচে ঢালা কান্ত যেন। 
মায়া-খাণ্ডত অখণ্ড বার, বুঝে লীলা কেবা হেন ॥ 


প্রার্থনা ও সঙ্গীত 


উজল বালক বেশে, অখণ্ড ঘর প্রবেশে, 
প্রেমঘন বাহ্‌পাশে কাহারে করে ধারণ ॥ 

উঠ বীর আখ মোল, ছাড় ধ্যান চল চাল, 
ধরণী ডুবাল বুঝ আঁবদ্যা কাম কাণ্ন ॥ 
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে, 
কণ্টাঁকত তনুমন, নীরবে ভাসে বয়ান ; 

তারা জাল ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচাঁম্বতে, 
পুণ্যভূমি উদে আজ পুনঃ নর নারায়ণ ॥ 


নীরদরঞ্জন মজুমদার 


খাতবাজ--একতাল 
কে তুম বাজালে নবীন রাগেতে ভারতের প্রাণ-বীণা । 

মধুর ঝগকারে মুগ্ধ জগত চাঁকতে গাহে বন্দনা ॥ 

লালত ছন্দে গভীর মন্দ্রে, পাঁশল সে তান রন্ধে রন্ধে ; 

জাগল সুপ্ত লুপ্ত-গৌরব ভারতবর্ষ দশনা ॥ 

1হমাদ্রশখরে জলাঁনাধ-তঁরে, প্রাচো প্রতীচো 'দগাঁদগন্তরে, 
বেদান্ত-মাহমা কে বল প্রচাবে, বার্ণতে নার সীমা ॥ 

(কার) গুরুপদে মন-প্রাণ সমর্পণ, মহাযোগী-বেশ কাঁরলে ধারণ 
জ্ঞান-ভান্ত-যোগ জীব-সেবাব্রত কাঁরলে উদ্দীপনা ॥ 


জবামণ প্রেমেশানন্দ 


আড়ানা--একতাল 
কে রে পদ্ম-পলাশ-লোচন । 

কে রে শারদ-ইন্দু-নীন্দিত-চারু-ভুবন-মোহন-আনন ॥ 

*মশান-আলয় সন্যাসী বেশ, নাহক অন্তরে বাসনার লেশ, 

নিভর্ঁক চিতে ভম ধরণীতে, মরণ-ভীতি-বারণ ॥ 

জ্ঞান-ঘন-তনু শুক হেন বাস, অখণ্ড-ীবলাস তুম ব্র্ধধাঁষ, 

গবষাণ বাদনে “অভীরভঃ* স্বনে মোহ-বন্ধন-খণ্ডন । 


১০ 


স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


জড়-বিজ্ঞান-কৌরব রণে, পার্থ কি এলে বাসুদেব সনে, 
রাম-গত-প্রাণ বীর হনুমান, লবণাম্বুধি-লঙ্বন । 
জ্ঞান-প্রেম-কর্ম ত্রশল ধারী, নররূপ ধার এলে 'ত্রপুরার, 
প্রেমরস পানে হারগুণ গানে নারদ বীণা-বাদন ॥ 

শরণাগত চরণে তোমার শীববেকানন্দ” বীর অবতার, 

কিবা পাঁরচয়, রামকৃষ্ণ-ময় মম মানস রঞ্জন ॥ 


স্বানপ প্রেমেশানন্দ 


ভৈরবশ-১ুংরী 
এস ভুবনপাবন-নারায়ণ । 

এস আর্ত-পাঁতত-চিতে, শান্তি বিতাঁরতে, 'ন্রভুবন-তারণ-কারণ ॥ 

দ্বেষ হিংসা হোর ঝাঁরত নয়নবার, 

সাম্য প্রচারলে দেশে দেশে ঘাঁর, 
লাঞ্চনা সাহলে, সাধি* খাইলে জীবাহতে জীবনধারণ ॥ 
হের ঘোর তম, স্বার্থ সে নম'ম ছাইছে ভুবন কালমেঘ-সম, 
শোণিতে রাঁঞ্জত, রোদনে পারত, কল2ীষত ধরণ গগন ॥ 

(এস) হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরযামশ হয়ে 

স্বার্থবন্ধ কাট প্রেম-আস দিয়ে, 
খুঁলয়ে দাও ঠুলি, হের নয়ন মোঁল, ঘটে ঘটে সেই 'নরঞ্জন ॥ 
1বজ্ঞান-ভাস্কর, এস হে শঙ্কর, ভৈরব “অভনঃ” রবে মোহধবান্ত হর, 

ববেক আনন্দ দেহ বিবেকানন্দ ! নান্দত কর তিভুবন ॥ 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


মালকোশ- দাদা 
ক্ষান্রবীষ ব্রহ্ধতেজ মৃত ধারয়া এল এবার । 
গগনে পবনে উঠিল রে এঁ “মাভৈঃ মাভৈঃ” হৃহুঙ্কার ॥ 
আশ্বাস দিল শাঁওঁকত জনে, পুলক জাগাল হতাশ জীবনে, 
ডীত্তষ্ঠত* গরাঁজ সঘনে সপ্ত নাঁশল এ বসুধার ॥ 
“অধৃতস্য পত্র আমরা, মৃত্যু মোদের নাহক আর, 
কার ভয়ে তবু কেদে দিশেহারা উঠে দাঁড়া মিছে স্বপন ছাড়। 
ত্যাগ ও সেবার বিজয় কেতন, 'নিভয়ে চল 'বিদার গগন, 
ধন্য হইবে বিশবভূবন সাথে আছে সদা আঁশস তাঁর ॥ 


ভজ রে বিবেকানন্দম- 
স্বামী হযাঁনন্দ 


ভজ রে স্বাঁম বিবেকানন্দম: 
ভজ যাঁতরাজং মানস সততম: ॥ ৬ | 
রে মন, প্রাতাঁনয়ত যাঁতরাজ স্বামী গববেকানন্দের ভজনা কর । ১ 


তান্তসপ্তমুনীবশাললোকম্‌ 
নাশিতভ়জনগুরুতরশোকম- ॥ ২ ॥ 
যান সপ্তীর্যলোক থেকে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে িশববাসীর ানদারুণ দুঃখ 
মোচন করোছিলেন সেই স্বামী ববেকানন্দকে ভজনা কর। ২ 


রামকৃফ্গন্রংপদাব্জতৃঙ্গম, 
প্রসাদমধুবলাবাঁজতানঙ্গম্‌ | ৩ | 
--প্রীরামকৃষের পাদপদ্মে যান মধুকরের মতো ছিলেন এবং তাঁর প্রসাদে 'যাঁন 
কামনা-বাসনা জয় করোছলেন সেই স্বামী 'ববেকানন্দকে ভনা কর। ৩ 


আত্মশ্রদ্ধাস্থাপিতধর্মম 
মজ্জদ্ভারতমন্দরকমম্‌ ॥ ৪8 | 
যান “আত্মশ্রদ্ধা” ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং কৃমবিতারের মতো 1নমজ্জমান ভারতকে 
রক্ষা করেছিলেন সেই স্বামী িবেকানন্দকে ভজনা কর। ৪ 
হংসশান্তঘুতমহদুরুনাবম 
পরহংসসুধাপৃরিতভাবম ॥ & | 
_যাঁন ছিলেন শ্রীরানকৃষ্ণশান্ত-চালতঃ$অর্ণবপোত এবং যাঁর হৃদয় ছল শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাবসুধায় পাঁরপূর্ণ সেই স্বামী 'ববেকানন্দকে ভজনা কর। ৫* 


ববেকানল্দ-সঙ্গগত 
1গাঁরশচন্দ্র ঘোষ 


(১) 
তারা উজ্জদল পাঁশল ধরাপর, নর্মল গগন বিকাশ | 
রত্বগভা নারী রত প্রসাঁবল, ঠবভোর বাল সন্ধ্যাসী ॥ 
রাঁবকর-কার্ধতি কুক্ঝাটকা-ঘন, অবরে দনকর-কাণান্ত, 
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি ॥ 
গুরুপদ ধারণ, আত্মসম পণ, মহাহদে নদ মহা সাম্মলন, 
দয়া উচ্ছ্বাসত স্রোত মহান, দ্টারত অশান্ত গবধৌত মোদিনৰ, 
জনমন-মাজত শান্তপ্রদান £ পঁশষ্য গুরুপদে হৃদে সাধে ধার, 
গায় আঁকণ্চন গান, কপাকণা আভলাষন ॥ 


(২) 
কে রে নরেন্দ্রবর ববরে*বর দেহধারন । 
শসদ্ধ মহাবদ্যাবলে আবিদ্যা ?বনাশকারশ ॥ 


তমাচ্ছন্ন বসুমতণ, হোর কি ব্যাথত যাত, 
[বলাইতে ভ্ভান-জ্যোত কে এনেছে সহাকার ॥ 

রাহ পরাঁহতে রত, 1শখাবে ক মহাব্রত, 
এসেছ আঁশ্রত-বত-জন-মন তাপহারশ ॥ 

গুরুপদে বাঁলদান, জশীবন যৌবন মান 


হয়েছ ক আধত্তান, সাজতে দশীন-ভখারধ ॥ 


(৩) 

ভূবন ভ্রমণ কর যোগবর যার ধ্যানে । 

তাঁহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথপানে ॥ 
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রাম সসাগরা ধরা, 

মোহলে মানব-চত, প্রভুর গৌরব-গানে । 

নানাদেশে নানাভাবে:জয়ধবান একতানে ॥ 
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর, 

ইন্টপুজা পূর্ণ তব, পুলক-আলোক দানে ॥ 

জনমন পুলাঁকত, মোহানশা অবসানে ॥ 


বিবেকানন্দ প্রণাম 
প্রন্বাজকা বেদপ্রাণা 


নমঃ শ্রীধাতরাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে | . 
সাঁচচদসুখস্বরূপায় স্বামিণে তাপহারণে ॥ 

প্রেম ও জ্ঞান যে ব্যান্তত্বে অপূর্ব সমন্বয় সহীঘ্ট করেছে, আমরা তাঁর প্রীপাদপদ্মে 
অনন্ত প্রণাত জানাই । ভারতকে স্বামীজ যে দাঁত্টতে খেখোছলেন সে দান্টভঙ্গগ 
অধ্যাত্মচেতনাপ্রসূত | স্বামজারু কাছে ভারতবর্ষ ভৌগোলিক সত্তা নয়, এীতহাসক 
আভপ্রায় নয়, নৈতিক শাল্তও শুধু নয়। ভারতবষ" স্বামজীর অধ্যাত্ম উপলাব্ধ। 
তাই অতাতের দিব্য অনুভূতিতে বলোছলেন স্বামী ববেকানন্দ_-“ভারত আবার 
উঠবে কিন্তু জড়ের শান্তুতে নহে, চৈতন্যের শীল্ততে ; নাশের বিজয়পতাকা লইয়া 
নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া । অথের শাল্ততে নহে, ভিক্ষাপান্রের শান্ততে । 
বালও না, তোমরা দহর্বল ; বাস্তীবক সেই আত্মা সর্বশান্তমান। "জ্ঞান, ভান্ত 
কর্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রাত শূঙ্গে প্রাতধানত 
হইযা যেন এ বাণী মৃদু অথচ দঢু অভ্রান্ত ভাষায় কোন্‌ অপূব রাজ্যের সংবাদ 
বহন কাঁরতেছে । "আমাদের এই মাতৃভম গভীর নিদ্রা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া জাগ্রত 
হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গাঁতিরোধে সমর্থ নহে, আর হীন 'নাদ্রুত 
হইবেন না-_কোন বাঁহঃস্থ শীন্তই এক্ষণে ই*হ/কে চাঁপয়া রাখতে পারবে না।” এই 
স্বাসী বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে আমাদের একবার রে যেতে হবে নরেন্দ্রনাথের 
সন্তাতে যেখানে ?তাঁন অন্তরদ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত-ব্যাকুল জিজ্ঞাসা 'নয়ে হাঁজর হয়েছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ পাদমূলে ; সাদ্ধলাভই ছিল তাঁর আঁভলাষ, মানবজন্মের পরমপুরুষার্থই 
ছল তাঁর লক্ষা। 

কিন্ত গুরুমুখে দুটি দিনের দুটি কথা স্বামীজর ব্যান্তত্বে ম্যা।জকের মত 
কাজ করলো । বৈদান্তিক িবেকানন্দের মধ্যে যে প্রেমিক ববেকানন্দ কোরক সমস্ত 
ছিল, তারই উন্মেষ হলো । শ্রীণুরূর মুখে উচ্চাঁরত হয়েছিল--“তুই কা চাস £” 

পনার্বকজ্প সমাধতে ডুবে থাকতে চাই ।” এই ছল নরেন্দ্রের উত্তর । 

“এর থেকেও উচু অবস্থা আছে রে”- শ্রীগুরুর মুখে বারংবার শুনেছেন, 'ব্রক্ধ- 
মায়া-জীব জগৎ সবটা এক, তা নইলে ওজনে কম পড়ে । দৃষ্টান্ত ?দয়েছিলেন যেমন 
বেল "শাঁস, বীচ, খোলা, আঁটা সবটা নিয়েই বেল। জগৎ আর তার ঘ্রষ্টা ?কছ? 
আলাদা নয় ।” রর 

আবার একাদন দীক্ষণেশ্বরে বৈষব শাস্পালোচনায়-_নামে রুঁচ, জীবে দয়া, 
বৈষ্ণব পৃজন ইত্যাদি প্রসঙ্গ চলছিল- গুরুমুখে নরেন্দ্রনাথ শুনলেন, “জীবকে দয়া 
করার তুই কে? 'শবজ্ঞানে জীবসেবা ।৮ 


১৪ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


সমগ্র ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীগুরুর জীবনালোকে ভারতাত্মার 
অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিলেন, পাঁরাচিত হলেন পাঁরব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতের 
কোঁট কোটি অজ্ঞ, নিপনীড়ত, আঁশাক্ষিত জনগণের সঙ্গে । যে সত্য আধর্ধাঁষর চিত্তে 
উদ্ভাসত হয়োছল £ 
“একো *হ দেব সর্বভূতেষু গুড়, 
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ॥, 
স্বামশজশী এ বেদান্ততত্ব স্বীয় চিত্তে অনুভব করলেন | স্বামশীজশর কাছে এ তত্ব 
অনুভূত সত্য । অতএব ভারতের 'গাঁরগুহাবাসী 'ানজনে সাধনারত সন্ন্যাসীর 
ধমচিরণের প্রীত উনাবংশ শতাব্দীর সন্নযাসনপ্রবর হানলেন এক বৈপ্লাবক আঘাত-_ 
17801) 500] 15 00621209115 91৮10০,_ প্রাতি জীবে অনন্ত দেবত্ব শবদ্যমান। এই 
সত্য উপলাব্ধ করবার উপায় 'নিধাঁরণ করলেন ধমের নবপ্রবন্তা । সেবাই কম যোগ 
এবং সেই কর্মে পাঁরণত বেদান্তই ধর্ম । অদ্বৈত বেদান্ত ও বৈষুব বেদান্ত একসরে 
বাঁধা হলো-_ . 
(ব্রহ্ম হতে কট পরমাণু, 
সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ 
কর সখে, এ সবার পায়ে) 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার 
ছাড় কোথা খীজছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন 
সেই জন সোঁবছে ঈশ্বর ॥ 
সর্তত্যাগণ সন্ধ্যাসণ সর্ববন্ধনমনক্ত হয়েও প্রেমের বন্ধনকে স্বীকার করে গানলেন। 
উপানবদের মূলশভূত তত্বই হলো--সোহকাময়ত একোহহম্‌ বহস্যাম্‌ প্রজায়েয়ং 
“তৎসূষ্টা তদেবানুপ্রাবশৎ ।, জগৎ সাঁষ্টর মুলে এই সত্যই রয়েছে যে, ব্রদ্ধ এক 
ছলেন বহু হলেন এবং বহুর মধ্যে তান ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করলেন। অতএব 
ঈশ্বর ও তার স্াষ্ট অভেদ-_-এই বৈদান্তক রহস্য বেদান্তকেশরা স্বামী বিবেকানন্দ 
অপন্ব ভা্গমায় ব্যাখ্যা দিলেন আধ্ুমীনক 'শক্ষায় পারচালত মানব মনের কাছে-__ 
্ভুলও না তোমার ববাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন হীন্দ্রয়সখের, ানজের 
জজ সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বাঁলপ্রদত্ত। 
চীনও না তোমার সমাজ সেই 'বিরাট মহামায়ার ছায়ামান্র।”) মানুষের অন্তনিহত 
'দেবত্বের উদ্বোধনই ছিল প্রোমক স্বামশ ?ববেকানন্দের জীবন সাধনা 1৫ কোট কোটি 
নরনারীর দৌহক ও মানীসক দ:ুঃখবেদনাপশীড়িত আতঞ্গবর উপেক্ষ, অবজ্ঞা, 
অবহেলা করে নয়, সমবেদনা, প্রেম ও প্রীতির সনত্রে মানবাত্মাকে সাহায্য করে তাকে 
দেবত্বের পথে নিয়ে যাওয়া | তাই মানাবকতার অপূর্ব জয়গান স্বামীজর কম্ব- 


কণ্ঠে ধ্বানত হয়োছিল-_ 


শববেকানন্দ প্রণাম ১৫ 
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(তুমিই অমৃতের সন্তান, তোমার মধ্যেই অনন্তশীন্ত বিদ্যমান 1) কর্মে পাঁরণত বেদান্ত 
আচার্য স্বামী 'ববেকানন্দের মানবপ্রশীতির রৃপান্তর মাত্র । জীব সেবাই ঈশবরো- 
পাসনা । শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘস্থাপনের উদ্দেশ্যই হলো মানবাত্মার প্রাত অপাঁরসশম 
ভালবাসা । তাই বহাঁদন তপস্যার পরে আবু পাহাড়ের থেকে নেমে গুরুভাই স্বামী 
তুরীয়ানন্দকে স্বামীজী বলোছলেন»_হার ভাই তোমাদের ঈশ্বর টীশ্বর কিছু 
বুঝলাম না, ভন্তি, মুক্তিও বুঝলাম না-ন্বদয়টা আকাশের মত হয়ে গেছে । সমস্ত 
প্রাণীর সুখ দুঃখ এখানে অনুভূত হচ্ছে । এই যে অনুভূতি এটাই স্বামী 
বিবেকানন্দের ধর্ম। বৈদান্তিক সন্যাসীর বেদান্তজ্ঞান হৃদয়ের পরম কোমলস্থানে 
আস্বাদতপ্রেমসঞ্জাত । মায়াবাদের মূলাভাত্ততে যে বেদান্ত উদ্ভূত সে বৈদান্তক 
স্বামীজী নন। জগতের সুখদুঃখকে মিথ্যা আধ্যাত্মিক ভ্রমমান্র বলে যে বেদান্ত 
প্রাতপন্ন করে তেমন ধমমমতের ভাষ্যকার স্বাঞীজী নন । সাধারণ মানুষের দুঃখ- 
বেদনা তাঁর কাছে অনভ্রান্ত সত্য বলে প্রতীত হয়োছল। তাইতো বলতে পেরোছলেন 
-_-“কেহ ধাঁর্মক ?ক অধার্মক পরখ কাঁরতে হইলে দেখিতে হইবে সে ব্যান্ত কতদর 
গনঃস্বার্থ। যে আধক শীনঃস্বার্থ সেই আধক ধাঁর্মক ; সেই ?শবের সামশপ্যলাভ 
করে ।১ 

স্বামীজশী বাস্তবজীবনকে পরম মযাা ধদয়েছেন। তাই দেহ ও দেহের 
প্রয়োজনকে তৃচ্ছ করেনাঁন। বাস্তবজীবনের প্রয়োজনের ভাবনা বিবেকানন্দ জীবন- 
দর্শনে একাঁট খজু ও কাঁঠন জিজ্ঞাসা । মানুষকে বাঁচতে হলে তার দেহের প্াজ্ট 
চাই, দেহের প্াম্টর জন্য সমাজ চাই, সমাজের জন্য স্বদেশ চাই । প্রত্যোকাঁট স্তরেব 
সমঞ্জসীভূত সাধনার নামই অনুশীলনধর্ম। বিশেষকে অক্ষঃ্র রেখেই স্বামগাঁজ 
1নার্বশেষ মানবতার কল্পনা করোছলেন। অধ্যাতদষন্টর সঙ্গে বাস্তবপরায়ণতার 
শমলন । স্বামশজীর ধর্ম কমত্মিক । আত্মকোন্দিক অথবা দুর্বল, মাঁস্তশ্ক সর্বস্ব 
ণকংবা হৃরয়হশন রসাঁবলাসী, কোন রকম মানুষই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন ন। 
শরীরকে বাল্য কবে না তুললে এবং সেই অনুপাতে 'চন্তাবাত্তর সমঞ্জসঈভূত 
গবকাশ না ঘটালে ধর্মের লক্ষ্য ?সদ্ধ হয় না। 

অজ ভারতের জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পাঁরবর্তন পরিলাক্ষত কিন্তু এই 
পাঁরবর্তনের যূগে সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে স্বামীজী প্রবর্তত প্রণালণতে 'চন্তা ও 
কমণপদ্ধাঁতকে সুগ্গাঠত করবার অভূতপূর্ব সুযোগ উপাস্থত । 

বাস্তাঁবক পক্ষে ধর্ম ও শিক্ষা এই দুশট স্তম্ভের ওপর স্বামশীজশ জাতশয় 
জীবনের সৌধ গনমা্ণের পাঁরকঞ্পনা করেছিলেন। মানুষের ইচ্ছাশান্ত ও বাত্ত- 
গৃঁলকে আয়ত্বাধীন করে সফলকাম করে তোলাই স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষা । 
“বাহরের ?শক্ষা দ্বারা যাঁদ হৃদয়স্বরূপ গ্রন্থ খাঁলয়া যায়, তবেই তাহার পিছু 
মূল্য আছে বলা যাইতে পারে । *-'ইউরোপাীর বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের 


১৬ স্মরণে গননে বিবেকানন্দ 


দারদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও দ্যা দেখিয়া আমাদের গাঁরবদের কথা মনে পাঁড়য়া 
অশ্রু 'িবসর্জন কাঁরতাম। কেন এই পার্থক্য হইল 2 শিক্ষা, জবাব পাইলাম । 
'শক্ষাবলে আত্মপ্রতায়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তার্নীহত রক্ষ জাগিয়া উঠিতেছে ; আর 
আমাদের ক্রমেই তানি সঙ্কুচিত হইতেছেন।--'যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের ম:লমন্ত, যে 
শ্রদ্ধা নাচকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন কাঁরতে সাহসী কাঁরয়। ছল, যে শ্রদ্ধাবলে 
এই জগং চলিতেছে, সেই শ্রদ্ধার লোপ । দেশের লোকগণলকে যাঁদ আত্মানভ/রশখল 
হইতে শখান না যায় তবে জগতের যত 'শ্বর্য আছে সব ঢাঁললেও ভারতের একটা 
ক্ষুদু গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করিতে পারা যায় না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত 
প্রধানতঃ শক্ষাদান - চাঁরত্র এবং বুদ্ধিবত্ত উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনের জনা শিক্ষা- 
বিস্তার -"'যাহাতে এ শিক্ষার ফলে তাহারা আত্মীনভরশশল ও 'মিতব্যয়* হইতে 
পারে )) 

“যাঁদ প্রকাতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সাবধা থাকা উঁচত। 
কল্ত যাঁদ কাহাকেও আঁধক, কাহাকেও কম স্বাবধা দিতেই হয়, তবে চণ্ডালের 
বদ্যাশিক্ষা ধত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে । যাঁদ ব্রাহ্মণের ছেলের একজন 'শক্ষকের 
আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক ৷ কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাঁবক- 
ভাবে প্রথর করেন নাই, তাহাকে আঁধক সাহায্য কাঁরতে হইবে ।” 

শ্রদ্ধা, নংযম, বীর্য ও পরাথপরতা যার মধ্যে মৃত হয়ে উঠবে বোঝা যায় তিনি 
প্রকৃত শাক্ষত। এমন মানুষই সর্বস্তরের সমস্যা সমাধানে সমর্থ । 

স্বামীজশর বাণীর মূল সুরাঁট এই £ 

দবন্ব নয়__শান্তসঞ্জীবত শান্তর বাণী । 

নঙ্কদর্ণতা নয়- ঈষার্বেষমুন্ত উদারতার বাণী । 

দুর্বলতা নয়_-অভীঃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ নিভাঁকতার বাণী । 

বিভেদ নয়_ বেদান্ততব্বোদভাস্ত প্রেমের বাণী । 

৩ং দোঁশকেন্দ্রং পরমং পাঁবব্ম্‌ 
বিশবস্যপালং মধুরং যতীন্দ্রম্‌ | 
হিতায় নৃণাং নরমর্তিমন্তং 
খববেক আনন্দমহং নমামি ॥ 


প্রথম আশ্যা 


সুখোসুখি আত্মসম্বোথন* 


স্স. ম. 1ব. /১ম/২ 


“আমাদের জবনের চলার ছন্দে 
আমরা নতুন জীবনের সন্ধান পাব 
প্রত্যেকটা জীবন এক-একটা মহাকাব্য হবে ।” 

_ নিমাই মুখোপাধ্যায় 
( 'মহাকাব্য'_আগামন শতাব্দীর জন্যে? 
কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত |) 


স্বামশ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


পেল 


অভয়া দাশগ্‌স্ভ 


“প্রভূ তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর, 

কভু দৌখ-_আম তুম, তুম আম । 

বাণী তুমি, বীণাপাঁণ কণ্ঠে মোর ।৮ 

--এ গীত স্বাম বিবেকানন্দের । আচার্য শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষের উদ্দেশে গাইছেন 
শষ্য স্বামী বিবেকানন্দ । উনাঁবংশ শতাব্দীর দুই যুগম্রম্টা ব্যান্তত্ব_গ্রীরামকুষ 
ও স্বামী বিবেকানন্দ। আজীবন স্বামী বিবেকানন্দের কথায় কাজে চিন্তায় 
এক কল্যাণ শান্ত প্রেরণা জাগয়ে গেছে- শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কল্যাণ শাস্ত। এ সত্য 
স্বামী বিবেকানন্দের মতো করে অপরে বুঝতে পারোন। 'ববেকানন্দের পন্রে- 
প্রবন্ধে, বন্তৃতায়-কাঁবতায়, বাণী ও রচনায় শ্রীরামকৃষ্ষ ওতপ্রোত, শ্রীরামকৃফই 
প্রকাশিত। কারণ আচার্যীশষ্যের সম্পর্ক িতাপুত্রের মতো ঘাঁনম্ঠ। পিতামাতা 
সন্তানকে প্রাতমূহূর্তের স্নেহে যত্বে শিক্ষায় গড়ে তোলেন--তাকে স্বাবলম্বী করে 
তোলেন । সন্তানের প্রাতিষ্ঠায় ও সাফল্যে 1পতামাতার সার্থকতা, পাঁরপূর্ণতা । 
আচার্যও 'শিষ্যকে পরম যত্তে স্নেহে গড়ে তোলেন। তার চৈতন্যের দ্বার উন্মুস্ত করে 
তাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহাযা করেন । 'শষ্যের সফলতায় আচার্ষের সার্থকতা । তাই 
আচার্ষের ভালবাসা আরও যেন গভীর, দায়ত্ব আরও বেশী ওজনে ভারী । আচার্য 
প্রীতাঁদনের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে শিষ্যের জ্ঞানোন্মেষ ঘটান, প্রাতিমূহূর্তের পরম 
স্নেহের আশ্রয়ে তাকে রক্ষা করেন । যুগাচার্ শ্রীরামকৃষ্ণের সার্থক শিষ্য বিবেকানন্দ । 
1নজ সাধনালব্ধ সত্যকে লোকসমক্ষে উপস্থিত করার জনা শ্রীরামকৃষ্ণ তৈরী করলেন 
অলোকসামান্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে । রামকৃষণের সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্পর্ক অনুধাবন 
করলে যা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে__তা রামকৃষ্ণের অপার অলৌকিক স্নেহ এবং নরেন্দ্রের 
[াঁশষ্টতা' । রামকৃষ্ণ গনজ মূখে শিষ্যের স্বরূপ জানালেন এবং এমন শিষ্যের জনা 
দিভাবে গুর্কেই ব্যাকুল হতে হয় তা দেখালেন । শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্ব্প কথার মধ্যে 
গশিষ্যের পারচয় রেখে গেলেন সমকালের কাছে ভাবীকালের জন্যে । তাঁর সেইসব 
টান্তর মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের পাঁরচয় তুলে ধরা এই রচনার উদ্দেশা । 
তপস্যার আসন থেকে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আহবান জানালেন-_-“তোরা সব কেকোথায় 

আছিস, আয়রে” তাঁর এই আহবান বাণী দাঁক্ষণেশ্বরের সীমানা আঁতক্রম করে 
পেখছে গেল দেশ-দেশান্তরে । তাঁর আমন্ত্রণ গিয়ে পৌঁছল সকল ধর্মের, সকল 
জাতর, সকল স্তরের মানুষের কাছে । আর সেই আহবানে দলে দলে জ্ঞানী-গুখী, 
পাঁণ্ডত-মূর্খ, বৃদ্ধ-তরূণ এসে সমবেত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে । দাক্ষিণেশ্বর এখন 
তীর্থ হয়ে উঠল, অথাৎ স্বীকৃত হল সকল মানুষের দ্বারা । কেননা শ্রীরামকৃক সৌঁদন 


২০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সকল ধর্মকে তথা সকল মানুষকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর তপস্যা 
সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে । তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল 'নার্বচারে সকল দেশের 
সকল মানুষের প্রীত শ্রদ্ধা । সেই এতবড় তপস্যা কি ভারতবর্ষ থেকে 'িলীন 
হয়ে যাবে? তাই প্রয়োজন একাঁট যোগ্য আধার- যাকে সর্বস্ব 'দয়ে নিশ্চিন্ত 
হতে পারেন । 

তপস্যান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন- সব ধর্ম সত্য । এই অমোঘ সত্যবার্তায় ধমের 
সকল সংকীর্ণ গোঁড়ামির বেড়া গেল ভেঙ্গে । তাই শ্রীরামকৃষ্ণের আমন্ত্রণে এলেন 
পাণ্ডত শশধর, এলেন আর্ধসমাজের দয়ানন্দ সরস্বতী, এলেন ব্রা্ধনেত' কেশবচন্দ্র 
সেন, এলেন 'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামন, এলেন নরেন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে । নরেন্দ্রনাথ ! 
কে এই যুবক? কি তাঁর পাঁরচয় ১ এক কথায় মানুষের মধ্যে "যান শ্রেষ্ঠ, 'তাঁনিই 
নরেন্দ্র । কিন্তু নরেন্দ্রর যথার্থ পাঁরচয় পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষের কথায়_ জীবের 
দুর্গাত দুর করতে এই নরেন্দ্র এসেছেন পৃথিবীতে । তাই তান নরেন্দ্র । শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রকৃত জহুরী ৷ প্রথম দিনেই তান চনে নিলেন এই রত্ু ছেলেকে । দুলভি ধন এই 
নরেন। যুগের সকল মানুষের পথ প্রদর্শক, দিশেহারা মানুষের আশ্রয়স্থল এই 
নরেন। 

শ্রীরামকৃষ বলছেন-_-“পাশ্চমের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে 
(দক্ষিণেন্বরে) ঢুকোছিল। দেখলাম, ানজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল ও 
শরীরের বেশভৃষার কোন পাঁরপাট্য নেই । বাইরের কোন পদার্থেই ইতর সাধারণের 
মত একটা আঁট নেই, সবই ষেন তার আলগা । চোখ দেখে মনে হল, তার মনের 
অনেকটা ভেতরের দিকে কে যে সব সময় টেনে রেখেছে । দেখে মনে হল, 'বিষয়ণী 
লোকের আবাস কলকাতায় এত বড় সত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব 2 মেঝেতে মাদুর 
পাতা ছিল, বসতে বললাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাট রয়েছে, তার পাশে বসল। তার 
সঙ্গে সোদন দু-চারজন আলাপা ছোকরাও ছিল । গান গাইবার কথা জিজ্ঞেস করে 
জানলাম, বাংলা গান তখন সে দু-চারাটি মাত্র শিখেছে । তাই গাইতে বললাম । তাতে 
সে ব্রা্ষসমাজের 'মন চল দিনজ ?নকেতনে' গানাঁট ধরল এবং ষোল আনা মন প্রাণ ঢেলে 
ধ্যানস্থ হয়ে যেন গাইতে লাগল- শুনে আর সামলাতে পারলাম না, ভাবাবস্ট হয়ে 
পড়লাম ।”-_ভাবাঁবম্ট হয়ে কি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ 2? নরেনকে আড়ালে ?নয়ে গিয়ে 
আতি আপনজনের ভাবে আঁভমান প্রকাশ করলেন । আঁভিযোগের সুরে বললেন-__ 
“এতাঁদন পরে আসতে হয় 2 আম তোমার জন্য রুপ প্রতীক্ষা করে রয়োছ, তা 
একবার ভাবতে নেই ? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনে শুনে আমার কান ঝলসে 
যাবার মত হয়েছে ।”-_এরপরেই আবার করজোড়ে স্তব করছেন--“জাঁন আম, প্রভু» 
তুমি সেই পুরাতন খাঁষ, নররুপী নারায়ণ ; জীবের দ্গীত নিবারণ করতে পুনরায় 
শরীর ধারণ করেছ ।”--এই যে প্রথম দিনেই শুনিয়ে রাখলেন মানব-কল্যাণ মন্ত্র, 
ভাবষ্যতে সেই মানব-কল্যাণ ব্রতেই নরেন্নাথ ঈনজ জীবন উৎসর্গ করেন । দীনতম, 
আুর্খতম মানুষের জন্যেও তিনি তাঁর সব কন ত্যাগ করে “বহুজন হিতায় বহুজন 


স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গেত্রীরামকৃষ্ণ ২১ 


সদখায়' নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তারত হন। এই রূপায়ণের কাজে 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিখংত শিজ্পী । এই সত্বগুণী ছেলোটর জন্যে তান যে আকুল আগ্রহে 
অপেক্ষা করাছলেন সে খবর শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে । কারণ নরেনকে 
অবলম্বন করেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের 'শ্বপ্রেম দিকে দিকে 'বাঁলয়ে দিতে হবে । তাই 
ঈশ-প্রেমের প্রতিভ হিসাবে এই নরেনকে চাই । 

“পরে সে চলে গেলে তাকে দেখার জন্যে প্রাণের ভেতরটা চাঁব্বশ ঘণ্টা এমন 
ব্যাকুল হয়ে থাকলো যে বলবার নহে । যেন কে গামছা 'নঙড়াবার মত জোর করে 
নিঙড়াচ্ছে। তখন নাজেকে আর সামলাতে পারতাম না, ছুটে বাগানের উত্তরে ঝাউ- 
তলায়, যেখানে কেউ বড় একটা যায় না, সেখানে যেয়ে, “ওরে, তুই আয়রে, তোকে না 
দেখে আর থাকতে পারাঁছ না” বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতাম ।৮-__আচার্ষের সঙ্গে শিষোর 
মলন ঘটেছে । 'শষ্যের অদর্শনে এখন অধৈর্য । 'শষ্যের সব ভার নেওয়া হয়ে গেছে 
বলে তাকে দৃষ্টির বাইরে রাখা চলে না। পরম যত্বে-স্নেহে 'ষ্যকে তৈরী করার 
পালা এখন । 

পাশ্চাত্য-দর্শন-অধ্যয়নরত নরেনের মনে প্রবল সংশয় । সত্য লাভের দুর্বার 
আকাঙক্ষা, ঈশবর সম্পকে প্রখর জিজ্ঞাসা তাকে চণ্চল করে তোলে । তাই প্রশ্ন 
“আপাঁন কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন 2”__নরেনের এই প্রশ্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বাস্মত করে 
না, আনান্দত করে । কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর-হাঁ, আম ঈশ্বর দর্শন করোছ, 
ঠিক যেমন তোমাদের দেখাঁছি, তবে এর চেয়েও আরো ঘাঁনম্চরূপে 1৮ এরপরে আরও 
জানাচ্ছেন যে, শুধু নিজে দেখেনান, অপরকেও দেখাতে পারেন, যাঁদ সে আন্তারক- 


ভাবে চায়। শুধু প্রয়োজন আন্তারকতার । তাই তো বলছেন, “ঈশ্বর দর্শন হয়, 
তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে, ঠিক যেমন আ'ম তোমাদের সঙ্গে বলাঁছ। 


কিন্তু কে তাঁকে চায় 2 লোকে মাগ-ছেলের শোকে, বিষয়-আশয়ের দুঃখে ঘাঁট ঘাঁট 
কাঁদে, কিন্তু ভগবানের জন্য কে তা করে? সরলভাবে ভগবানের জন্য কাঁদলে তান 
নিশ্চয় দেখা দেন ।৮”- চাই শুধু সরলতা, আন্তাঁরকতা, আকুলতা । ভগবানের জন্যে 
সংসার, বিষয়-আশয় ভুলতে হবে । একান্ত করে তাঁকে চাইলে তান দেখা দেন ।-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর নরেনকে চমাঁকত করে । সত্যানুসাঁন্ধংসু নরেন সংশয়ের অকুল 
সমুদ্রে যেন এক ঝলক আলোর সন্ধান পেলেন । কোথায় ভেসে গেল স্পেনসার ও 
হাঝ্সালর রচনাবল+, কোথায় গেল মনের মেঘ । মনের দ্বিধা, আবশ্বাস সরে গেল । 
ধীরে ধারে শ্রীরামকৃষধকে গুরুরুপে বরণ করে নেওয়ার পালা আরম্ভ হল । নরেন 
সামনে এমন একজন মানুষকে দেখলেন 'যাঁন তর্ক করেন না, য্বান্ত তর্ক 'দয়ে 
অন্যের মত খণ্ডন করেন না। কারুর ওপর 'নজের মত চাঁপয়ে দেন না। 'নজের 
ব্যান্তগত আঁভঙ্ঞতা থেকে যা বোঝেন, তাই বলেন। 'তীঁন হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ 
করেন। 'নজ জীবনে ঈশবরের সত্যস্বর্প উপলাঁত্ধ করেছেন বলেই দ্যর্থহীন 
ভাষায় বলতে পারেন-_হ্যাঁ, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। এই মহাপুরুষের প্রভাব 
নরেনের জীবনে এনে দেয় এক বিরাট পাঁরবর্তন । নবজীবনের সূচনা হয় এসময়ে । 
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“নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহঃশ হয়ে গেল। 
তারপর চৈতন্য হলে কেদে বলতে লাগলে, ওগো আমার এমন করলে কেন? আমার 
যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো ।”-_নরেনের আর্তনাদে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে 
হাঁস। তিনি যেন খল-খল হাঁসতে এ কান্না চাপা দিতে চাইলেন । বুকে হাত 
বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহামাশ্ুতস্বরে বলছেন, “তবে এখন থাক । একেবারে কাজ 
নেই, কালে হবে ।৮__কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই মান_ষাঁটর ইচ্ছাশীস্ত । 'তাঁন 
ইচ্ছামান্র নরেনের মতো বাঁলম্ঠ আত্মীব*বাসী ছেলের মনকে কাদার তালের মত যেমন 
খুশী এক অলোৌকিক ,জগতে নিয়ে যাচ্ছেন আবার স্পর্শমান্রে নরেনের চিরপারিচিত 
রাজ্যে ফাঁরয়ে আনছেন । ইংরেজী শিক্ষায় '্শাক্ষত নরেনের মনে প্রশ্ন জাগে 
একেই কি বলে 15090900 ! আবার উপলাষ্ধ করেন এই পুজারীর অন্তরের 
প্রদীপ্ত জ্ঞান তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। দিনের পর দিন সেই আকর্ষণ 
তীব্রতর হতে থাকে । এইভাবে চলে িছাঁদন। আচার্য-ীশষ্য পরস্পরকে পরাঁক্ষা 
করে নিতে ব্যস্ত । সহজে ক 'দ্ধধা কাটে? 'শষ্যের কাছে গুরুকে দতে হয় অনেক 
পরীক্ষা । আবার গুরুও শিষ্যকে পরাক্ষা করতে ছাড়েন না। ?তাঁন দেখতে চান 
নরেন্দ্রের গুরুর প্রাতি আকর্ষণ, ভালবাসা কতখানি গভীরে প্রবেশ করেছে! আবার 
শিষ্যকে তার স্বরূপের সন্ধান দিয়েই সোঁদকের দরজা বন্ধ করে চাঁবাঁট রাখেন নিজের 
হাতে । নরেনকে পার্থব জগতে ধরে রাখার জন্যেই বুঝি, নরেনকে খাওয়াতে ব্যস্ত 
হয়ে পড়েন। অন্যের চেয়ে অসম ভালবাসা দেখিয়ে বলছেন, “নরেন খাও, নরেন 
খাও ।৮ 

“নরেন্দ্রের মত একাঁট ছেলেও আর দেখতে পেলাম না। যেমন গাইতে-বাজাতে, 
তেমনি লেখাপড়ায়, তেমাঁন বলতে-কইতে, আবার তেমাঁন ধর্মীবষয়ে। সে রাতভোর 
ধ্যান করে । ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হণ্শ থাকে না। আমার নরেন্দের 
ভেতর এতটুকু মোঁক নেই, বাঁজয়ে দেখ, টং টং করছে । সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে 
ভজন গায়, কিন্তু অন্যসকল রাহ্ষের ন্যায় নয়__সে যথার্থ ব্্গজ্ঞানী ৷ ধ্যান করতে 
বসে তার জ্যোঁতঃ দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাস ?”__নরেনের প্রতি 
অসম ব্যবহারের কৈফিয়ত দিচ্ছেন ষেন। এই প্রাণঢালা অপার্থঘব ভালবাসার যোগ্য 
পান্র নরেন । িজমুখে অকপটে সে সত্য প্রকাশ করছেন । একদিকে তাঁর য্যান্তবাদী 
বৈজ্ঞানিক অনসান্ধৎসু মন, অপরাঁদকে ধ্যানানিষ্ঠ, ভান্তআপ্লুত হৃদয় । ভাববোঁচন্রের 
আধার নরেন । বৈচিত্রের মধ্যে একা- এই হচ্ছে হিন্দুধর্মের মর্মকথা । কারণ মানুষে 
মানুষে এক্য যেমন সত্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের রুচগত পার্থক্যও তেমন সত্য । 
অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধকারী 'তীনই হতে পারবেন, 'যাঁন ভাব বোচত্র্যের 
আধার । তাই নরেনের প্রাতি এই বিশেষ ভালবাসা । নরেনের বোশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও 
বলছেন,_-“দেখলাম, কেশব ষেরুপ একটা শান্তর বিশেষ উৎকর্ষে জগ্গাদ্খ্যাত হয়েছে, 
নরেন্দ্রের ভেতর এরূপ আঠারটা শান্ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান । আবার দেখলাম, কেশব 
ও 'বজয়ের অন্তর দীপাঁশখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জল রয়েছে । পরে নরেন্দের দিকে 
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তাঁকয়ে দেখি তার ভেতরে জ্ঞানসূর্য উাঁদত হয়ে মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত দূর 
করেছে ।”- নরেনের অন্তরের প্রদীপ্ত জ্ঞানের খবর শ্রীরামকৃষ্ণের হাদয়ালোকে 
উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে । কিন্তু মোহমক্ত নরেন যে একথার তীর প্রাতবাদে মুখর । এসব 
দর্শন রামকৃষের বিকৃত মাঁস্তজ্কের ফলে হয়, সে কথা ঘোষণা করতে নরেন্দ্নাথ 
দ্বিধাবোধ করেন না। তদুপাঁর এত 'নরেন” 'নরেন' করলে শেষকালে ঈশবর সাধক 
শ্লীরামকৃষেের জড়ভরতের অবস্থা হবে_-এই সাবধান বাণীও নরেন্দ্ননাথ শ্রীরামকৃফকে 
শুনয়ে দেন। নরেন যে “খাপখোলা তরোয়াল”, তাই কোন কিছুই তাকে সহজে বশ 
করতে পারে না। কিন্তু অকুতোভয় শ্রীরামকৃষ্ণের দব্যদৃষ্টিতে যা ভেসে ওঠে, তা 
তান জনসমক্ষে নীর্বকারভাবে প্রকাশ করে বলেন, “এত ভন্ত আসছে, ওর মত এফাঁট 
নাই। পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্দল 1 * ডোবা পুজ্কীরণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘ- যেমন 
হালদার পূকুর । মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই_-আর সব পোনা, কাঠি 
বাটা ইত্যাঁদ। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয় ।”_-অসাধারণ প্রীতভা ও মেধা নিয়ে যন 
জন্মেছেন, তানি জন্মলপ্ন থেকেই সবার সেরা । পড়াশুনায়, খেলাধুলায়, গ্রান” 
বাজনায় সমবয়সীদের মধ্যমাঁণ 'তান। ইনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে 
হলেন ভাঁবষ্যতের শ্রেষ্ট সন্যাসী। এখানেই শিষ্যের কাঁতত্বে আচার্যের সার্থকতা ৷ 
শ্রপরামকৃষ্ষ বুঝেছেন, এ অসাধারণ যুবক- ভেতরে তেজ আছে, শান্ত আছে, প্রাণ 
আছে, হৃদয় আছে । এ মোক নয় খাঁট। একে দিয়েই ভারতের সনাতন ধর্মকে 
নবতররূপে প্রকাশ করা সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে যে একাঁট উদার ধর্মমতের 
'বরাট প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সে প্রয়োজন মেটাবে এই বুদ্ধিদীপ্ত, জলন্ত, 
জশবন্ত, প্রাণবন্ত যুবক । পরবতাঁঁকালে ভারতীয় খাঁষদের আদর্শ, দর্শন ও নীতির 
ফাঁলত রূপে দেখা দেবেন এই অসাধারণ মেধাবী যুবক । ীশষ্যকে যথার্থ যোগ্য করে 
গড়ে তোলার মধ্য দয়ে সদ্ধপুরুষ 'নজেকে প্রকাশ করবেন । তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সোঁদন 
আপন মন্ষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তাঁশখায় যাকে দেখতে পেলেন তানি 
নরোত্তম, নরেন্দ্রনাথ । 

“নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসত-_একঘর লোক, তবু ওর 'দকপানে চেয়েই কথা 
কইতাম। ও বলত, এদের সঙ্গে কথা কন, তবে কইতাম। যদ মীল্লকের বাগানে 
কাঁদতুম, ওকে দেখবার জন্যে পাগল হয়োছলাম । একাঁদন ভোলানাথকে বলল.ম, হ'যা 
গ্রা আমার এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, “এর মানে ভারতে ( মহাভারতে ) 
আছে । সমাধস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্বগুণণী লোকের সঙ্গে বিলাস 
করে, সত্বগণণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাশ্ডা হয় । এই কথা শদনে তবে আমার 
মনে শান্ত হয়। তবু আমার নরেন্দ্রকে দেখব বলে বসে কাঁদতুম ।”-_এরপরে আরও 
জানাচ্ছেন, “দেখ নরেন্দ্র জন্য প্রাণের ভেতরটা মোচড় 'দচ্ছে, তাক একবার দেখা 
কয়ে যেতে বলো । সে শহদ্ধ সত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাকে মাঝে মাঝে 
না দেখলে থাকতে পাঁর না।”-__ এককালে আরাধ্যা দেবী ভবতারিণীর সাক্ষাৎ দর্শনের 
জন্য শ্রপরামকৃঞ্ণ 'মা" মা” করে বত কে'দেছিলেন, এখন এই কায়েতের ছেলে নরেনের 
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জন্যেও যেন সেই ধরণের আকৃঁল-বিকঁল। অন্তরে গামছা নিঙড়ানোর মত করে 
মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা অনুভব করছেন । একি অলৌকিক ভালবাসা ! সেই একই 
আর্ত, একই ভালবাসা যেন। কারণ--“নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্বগুণন। আম দেখোছ, সে 
অখন্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তার্ধর একজন ।” তাই সামান্য অদর্শনে 
কাতর হয়ে পড়ছেন। গুরু-শষ্য উভয়েই একই জ্যোতির রাজ্য থেকে পীথবীতে 
এসেছেন । তাই এই সামায়ক দূরত্বেও হাদয় বদারী বেদনা-__-“মাগো, মাম তাকে না 
দেখে আর থাকতে পার না। তাকে একবার দেখবার জন্যে প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে 
বুকের ভেতরটা যেন মোচড় 'দচ্ছে । কিন্তু আমার এই টানটা সে বুঝে না।”-দীর্ঘ 
বার বছর ধরে ভগবানমুখী প্রেমপ্রবাহের এবারে মোড় ফিরল নরেনমৃখী হয়ে ॥ যেই 
নরেন জীবের দুর্গত নাশ করতে এসেছেন, তাকে ঈশ্বরপ্রেমের প্রাতিভুরূপে তৈরী 
করতে হবে। সাধনার কঠোরতায় তাঁর নিজ দেহ এত কোমল হয়ে গেছে যে, সে 
শরীরে লোকের দ্বারে দ্বারে ?গয়ে প্রেম বিতরণ সম্ভব নয় । তাই বাহকরূপে প্রয়োজন 
এই সত্বগুণণী নরেনকে । সেই প্রয়োজনে নরেনকে তৈরী করতে হবে। তার অন্তরের 
সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করতে হবে ৷ ত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, কর্মের সাধনা, 
প্রেমের সাধনার আগুনে পুড়ে নরেন খাঁট হবেন । শ্রীরামকৃষরুপ পরশপাথরের 
পরশে সোনা হতে হবে। আচার্ষের সাহচর্য শিষ্যের চৈতন্যের দ্বার উন্মুন্ত করবে, 
তার প্রাতভাকে বিকশিত করবে । তাই শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুর্বার আকর্ষণ 'শষ্যের 
জন্যে। এত প্রাণ-নিওড়ানো ভালবাসা ! 

“দেখ দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জবলজবল করছে ।”-ধর্ের 
নামে পাঁথবীতে অনেক রন্তপাত হয়ে গেছে । সমস্ত অনুদারতার অবসানের জন্য 
চাই জ্ঞানের আলো । যে জ্ঞান মানবের পশহত্বকে বধ করে তাকে দেবত্বে উন্নীত 
করবে । সেই জ্ঞানের'আলো এই তীক্ষধ যুবকের মধ্যে নিহত আছে । এত গুণগাণ 
সব্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেনকে পরাঁক্ষা করে নিতেও ইতস্ততঃ করলেন না। 'দনের 
পরে দন নরেন্দ্র দাক্ষিণেশবরে আসেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রতি উদাসীন । কোন কথা 
বলেন না বরং একটা উপেক্ষার ভাব । এভাবে দু-তিন মাস কাটে । এতে নরেনের 
মধ্যে কোন বির্পভাব শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে পড়ে না। তখন একদিন প্রশ্ন করেন__ 
“আচ্ছা, আম তো তোর সঙ্গে একাঁট কথাও কাঁহনা, তবু তুই এখানে ক করতে 
আসস বল দোখ ?”-__নরেন্দ্রের সপ্রাতিভ উত্তর রামকৃষ্ণকে তুষ্ট করে । শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রাত ভালবাসায় শষ্য ছুটে ছুটে আসেন । এছাড়া অপর কোন স্বার্থের অন্বেষণে 
1তান আসেন না। আচার্ষের পরাঁক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ । 'শষ্যের এই রায়ের গবে 
গুর্‌ আনান্দত, পুলকিত । 1তানও যোগ্য আধারেই এত প্রেম ভালবাসা ঢালছেন। 
প্রীক্ষা শেষে উভয়ের আত্মসমর্পণের পালা । তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনতে 
পাই--“মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত। আম বিরন্ত হয়ে একাঁদন বলে- 
গিলাম, শালা, তুই আর এখানে আসিস না। তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক 
সান্রে। যে আপনার লোক তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না ।”--এই আপনার 
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জন বলেই তো নরেন্দ্রনাথ আঁভজাত বংশে, ধনী পাঁরবারে জন্ম নয়েও__সামনে 
বৈষাঁয়ক উন্নাতির সকল সোপানকে উপেক্ষা করে শ্রশরামকৃষ্ণের আহবানে ত্যাগী 
সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন । এই ত্যাগের ব্রতে শরন্ততা নেই, আছে তাগের দ্বারা 
প্রেমের পূর্ণতা লাভ । 

আজীবন 'নভর্ঁক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে একটি বার মাত্র ভয় আসে। বে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ছেলেবেলা থেকে কোন ?িছুকে পরোয়া করলেন না, চরকাল আপন 
গাঁততে বীরদর্পে এগিয়ে চললেন, তান আজ নরেনের চিন্তায় শঙ্কিত। সেই ভয়কে 
গানের ছলে প্রকাশ করছেন-_ 


কথা কাহতে ডরাই না কাঁহতেও ডরাই 

আমার মনে সন্দ হয় বুঝ তোমায় হারাই, হারাই । 

আমরা জান যে মন তোর গদলাম তোকে সেই মন্তর-_ 
এখন মন তোর ; 


আমরা যে মন্তে বিপদেতে তরী তরাই ॥ 

এ মন্ত্র হচ্ছে, “কামিনী-কাণ্থন ত্যাগ না করলে হবে না বাপু।” নরেন্দ্র যাঁদ সংসারে 
জাঁড়য়ে পরে এই আতংকে ভীত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ উগ্ন। কারণ ঈশ্বরকে য্যান্ত দয়, 
বুদ্ধ দিয়ে লাভ করা যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় হৃদয় দয়ে--অন্তবের অনুভূতি 
ধ্দয়ে। তার জন্য প্রয়োজন নিজের অহংএর বিনাশ । অহংএর শাসন আঁতক্রম 
করার জন্য সংসারের আসান্তি থেকে গনজেকে মুক্ত রাখার বিশেষ প্রয়োজন । কঠোর 
ত্যাগ ভিন্ন পাঁরপূর্ণ প্রেমকে লাভ করা যায় না। ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ 
না করলে প্রোমক হবেন কি করে 2 এই জগৎব্যাপন প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে 
গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়-_এই শিক্ষা দিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে 
ডেকেছিলেন। মানুষের অহং মানুষকে বাসনার 'দিকে টানে, প্রেমের দিকে নয়, 
আনন্দের দিকে নয়-_এইজন্যই অহংকে 'নবাঁপত করতে পারলে আনন্দ লাভ করা 
যায়। তাই শ্রশরামকৃষ্ণ নরেনের চিন্তায় ভীত, শংাঁকত । 

এঁদকে নরেন সংসারের কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা । পতৃ- 
িয়োগের পরে বাড়ীতে দারুণ অর্থাভাব। ভাই-বোনদের ক্ষবধার্ত? ক্রিষ্ট মুখ দেখে 
দেখে নরেন উৎন্রান্ত । তখন 'তাঁন ছুটে আসেন রামকৃষ্জের দরবারে । অন,রোধ করেন 
তাঁর ভবতারণণকে বলে সংসারের একটা স্বাবস্থা করে দিতে । আচার্যও এই 
সুযোগাঁট ছাড়লেন না। 'িরাকারবাদীর টুটি চেপে ধরলেন এই সুযোগে । বলছেন 
__প্মাকে মানস না--সে জন্যে তোর এত কণ্ট। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আম 
বলাছ, আজ রাতে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাই, মা তোকে তাই 
দেবেন। মা আমার ন্ময়ী ব্্ষশান্ত-ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করছেন তান ইচ্ছা করলে 
ক না করতে পারেন ৮*_িরাকারে বিশ্বাসী নরেনকে ঠেলে দলেন একেবারে 
ভবতাঁরণশর অন্দর মহলে । নরেন মান্দিরে এসে স্তীস্ভত, এযে 'চণ্ময়ী মার্ত ! 
অসীম করুণার মৃর্ত নিয়ে সামনে দাঁড়য়ে চিন্ময়ী মা। এক অপূর্ব ভাবের প্রেরণা 
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এল নরেনের মনে । ভীন্ততে, প্রেমেতে তার হৃদয় উচ্ছ্বীসত হয়ে উঠল। নরেন 
করজোড়ে শুধু প্রার্থনা জানালেন_-“মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভান্ত 
দাও ।” এর বাইরে আর কোন প্রার্থনার কথা তাঁর অন্তরে প্রাতভাত হল না। 
অথচ শান্তিতে, তৃ'্ততে হৃদয় পারপর্ণ। এই শীন্তকে নরেন আর আববাস করেন 
ক করে ! এই চিরজাগ্রত করুণার শান্ত নরেনের অন্তরে চিরকালের জন্য সাত হয়ে 
গেল। একবার, দ্‌বার, তিনবার একই ঘটনার পুনরাবাত্ত হওয়াতে নরেন বুঝলেন 
যে, এ 'নশ্চয় শ্রশরামকৃষ্ণের আরেক খেলা । তখন তাঁকেই চেপে ধরাতে বলছেন, “ওরে 
আম যে কারুর জন্যে এরূপ প্রার্থনা কখনও করতে পাঁরাঁন, আমার মুখ দয়ে যে 
উহা বের হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যা চাইব, তাই পাবি, তা তুই চাইতে 
পারলি না। তোর অদৃ্টে সংসার সুখ নেই, তা আমি কি করব £ আচ্ছা যা, তোদের 
মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না ।৮”- জ্ঞান বিচারের ক্ষুরধার পথকেই 
নরেন্দ্র এতাঁদন আঁকড়ে ধরোছলেন ৷ মহামায়াকে নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। 
শ্ররামকৃষণকে এই নিয়ে বিদ্রুপ করতেও ছাড়তেন না। কিন্তু আজ নরেনের সামনে 
জলজ্যান্ত চিন্ময়ী মা করুণার মার্ততে এসে উপাঁস্থত। এখন সাকারবাদ, 
1নরাকারবাদ কোনটাই আর মিথ্যা নয়। সব সত্য । ঈশবরের অপযাস্ত দয়াশীন্তর 
এমন সত্যরূপে প্রকাশ দেখে নরেনও আনন্দে পাঁরপূর্ণ। শ্রীরামকৃষের প্রাণেও 
আনন্দ আর ধরে না যেন। কারণ আদ্যাশান্ত পথ ছেড়ে দলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। 
তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “এ ছেলোঁট বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র । আগে মাকে মানত 
না, কাল মেনেছে । কম্টে পড়েছে, তাই মার কাছে টাকাকাঁড় চাইবার কথা বলে 
দিয়েছিলাম, তা কন্তু চাইতে পারলে না। বলে- লজ্জা করে। মান্দর থেকে 
এসে আমাকে বললে, মার গান শাখয়ে দাও । 'মাত্বংহ তারা'_ গানটি 'শীখয়ে 
[দিলাম । কাল সমস্ত রাত এ গানটা গেয়েছে, তাই এখন ঘুমুচ্ছে। নরেন্দ্র কালা 
মেনেছে, বেশ হয়েছে__না ? নরেন্দ্র মাকে মেনেছে । বেশ হয়েছে_ কেমন ৮” কালী 
না মানলে নরেনকে এঁশী প্রেমের বাহকরুপে নেবেন কি করে £ ব্বজননী এখন 
নরেনের চৈতন্যে উদ্ভাসতা হলেন । 

এরপরেই আবার ঘোষণা করছেন-_-“দেখাঁছ ?ক- এটা (নিজে ) আম আবার 
ওটাও (নরেন ) আঁম ! সত্য বলাছ, ছুই তখন বুঝতে পারাঁছ না । যেমন গঙ্গার 
জলে একটি লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে-_সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগ নেই, 
একটাই রয়েছে । বুঝতে পারছ £ তা মা ছাড়া আর ক আছে বল ?”--তাই তো 
জানাচ্ছেন, “মা তোকে তাঁর কাজ করবার জন্যে সংসারে টেনে এনেছেন আমার 
পশ্চাতে তোকে ফিরতেই হবে । তুই যাব কোথায় 2” অন্যদের বলছেন, “নরেন্দ্রকে 
দেখছ না £_ সব মনটা ওর আমারই১ওপরেপ্ুমাসছে 1” 

শ্ররামকৃষ্ণ একজন মস্ত বড় শিল্পী । এই শঙ্পীর হাতে পড়ে নরেন্দ্রনাথ হলেন 
স্বামণী বিবেকানন্দ । শ্রীরামকৃষণে যা বীজ, িবেকানন্দে তা পাঁরণত হয়েছে মহীরূহে ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ যার আরম্ভ, বিবেকানন্দে তার পাঁরপূর্ণতা । শ্রীরামকৃফ যে শুধূমান্, 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্ষেত্রীরামকৃঞণ ২ 


অসামান্য শীস্ত সম্পন্ন গুরু তাই নয়-__তাঁন যেন মর্তমান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীম- 
করুণা । সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মাক্তির পথ দেখাবার জন্যে পরমদয়া যেন 
মানবরূপে মর্ততলোকে আঁবর্ভূত হয়েছেন । নরেন্দ্রনাথ চাইলেন 'নার্বকঞ্প সমাধর 
অমৃতসাগরে ডুবে থাকতে । তেজদীস্ত নরেন আজ ভিখারীর মতো শ্রীরামকৃষ্ণের 
করুণা ভিক্ষা চাইছেন । চাইছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি-_শুকদেবের মত নীর্বকষ্প 
সমাধ। অপূর্ব শিষোর অপূর্ব প্রার্থনা শুনে শ্রীরামকৃ আনান্দত হলেও তাঁর 
মুখে উচ্চাঁরত হল কঠোর 'তিরস্কারের বাক্য । নরেনের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার 
বীজ দেখতে পেয়েছেন বলেই এতাদন নরেনের জন্য এত কে+দেছেন। আজ সেই 
নরেনের প্রার্থনায় বজ্রের মতো কঠোর স্বরে তিরস্কার করছেন-_-“ছ 'ছি, তুই এত বড় 
আধার, তোর মুখে এই কথা ! আমি ভেবোঁছলাম কোথায় তুই একটা বশাল বটগাছের 
মতো হাব, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কনা 
শুধু নিজের মানত চাস! এ তো আত তুচ্ছ হীন কথা নারে, এত ছোট নজর কারস 
নি।” শ্রীরামকৃষ্ণ এখানেই শেষ করলেন না। এরপরে তাঁর স্বভাবসুলভ উপমার 
সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বললেন--“আম বাপু সব ভালবাস । মাছ খাব তো, 
ভাজাও খাব, 1সদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধ অবস্থায় 
শনগ্্ণভাবেও উপলাঁষ্ধ কার, আবার নানা মাার্তর ভেতর এীঁহক সম্ব্ধবোধেও ভোগ 
কার । একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর- একাধারে জ্ঞানী ও ভন্ত দুই হ।”-- 
নিজের মাান্ত কামনা করা যে স্বার্থপরতা । সেই আত সক্ষম স্বার্থপরতা থেকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে রক্ষা করে তাকে উৎসর্গ করে ঈদলেন আতর্মানবের সেবায় ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণের “যত মত তত পথ”- বাণীকে দগাঁদগন্তে ছাঁড়য়ে দেবার জন্যে শিষ্যকে 
গড়ে তুললেন মহান মানবপ্রেমিক করে । নরেনের মাঝে সত্য মানবরুপ ধারণ করল, 
ভান্ত নরদেহে প্রকাশিত হল । িশ*বমানবের প্রাতানীধরূপে নরেন্দ্রনাথ প্রেমেতে এবং 
ভীন্ততে সত্যকে সম্মীলত করে এক নবধর্মের জয়গান গাইলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ 
জানতেন-_বর্তমান ভারতের নব ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ । এই ভাগীরথীর কূলে 
কূলে গড়ে উঠবে বিশ্বের নব নব তীর্থ-_ষ। সার্বভৌম ও কালাতীত । শ্রীরামকৃফ 
জানয়ে 'দলেন- মানুষের মস্ত কর্মত্যাগে নয়, সাধূকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে» 
সকলের প্রীত অপাঁরমেয় ভালবাসায় । পরবতর্ঁকালে এই মানবপ্রোমক মানব সত্যের 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন -ভালবাসায় শান্তি, পরস্পরের প্রাতি শ্রদ্ধা-প্রীতিতে 
শান্তি। আরও বলেছেন-_“পড়েছ, মাতৃদেবো ভব, িতৃদেবো ভব, আঁম বাল” 
দাঁরদ্রদেবো ভব, মুর্খদেবো ভব | দাঁরদ্ু, মূর্খ, জ্ঞানী, কাতর- ইহারাই তোমার 
দেবতা হউক | ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানবে ।” ধর্মের এমন নবতর ব্যাখ্যা 
এর আগে কেউ কোথাও শোনোন । নবযুগের মানবশ্রেক্ঠ আরও নতুন কথা 
শোনালেন-_-“দৃঃখী দারদ্রকে সাহায্য করা, পন্তরর সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত 
হওয়া--আঁম খুব বড় কাজ বাঁলিয়া বিশবাস্‌ করি ।” 'তাঁন জানালেন, মানুষ দুর্বল 
নয়, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই । মানুনের মক্স্যেই দ্রেবন্ধের পুর্ণ বিকাশ সম্ভব” 


২৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


আর পূর্ণতার সাধনায় সব পথ সমান । এভাবে 'তাঁন আপামর সাধারণের 'মিলনক্ষেতর 
রচনা করে বিশ্বের মানুষকে আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানের মধ্য দিয়েই 
আন্তর্জাতিক মানবতার যুগ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে । আর এই মিলন- 
মনের, উদার মানবতার মন্তর-_দুষ্টা 'িববেকানন্দকে মায়ার জগতে ধরে রাখেন আচার্য 
শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ । 

একাঁদন বৈ ধর্ম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন-_ “নামে রুচি, জশবে দয়া, 
বৈষবপৃজন- যেই নাম, সেই ঈশ্বর নাম নাম অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে 
নাম করবে। ভভ্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ব অভেদ জেনে সর্বদা সাধু ভক্তদের 
শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে । কৃষ্েরই জগত সংসার--একথা হৃদয়ে ধারণা করে 
সর্বজীবে দয়া--। জাঁবে দয়া, জীবে দয়া ? দূর শালা । কাঁটানৃকীট-_তুই জীবকে 
দয়া করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না না, জীবে দয়া নয়_-শবজ্ঞানে জীবের সেবা ।» 
_ ঈশ্বরের পৃজা মানে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের সেবা । নরেন্দ্নাথ সৌদন এক নতুন 
আলোর সন্ধান পেলেন, এক আভনব বার্তা শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে । মনে মনে 
সংকল্প করলেন, ভবিষ্যতে কখনও সুযোগ পেলে এই নতুন আলো ঘরে ঘরে পোঁছে 
দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে, কোন: কথাটি কার কাছে জমা রাখতে হয়। তাই 
অন্য অনেকের মধ্যে বসে নরেনের কানে দিয়ে রাখলেন একটি মন্ব্র-_-ণ্যন্র জীব, তত্র 
শিব” আর এই “শবজ্ঞানে জীব সেবা ।” শুধু সেবা নয়, 'শবজ্ঞানে সেবা । ভাঁবষ্যতে 
নরেন্দ্রনাথের মহান ঈশ্বরপ্রেম তাঁকে মহান মানবপ্রেমকে পাঁরবার্তত করোছিল। 
সর্বহারা মানুষের জন্য কেদে কেদে আকুল হয়েছেন। তান আর +স্থর থাকতে 
পারেন নি, 'আমার রক্ত, আমার ভাই, বলে তাদের আ'লঙ্গন জানয়েছেন। একদা 
অজন্ন তাঁর সারাঁথ শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বরুপ দর্শন করোছলেন, অধুনা নরেন্দ্রনাথ 
শ্রীরামকৃষে বিশ্বদর্শন করলেন। তাই জাবসেবাকে দেবসেবায় উন্নীত করলেন । 
সব্যসাচীর্পে দেশের, জগতের প্লান সমূহকে দূর করে সমন্বয় সাধনে বতী হলেন । 
মানুষের মধ্যে দেবতার প্রকাশ. সংসারের মধ্যে দেবতার প্রাতিষ্ঠা, আমাদের প্রাত- 
মুহূতের সুখ-দুঃখের মধ্যে দেবতার সণ্চার-এটই গববেকানন্দের মর্মকথা। 
িবেকানন্দ রামকৃষের কাছে জেনেছেন--““দয়া নয়, ?শবজ্ঞানে জীব সেবা” হচ্ছে প্রকৃত 
ধর্ম । এই ভারতের সনাতন খাঁষর ভাষায় বলা যায়-_শন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পদ্ত্রাঃ” 
_মান্দষকে অমৃতের পুত্র বলে আভাহত করা ভারতের সনাতন ধর্ম। এই শাশ্বত 
বাণীকে সর্বমানবের গ্রহণ যোগ্য করে ব্যাখ্যা করেন, কালোপযোগণ করে সকলের 
কাছে উপাঁস্থত করেন স্বামী বিবেকানন্দ । সার্থক শষ্য নরেন্দ্রনাথ আচার্ষের ধ্যানকে 
রাস্তবে রূপ দেন । 

সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনালব্ধ সমস্ত এশ্বর্য, সম্পদ নরেনকে দিয়ে নিজে 
চলে গেলেন । প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কঠোর তপস্যায় এশন সম্পদ আহরণ করে 
ববেকানন্দের জীবনের রক্তক্ষয়ী পাঁরশ্রমে সেই এম্বর্য মানবসেবায় ধবাঁলয়ে দেওয়াই 
ছল এদের উদ্দেশ্য । তাই নরেনকে জানাচ্ছেন, “আজ বথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে 
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ফকির হলুম। তুই এই শান্ততে জগতের কাজ করাব। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে 
যাব ।»--এভাবে তাঁর আজাবন সাধনার সম্পদ 'তান এই যোগ্যতম আধারে সমর্পণ 
করে 'নাশ্চন্ত হলেন । কারণ নরেন্দ্র মহামায়ার বরপন্তর, শ্রীরামকৃষের দ্বিতীয় সত্তা । 
[বিশ্বকে রামকৃষ্ের বাণী শোনাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল নরেনের মতো একাটি সবল, 
সতেজ, প্রোমক মানুষকে । শিষ্য নরেন নিজ জীবন 'দয়ে দৌখয়ে ?দলেন কেমন করে 
শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে কাজে পাঁরণত করা যায়। 

বিদায়ের আগে নরেনকে আরও কিছু ভার 'দয়ে যাচ্ছেন শ্রীরামকৃফ-_“দেখ নরেন, 
তোর হাতে এদের সকলকে 'দয়ে যাচ্ছ, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শাল্তশালণ। 
এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে 'ফরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন- 
ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করাব।”-_গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে তান 
গড়ে তুললেন এ যুগের নবান ধর্মসঙ্ঘ । আত্মনো মোক্ষার্থং জগাঁদ্ধতায় চ-_এই 
ধর্মসঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য । তাই একসংগে এক হাতে পূজা, অপর হাতে সেবার 
অপূর্ব সমন্বয় এই সঙ্ঘের আদর্শ হিসাবে রুপ নেয়। একাঁদকে স্বার্থপর বাসনার 
ক্ষয়, অপরাদকে 'নঃস্বার্থ প্রেমের বিস্তার- এই 'শক্ষা যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘকে ধরে 
রাখতে পারে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সৌঁদকে সদা-সতর্ক। শ্রীরামকৃ্ যে সকল তরুণ- 
ত্যাগী-রত্ু-ছেলেদের ভার নরেনের হাতে ?দয়ে গেলেন তাঁদের ভালবাসা 'দয়ে জয় করে 
নিয়ে তান প্রেমের রজ্জুতে তাঁদের বেধে 'দলেন। সর্বোপার রুগ্ন, আতুর, দাঁরদ্র, 
মূর্থের সেবাকে 'তাঁন বর্তমান যুগের মণদীন্তর একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করলেন। 

আদর্শ শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে বিবেকানন্দ শুনেছেন_ “মানুষ আর 
মানহ*শ ৷ যার চৈতন্য হয়েছে, সে-ই মানহ'শ । চৈতন্য না হলে বৃথা মানুষ জন্ম ।” 
উপযুস্ত আধারে এই শিক্ষা সার্থক রূপ নেয়। বিবেকানন্দের অসামান্য প্রাতভায় 
ধি*ববাসী আজ মুগ্ধ ও বাঁস্মত। এই সম্ভাবনাময় মানুষাঁটকে প্রথম দিনেই চিনে 
ধনয়ৌোছলেন যুগাচার্ শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্য দিয়েই সার্থক 
[শষ্য িবেকানন্দকে বোঝার চেম্টী আমাদের । স্বামী বিবেকানন্দের চৈতন্যের 
দ্বার যান উন্মুন্ত করে 'দয়োছলেন-_সেই শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বিবেকানন্দ গেয়ে 
গেলেন--“দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে 1” 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 
[গাঁরশচন্দ্র ঘোষ 


পরমহংসদেবের কপালাভ করিয়া যে-সময় তাঁহার ভন্তবূন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে 
দেখতে লাগলেন, সেই সময় ভন্তেরা কথা-প্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন 
ধরেন তাহা আলোচনা হইত । সে-সকল কথা বারবার বাঁলয়া ও শুনিয়া পুরাতন 
হইতনা। পরস্পর পবস্পরকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা কাঁরতাম, ও মৃগ্ধাঁচত্তে বস্তা বালতেন 
এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরুপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সাঁহত আমার অনেকবার 
হইয়াছল। পরমহংসদেবের সাঁহত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন রূপে ঘটয়াছল, 
তাহা বারবার শুনয়াও আমার তীঁপ্তিলাভ হইত না, এবং পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা কাঁরয়া 
শুনতাম । যাহা শুনিয়াঁছলাম, তাহা যেন আজ শ্াানয়াছ, এইরূপ আমার স্মৃতিতে 
জাগাঁরত আছে; এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধহয়, আমার প্রকাশ-শান্তর 
অভাব সব্বেও “উদ্বোধনে”র পাঠকের সে-সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ 
লাখতেছি । আমার প্রকাশ-শীন্তর অভাব ( আছে ), তাহা সৌজন্যসহকারে দশনভাবে 
প্রবন্ধ লাখবর পূর্বে বালিতে হয় বাঁলয়া যে বাঁললাম, তাহা নহে । আঁম সত্যই 
অভাব অনুভব কাঁরতোঁছ। হ্ৃদয়-ভাবে উৎফলল্ল বিবেকানন্দের মৃখকারঁন্ত আম 
দেখাইতে পাঁরব না । আমাতে তাঁহার বাঁলবার ছটার অভাব । প্রাতি কথায় গুরুর 
প্রাত অচলা ভান্তরসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাঁপ আমার ভরসা, সে মধুর 
ঘটনা আমার নীরস ভাষা সবস কাঁরবে । 

ভন্তচড়ামাণ ৬রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দণ্ডের সমাভব্যাহারে, বিবেকানন্দ 
প্রথম দাক্ষণে*বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক 
গলেন। বিবেকানন্দের সাংসারক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত 
কাঁরয়া তাঁহাব জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বারেশবর বাঁলতেন। 
ক্মশঃ বীরেশবর নাম “বলে” নামে পাঁরণত হয় । রামচন্দ্র তাঁহাকে “বলে” বলিতেন। 
িবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রামদাদা বালিলেন--“ীবলে, কি এদিক ওঁদক 
ব্রাহ্ষসমাজে ঘুরে বেড়াস- যাঁদ ধর্ম-কর্ম করবার ইচ্ছা থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল । এাঁদক 
ওঁদক ঘুরে বেড়ালে কছু হবে না।” 

রামবাবূর সাঁহত ববেকানন্দ দাঁক্ষিণেশবেরে আসলেন । তান পরমহংসদেবের গৃহে 
প্রবেশ কাঁরবামান্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার 'িকটে আিলেন এবং 
গববেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পাঁরাচত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন কাঁরলেন। 
1ববেকানন্দকে ধাঁরয়া তাঁহার ঘরের পশ্চমাঁদকের চাতালে লইয়া গেলেন, বাঁলতে 
লাগিলেন, তোর অপেক্ষায় রাহয়াছ, তুই আসতে এত দেরী কাঁরাল ? গ্‌হণ লোকের 
সহিত কথা কহিয়া, আমার ওম্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সাঁহত আলাপ কাঁরয়া 
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জুড়াইব ।* বিবেকানন্দ বালতেন, “আম ভাবতে লাগলাম, এ কি উন্মাদ ! রামদাদা 
আমায় কার নিকট আনল 2 বাঁষ্ধ__উন্মাদ বাঁলতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট ! অল্ভুত 
খ্যাপা- অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ-_-অন্ভুত তাঁহার প্রেম ! খ্যাপাও ভাবলাম, (আবার) 
মুগ্ধও হইলাম । সে এক অপূর্ব অবস্থা ।” বিবেকানন্দ যখন বাঁড় 'ফাঁরলেন, 
পবমহংসদেব তাঁহাকে আসবার 'নামত্ত পৃনঃপুনঃ অনুরোধ কাঁরতে লাগিলেন । বাঁড় 
আপসয়া বিবেকানন্দ এ খ্যাপার কথাই ভাবেন । এক? এরুপ তান কখনো 
দেখেন নাই ! কিছুই বুঝিতে পারেন"না_ অথচ আকৃষ্ট ! 

খ্যাপার কথা রামদাদাকে জিজ্ঞাসা কারলেন । পাঁরচয় পাইলেন- খাপা কামিনী 
কাণ্খনত্যাগী । এই পাঁরচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বাঁদ্ধ পাইল । আশৈশব তান 
কামনাীবদ্ধেষী, শিশুকালে মৃণ্ময় শ্রীরামমৃর্ত 'কানয়া আনয়া খেলা কাঁরতেন ; 
গকন্তু যোঁদন শুনলেন, তান সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহণ হইয়াছলেন, সোৌঁদন 
হইতে সে পূতুল তাঁহার ভালো লাগল না। যোগী*বর মহাদেবের পৃতুল আনলেন, 
একটা বড় কলকে 'কাঁনয়া আনলেন, সেইট মহাদেবের গাঁজার কাঁলকা হইল এবং সেই 
গাঁজার কাঁলকা লইয়া 'তাঁন গাঁজা টাঁনবার ভাণ কাঁরয়া বাল্যখেলা কাঁরতেন। 
সন্গ্যাসী শিবের প্রাত বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল । তাঁহার 'পতামহ সন্াসী হইয়া 
গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। 
পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যাঁদচ গিব-উপাসনা পৌন্তীলকতা মনে কাঁরতেন, কিন্তু 
যোগের প্রাত অনুরাগের কুমার হ্রাস হয় নাই । এই অবস্থায় যখন ?তাঁন শহ্টনলেন 
যে, দক্ষিণে*বরের পাগল কামনী-কাণ্চন-ত্যাগণী, তখন সেই পাগলের প্রাতি তাহার 
প্রগাঢ শ্রদ্ধা জন্মিল। তান ভাবতে লাগলেন, কাঁমনীকাণ্ুনত্যাগী পুরুষ কখনই 
সামান্য ব্যাস্ত নন। তাঁহার সাঁহত মতের বরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ ত্যাগের 
আদর্শ আর কোথাও নাই ! স্বভাবজাত ত্যাগী গববেকানন্দ, সর্বত্যাগী মহাপুরুষের 
দ্বারা প্রগাঢরূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃপুনঃ দক্ষিণেবরে না গিয়া তান 'স্থর 
থাকতে পারলেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দন-দন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ কাঁরতে 
লাগিল । খ্যাপার অমানাষক প্রেম-_-এ প্রেম জগতে 'তাঁন কোথাও পান নাই। 
গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় 
দাঁক্ষণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান কাঁরতেছেন, 
উপদেশ্রে প্রাতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই । পরমহংসদেব ডাকলেন, বাললেন,_- 
“শোন্‌ না, কথা শোন্‌ না।” বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন__“কথা শুনতে আস 
নাই ।” পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা কারলেন-__“তবে 'ি কাঁরতে আসিস? ধিবেকানন্দ 
উত্তর দিলেন, “তোমাকে ভালোবাস, তোমাকে দেখিতে আস ।” শ্তস্ত পরমহংসদেব 
উঠিয়া, িবেকানন্দকে আলিঙ্গন কাঁরলেন, উভয়ে আঁলঙ্গনপীশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ 
1স্থর রাহলেন। 
এইরুপে গ্রু-শিষ্যে প্রেমের লশলা চাঁলতে লাগিল। ঈধ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদান্বাদ, 
তকশীবতর্ক প্রায়ই হয় । বিবেকানন্দ সমাঁধ প্রর্ভীতি মানেন না। সমাধকে বলেন_- 


৩২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


“ও তোমার মাথার ব্যারাম !» দেবদৃম্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তারক 
বিবেকানন্দ বলেন--“ও তোমার মস্তিজ্কের ভ্রম ! অন্ধ বিশ্বাসে তুমি সাকার মৃর্তি 
মানো।” বিবেকানন্দ বাঁলতেন, “এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক কার। একাঁদন 
পরমহংসদেব 'জিন্ঞাসা কাঁরলেন, ভালো, তুই অন্ধের দিম্বাস কাকে বাঁলস £” 
( পরমহংসদেব অন্ধাব*বাসকে অন্ধের শ্বাস বাঁলতেন )। গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ 
বাঁলতেন, “সেইদিন বিষম দায়ে ঠোঁকলাম !” বাঁলতেন--“অন্ধাবশবাস বুঝাইবার চেষ্টা 
করা দুরে থাক, আমি স্বয়ং অন্ধাব*্বাস কাহাকে বলে, যত বাঝবার চেস্টা কার,ততই 
দোঁখ, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার কাঁর মাত্র । অন্ধাবশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার 
চেন্টা কার, সব লক্ষণই অযৌন্তক হয় ৷ বিদ্যা-বুদ্ধ যত ছিল, সব নাড়াচাড়া কাঁরতে 
লাগলাম, অন্ধাবশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না।” এইর্পে 'শশাক্ষত বিবেকানন্দ 
আঁশাক্ষত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাঁজত জ্ঞান কাঁরতে লাগলেন । 

বৈজ্ঞানিক তর্ক-য্যান্ত সদ্ধাববাসের নিকট কোনোর্‌পে অগ্রসর হইতে পারে না। 
পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই শীবশবাস স্থাপন 
কাঁরতে চান । গুরু বলেন--“না, এতোমার পথ নয়, সমস্ত দৌখয়া শুনিয়া বিশ্বাস 
করো । আম বাঁলয়াছি বালয়াই িশবাস কারও না।” রূপে দোঁখয়া শুঁনয়া লইতে 
হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দোঁখবার শ্ানবার উপায় দিন-দন গুরুর নিকট 
বুঝিতে লাগলেন । 'নত্য-নত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য-নিত্য শষ্য দৌখতে পান 
যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ । জড়বিজ্ঞানে যের্প প্রত্যক্ষ করা যায়, অধ্যাঁত্বক বৈজ্ঞানিক সত্যও 
সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় ! গুরুর উপদেশে ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ 
করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন ; সমাধি-_মাঁস্তচ্কের বিকার নয় । [ তখন ] গুরুর 
নিকট সমাধলাভের প্রার্থি হইলেন । বাঁললেন--“আমার পরম পদার্থ 'নাবকম্প 
সমাধ দান করুন । আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকব ।” গুরু তিরস্কার 
কারয়া বীললেন--“এই 'নীর্বকঞ্প সমাধি পাইলেই তুমি পাঁরতৃপ্ত 2 ইহা তো পূর্বে 
একাঁদন, তুমি দাঁক্ষণে*্বরে আসবার সময়, তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত 
ছিলাম । তুম ভয় পাইয়া বাঁললে-_-করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা 
আছে!” দাঁক্ষণেশবরের এ-ঘটনা দি পাঠকের জানতে ইচ্ছা হইতে পারে £ 
বিবেকানন্দের নিকট শ্াানয়াছিলাম, একাঁদন দাঁক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল 
হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদানমান্রই সমস্তই শন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল । তান 
মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বাললেন--“করো দি গো! আমার যে বাপ আছে- মা 
আছে !” 

সমাঁধলাভের প্রা হইলে--আমরা | যে-কথা ] বালতোছিলাম- গুরু, শিষ্যকে 
তিরস্কার কারলেন, বাঁললেন--“জীবের যাহা পরমবস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি 
কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই । তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া 
থাকবে প্রার্থনা কাঁরতেছ ? সংসারে আঁসয়াছ, সংসারের কার্য করো । জাবের 
নির্বিকজ্প সমাঁধ হইলে পর, তাহার আর 'ফারবার শান্ত থাকে না। একাঁবংশাত, 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ৩৩ 


দিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শান্তমান, সমাধিলাভের পরও 'ফাঁরবে। 
তোমার মহাকার্য পাঁড়য়া রাঁহয়াছে । কার্য সমাধা না কাঁরয়া জগং ত্যাগ কাঁরতে 
পারবে না। সমাধ চাও, সমাধি পাইবে ।৮ 

অকস্মাৎ একাঁদন কাশীপুরের বাগানে 'ববেকানন্দের [ এমন ] একটি অবস্থা 
হইল যে, যে- 1 সকল ভন্তেরা তাঁহার 'িনকটে 'ছলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে 
ভত হইলেন। কমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞালাভ কাঁরলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, 
গুরু হাসিতে লাগলেন । 'বিবেকানন্দও উপাঁস্থত হইলেন। গুরু বাঁললেন, “যাহা 
চাও, তাহা এই !-_ এই নার্বকল্প সমাধ। তোমার 'নামত্তই তুলিয়া রাখলাম, কিন্তু 
উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রাঁহল, চাবি আমার নিকট থাঁকবে। কার্য করো কাযাল্তে 
পাইবে ।» 

ি কাধে" বিবেকানন্দ গুরু কর্তৃক আদি হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী 
দেখয়াছে । 'িবেকানন্দ কার্য কাঁরতেন, বালতেন তাঁহার গুরুর কার্য কারতেছেন। 
কেহ-কেহ এ বিষয়ে সাঁন্দহানীচত্ব__পরমহংসদেবের ভাবের সাহত ববেকানন্দের 
ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন । সম্পূর্ণ ভ্রম, এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান 
_ সাধারণের চক্ষে মহাভান্ত-আবরণে আবাঁরত ছিল, বিবেকানন্দের ভান্ত জ্ঞান-আবরণে 
আবিত ! উভয়ের একই ভাব, কার্ষে ভিন্ন ভাবধারণ | মহা-মহা বৈজ্ঞানকের সহিত 
বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্ুই তিনি কাঁঠন জ্ঞান-আবরণে আবাঁরত 
হইতেন। "কিন্তু যাঁদ কেহ ভাগ্যাক্রমে তাঁহাকে গান কাঁরতে শ্দানয়া থাকেন, তাঁহার 
চক্ষে প্রেমাশ্রু দৌখয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ ভীন্ত-বভোর [. সেই ] মহাপুরুষ 
দর্শন কাঁরয়া থাকেন_-তাঁন হৃদয়ে অনুভব কাঁরবেন, জ্ঞান [ও ] ভীন্তর পার্থক্য 
লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ করিয়া থাকে। জ্ঞান [ও ] ভন্তি এক; জ্ঞান শববেকানন্দ, 
ভীন্ত-পরমহংস অভেদ । এই অভেদ জ্ঞানলাভে তান বুঝবেন, পরমহংসদেব যে 
বাঁলতেন, “ভাগ্নবত-ভন্ত-ভগবান” তাহা সত্য | * 


শ্রীন্রীমা সারদার দ-ষ্টিতে বিবেকানন্দ” 


লিপ শিস পস্পেসস্স্পল 


স্বপ্লা সেন 


এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, মানুষের হৃত আত্মীবশ্বাসের জাগরণ ঘটাতে-__ 
স্মরণ কাঁরয়ে দিতে তার প্রকৃত স্বরূপ ; আর এই কার্য সম্পাদনের জন্যে নিজের 
হাতে গড়ে তুলেছিলেন স্বামী 'বিবেকানন্দকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নরেনকে লোকশিক্ষা দেবার চাপরাশ দেবার আগেই শ্রীসারদাকে 
বলেছিলেন, “তুমি তাদের দেখো" মনুষ্য জগতকে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে 
উত্তীর্ণ করার দাঁয়ত্ব দিয়োছলেন তাঁকে । নরেনের জবনের পরবর্তঁ সাধনার, ব্লতের 
সার্থক রূপায়ণ হয়োছিল শ্রীসারদার আশ্রয়ে, নিদেশে । 

শ্রসারদা, স্বামীজীর কাছে 'যাঁন 'জ্যান্তদুগা্” তান স্বামীজীকে কোন্‌ 
দৃঁজ্টতৈে দেখতেন ? স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁরই "বাভন্ন উন্তর মাধ্যমে বোঝা যায়, 
কেমন ছিলেন তাঁর নরেন ! 

নরেনের প্রকৃত স্বরুপ সম্বন্ধে শ্রীসারদা বলেন, “্বামীজীকে সপ্তীর্ধ থেকে 
এনোৌছলেন, ঠাকুর বলেছেন । তাঁর কথা বেদবাক্য ত, 'মথ্যা হবার যো নেই 
€শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭৭ পৃম্টা )। অন্যত্র আবার বলেন, শীবশেষ বিশেষ 
লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন । এই নরেন সপ্ত খাঁষর মধ্যে প্রধান খাঁ । তান ত শত 
খাঁষর মধ্যে বলতে পারতেন ; তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন 
(শ্রীশ্রমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৭৯ পৃজ্ঠা )।, 

স্বামীজণ যে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য সম্পাদনের যন্ত্র্বরূপ [ছলেন, শ্রীসারদা স্পঙ্ট 
ভাষায় সেকথার উল্লেখ করেন । মঠের সকলের উদ্দেশ্যে লাখত স্বামীজনর একখান 
পন্ত তাঁকে শোনান হলে শ্রীসারদা বলেন, “নরেন হ'ল ঠাকুরের হাতের ঘন্ত। "তান 
তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের 'দয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে, 
নরেনকে 'দয়ে এসব িখাচ্ছেন (শ্রীমা সারদাদেবী, ১৯৬ পৃন্ঠা)।, 

পরাধীন ভারতে স্বামীজী বেচে থাকলে দেশের কত কাজ হত, এ প্রসঙ্গে 
গদত ; জেলে পুরে রাখত । আম তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা 
তরোয়াল (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ২০৪ পৃজ্ঠা )। 

শ্রীসারদার সঙ্গীত-রসবোধ ছল উচ্চাঙ্গের । স্বামীজীর সঙ্গীতের মূল্যায়নে 
তাঁকে বলতে শোনা যায়, “আর নরেনের ক পণ্চমেই সুর ছিল ! আমৌরকা যাবার 
আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুস্ড়ীর বাঁড়তে (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, 
9৪ পঙ্ঠা )।, 

দাঁক্ষণেম্বরে ঠাকুরের 'বাভল্ন ভন্তের জন্য সারাঁদন মায়ের রান্নার কাজ চলত, 


শ্রীত্রীমা সারদার দৃণ্টিতে ধববেকানন্দ ৩৫ 


খর্বাভন্নজনের রুচি অনুযায়ী রান্নাও করতেন "তাঁন নানারকমে । নরেনের র্াচ 
অন্যায় রান্নায় তাকেও পাঁরতৃপ্ত করেন ৷ এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে শ্রীসারদা বলেন, 
“নরেনের জন্য দাঁক্ষিণে*্বরে ঠাকুর একাঁদন বললেন, “বেশ করে রাঁধো ।” আমি মূগের 
ডাল, রুটি করলূম। খাবার পর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ওরে, কেমন খোল ?” 
নরেন বললে, “বেশ খেলম, যেন রোগীর পথ্য |” ঠাকুর শুনে বললেন, “ওকে ওসব 
ক রেধে দিয়েছ? ওর জন্য ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে ।” 
আম শেষে তাই করলুম । তবে নরেন খেয়ে তুষ্ট হল (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, 
১৬৬-৬৭ পৃজ্ঠা )।, 

বরানগর মঠে থাকাকালে স্বামীজীর ( এবং তাঁর অন্যান্য গুরু-ভাইদের ) কম্টের 
কথা স্মরণ করে জননীর অন্তর মুমতায় ভরে ওঠে,_-এখন ছেলেরা তো মহাসুখে 
আছে । আহা ! নরেন, বাবুরাম ওরা সব কত কম্ট করে গেছে (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, 
৯ম ভাগ, ১০১ পৃজ্ঠা )। নরেনের কম্টের অন্য ঘটনারও উল্লেখ করেন শ্রীসারদা । 
“আর একবার এমনি হয়োছিল, তিনাঁদন পাহাড়ে হেঁটে হেটে খদেয় মৃছাঁ যাবার 
মতো অবস্থা, এমন সময়ে এক মুসলমান ফাঁকর একট কাঁকুড় দেয়, সেইটি খেয়ে তবে 
বাঁচে! নরেন আমোরকা হ'তে 'ফরে এসে এক সভায় ( আলমোড়ায় ) একাঁদন এ 
মুসলমানাটকে একধারে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে তার হাত ধ'রে নিয়ে এসে সভার 
মাঝে বসালে। সকলে বললে, “এাঁক ?” তখন নরেন বললে, “এ আমার জীবনদাতা” 
(শ্রীন্্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, ১০২ পৃচ্ঠা )।+ 

সঙ্ঘজনন" শ্রীসারদাকে গদয়েই স্বামীজগ মঠের প্রথম দুগরপিজা কাঁরয়োছিলেন। 
সে প্রসঙ্গে স্মাতিচারণ করতে ?গয়ে তান বলেন, “আহা! নরেন আমাকে 
মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পুজা (দুগাপূজা ) যেবার করায় সেবার পৃজককে 
আমার হাত 'দয়ে পঁচিশ টাকা দাক্ষণে দেওয়ালে (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, 
১০৩ পৃজ্ঠা )। 

নরেনের অহংশুন্য মনোভাবের প্রসঙ্গে সে সময়ের আর একটি ঘটনাও আমরা 
শ্রীসারদার মুখে শুনতে পাই ।-"”তার মাকেও পৃজোর সময় মঠে নিয়ে এসেছিল |. 
নরেন তখন তাকে এসে বলে, “ওগো, তুম করছ ?ক? মায়ের কাছে গয়ে বস না-_ 
লঙ্কা 'ছড়ে বেগুন ছি+ড়ে বেড়াচ্ছ। মনে করছ বুঝি তোমার নরু এ সব করেছে । 
তা নয়, যান করবার তিনিই করেছেন, নরেন কিছ; নয়” (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, 
১০৩-৪ পৃন্ঠা )।” 

গ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে বাস্তবাঁয়ত করেছিলেন শ্রীসারদা, আর এই বাস্তব 
রূপায়ণের অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন স্বামীজী। বুদ্ধগয়ার মঠ দর্শনের পর শ্ত্রীরামকৃফ্ 
সঙ্ঘকে সংপ্রাতীষ্তত করার জন্য শ্রীসারদার প্রার্থনায়, ইচ্ছায় গড়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ । 
এ প্রসঙ্গেও স্বামীজীর নেতৃত্বের কথার উল্লেখ করেন 'তান_-তারপর থেকে নরেন 
ধীরে ধীরে এইসব করলে (শ্রীমা সারদা দেবী, ৩৬০ পূজ্ঠা )।, “হ্যা বাবা তান 
( স্বামীজাঁ ) নিজের দেহের রন্ত দিয়েছিলেন পরের জন্যে। নরেনই তো বিলাত 


৩৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


থেকে ফিরে এসে এইসব করলে । তাই ছেলেদের দাঁড়াবার একটু জায়গা হয়েছে 
( শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ২৯৯ পৃন্ঠা )।। 

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর শ্রীসারদার জন্য স্বামীজীর সংবেদনশীলতা 
প্রীসারদার মন্তব্যের মাধ্যমেই প্রকাশিত । “তাঁর যাবার পর নরেন এরা বললে, 
“বাড়ীটা তিন দিনও থাক, আমরা 'িক্ষে করে খাওয়াব মাকে- সদ্য সদ্য মায়ের মনে 
কম্ট” (শ্রীশ্ত্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১৫৫ পৃঙ্ঠা )।” পরবতাঁকালে মঠের জাম কেনার 
পরে স্বামীজীর সেই কম্টের পাঁরসমাপ্ত ঘটে । মঠের নূতন জাম কেনা হলে পর 
নরেন একাঁদন আমাকে নিয়ে জাঁমর চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখালে, বললে, “মা, তুমি 
আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও” (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪৮ 
পৃঙ্ঠা )1, 

আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বামীজীঁ শ্রীসারদার আশীবদি প্রার্থনা করে পন্র 'লখে- 
ছিলেন। সে সময়ের এক অলোৌকিক স্বপ্নে এই বিদেশ যাত্রার তাৎপর্য স্পন্ট হয়ে 
ওঠে এবং জননীর অন্তর ভয়-ভাবনামুস্ত হয়। 'তাঁন দেখেন, ঠাকুর যেন তরঙ্গের 
উপর দয়া হাঁটয়া চাঁলয়াছেন, ও নরেন্দ্রকে তাঁহার অনুসরণ কাঁরতে বাঁলতেছেন 
( শ্রীমা সারদাদেবী, ৩৮১ পৃচ্ঠা )।, 

শ্রীসারদার এক সরস উন্তিতে স্বামীজীর প্রত্যুত্তর, শ্রীশ্্ীমায়ের প্রতি তাঁর অটল- 
ভান্ত-বি"বাসের পাঁরচয় বহন করে । “নরেন বলোছিল, “মা, আমার আজকাল সব 
উড়ে যাচ্ছে । সব দেখাঁছ উড়ে যায় ।” আম বললুম ( হাঁসয়া বালতেছেন ) দেখো, 
দেখো, আমাকে কিন্তু ডীঁড়য়ে দিওনা । নরেন বললে, “মা, তোমাকে ডীঁড়য়ে দলে 
থাকি কোথায় ? যে জ্ঞানে গুরু পাদপন্ম ডাঁড়য়ে দেয় সে তো অজ্ঞান । গুরু পাদপদ্ম 
উীঁড়য়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায় 2” (শ্রীন্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪৯ পৃজ্ঠা )1” 

বারবার শরীর ধারণ সম্বন্ধে স্বামীজীর কথা উল্লেখ করে শ্রীসারদা বলেন, 
'আহা, নরেন বলোছিল, “লাখ জন্ম হলেই বা তাতে ভয় ক ?” তাই ত, জ্ঞানীর জন্ম 
নিতে ভয়াক2 তাদের তো পাপ হয় না! অজ্ঞানীরই বত ভয় (শ্রীন্রীমায়ের কথা, 
২য় ভাগ, ১৯১ পৃজ্ঠা )। 

স্বামজীর কাজে শ্রীসারদার গভনর আস্থা ছিল । তাঁর কার্ধপ্রণালীকে কেন্দ্র 
করে মতাঁবরোধের স্যান্ট হ'লে যাান্তসঙ্গত সমর্থনে সেসব সমস্যার সহজ সমাধান 
করতেন তান । স্বামীজণ প্রবার্তত 'িহ্কাম কর্মযজ্জকে সে সময়ে অনেকেই সমর্থন 
করতে পারেননি । কিন্তু শ্রীসারদা এ বিষয়ে বরাবর সমর্থন করেছিলেন । স্বামীজ"র 
শশ্বজ্ঞানে জীবসেবা” সম্বন্ধেও 'ছিধাগ্রস্ত গছলেন অনেকে । কিন্তু শ্রীশ্রীমা কাশীর 
সেবাশ্রম দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, “দেখল:ম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ 
করছেন শ্রীমা সারদাদেবী, ২৯২ পঙ্ঠা )।, 'তীন স্বামীজী প্রবার্তত কম'যোগের 
পম্বন্ধে বলেন, 'মন্টাকে বীঁসয়ে আলগা না গদয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা 


পেলেই ষত গোল বাধায় । শরেন আমার এইসব দেখেই তো নি্কাম র পত্তন 
করলে ( শ্রীমা সারদাদেবাঁ, ৩৬৪ পৃচ্ঠা )।, রি 


শ্রীশ্রীমা সারদার দৃষ্টিতে ণববেকানন্দে ৩৭ 


সঙ্ঘজননীর্‌পে শ্রীসারদা আবার তাঁর নরেনকে নিয়ান্নতও করেছেন । মহাপ্রাণ 
স্বামজী কলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সেবাকাজ শুরু করে অর্থের সংস্থানের জন্য 
প্রয়োজন হলে মঠের জমি-জায়গা বিক্লী করার কথা ভাবেন । কিন্তু শ্রীসারদা তাঁকে 
জাঁম বিক্রী করতে নিষেধ করেন । তান বলেন, “বেলুড় মঠ 'ি একটা সেবাকাজেই 
[নিঃশেষ হয়ে যাবে 2 তার কত কাজ । ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পাঁথবাতে ছাঁড়য়ে 
পড়বে । যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে ( উদ্বোধন, ববেকানন্দ-শতবার্ষক সংখ্যা, 
২০২ পৃন্ঠা )1, 

পাশ্চাত্য থেকে ফিরে আসার পর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাতের 
এতিহাসক 'দনে স্বামীজশীর সম্বন্ধে শ্রীসারদা উচ্চারণ করোছলেন এমন কিছু কথা, 
যা রামকৃক্+-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের হীতিহাসে বশেষ গুরুত্বপূর্ণ | “গোলাপ মা £ 
“মা বলছেন, ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন । তোমাকে সমাজের উলন্লাতর জন্য 
আরও অনেক 'কছু করতে হবে ।,.."ঠাকুর মা-কালীর থেকে পৃথক নন । ঠাকুরই 
এই 'বরাট গজানসগ্কুলি তোমাকে 'দয়ে কারয়েছেন। তুঁমই তাঁর বাছা, শিষ্য এবং 
সন্তান। তোমার প্রাতি তাঁর অসাম ভালবাসা, তান সকলকে বলেই 1গয়ো ছিলেন, 
তুমি একাঁদন পৃ1থবীর আচার্য হবে 1:**--*পচিন্তা করো না। তুম যা করেছ, আৰ 
যা করবে সবই চিরকালের জীনস। এই কাজের জন্যই তুমি এসেছ, হাজার হাজার 
মানুষ তোমাকে পাঁথবীর সেরা আচার্য বলে গ্রহণ করবে”_( শতর্‌পে সারদা 
৭৬১ পৃজ্ঠা )।” 

স্বামীজী একাদন আঁভমান ভরে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমার ক করলেন ? 
বেদান্ত-প্রচার আর অদ্বৈতানূভতি করেও যাঁদ একটা কাজনওয়ালার কবল থেকে 
ণানজেকে রক্ষা করতে না পারলুম তবে আর 'ি হ'ল (যুগ নায়ক বিবেকানন্দ, 
৩য় খণ্ড, ১৭২ পৃঙ্ঠা )2৮ অনুরূপ কথা শ্রীসারদার কাছেও বলায় তান বলেন, 
শবদ্যা, বিদ্যা মানতে হয় বই ক, বাবা !..--স্বামীজী তবু বাঁলয়াছেন, শ্রীমা 
যতই বুঝান না কেন, ঠাকুর বস্তৃতঃ ছুই নহেন। শ্রীমা তখন সকৌতুকে উত্তর 
দয়াছলেন, “না মেনে থাকবার জো আছে কি বাবা ? তোমার টিকি যে তাঁর কাছে 
বাঁধা (ষুগনায়ক 'িববেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৭২-৭৩ পৃঙ্ঠা ) ! 

শ্নীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামীজশীর সম্পকেরি 
এবং স্বামীজনীর ভূমিকার 'বশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রীসারদার দুট অলোৌকক দর্শন, 
বিশেষ প্রাসা্গক শ্রীসারদার এই 'দিব্য দর্শনের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর নরেনের 
প্রকৃত স্বরূপ 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের 'কহ্‌কাজ পরে জীঘন্তা যোগন-মা কমান্মপক্রুরে 
গোলে এীস77 4 577 755) সঙ্গে বলেন, “এ অশ্বথ গাছের গোড়ায় ঠাকুর 
তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন । শেষে দেখলুম ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন (শ্রীমা- 
সারদা দেবী, ১৬৭ পৃজ্ঠা )1, 

শ্লরীসারদা একাঁদন উদ্যানবাটশতে গঙ্গার ধারে উপাঁবন্ট থাকাকালে “অকস্মাৎ 


৩৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


দোখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পিছন হতে আসিয়া দ্রুতপদে গঙ্গায় নাময়া গেলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সে চিন্ময় দেহ যুগযুগান্তরারাধতা ভাগীরথীর পাপহারা পাবিভ্র নীরে মিশিয়া 
গেল। তদ্দর্শনে শ্রীমায়ের সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল । তান স্তাম্ভিত হইয়া 
অপলক দাম্টতে চাহিয়া আছেন, এমন সময় কোথা হইতে, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ 
আসিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ বলিতে বাঁলতে দুই হস্তে সেই ব্রদ্ধবাঁর লইয়া চাঁরাঁদকে 
অগাঁণত নরনারার মস্তকে 'িঞ্ণন কাঁরতে লাগলেন । শ্ত্রীমা চাহিয়া দোঁখলেন, অসীম 
জনসঙ্ঘ সেই জলম্পর্শে সদ্যোমুন্ত লাভ কাঁরতেছে।৮ 
(শ্ত্রীমাসারদাদেবাঁ, ১৯০ পৃষ্ঠা ) 


স্বামী বিবেকানন্দের দ-স্টিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী 
তাঞ্কলাথ থেব 


আমোরকা থেকে (১৮৯৪ গ্রীঃ ) স্বামী পবানন্দকে লেখা একাঁট চিঠিতে স্বামী 
বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর সমগ্র ভাবাঁট দুটি অনুচ্ছেদে জীবন্ত করে 
তুলেছেন । [. বাণী ও রচনা ৬, পৃঃ ৪৫-৪৬ ]-- 

“মা-ঠাকুরণ কি বস্তু বুঝতে পারান, এখনও কেহই পার না, কমে পারবে । ভায়া, 
শান্ত বনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শীল্তহীন 
কেন ?_ শন্তির অবমাননা সেখ্নে বলে । মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশান্ত 
জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গাগা মৈত্রেয়ী জন্মাবে। দেখছ 
গি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে । এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই । রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং 
যান, আম ভীত নই | মা-াকুরাণ গেলে সর্বনাশ । শান্তর কপানা হলে কি 
ঘোড়ার ডিম হবে ! আমোঁরকা ইউরোপে ক দেখাঁছ 2 শান্তর পূজা । তবু এরা 
অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে । আর যারা বশুদ্ধভাবে, সাত্বকভাবে, 
মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন 
দন সব বুঝতে পারাছ। এইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে । আগে মা 
আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে 
পারো ক 2 

সকলে ভাল, সকলকে আশাবাদ কর । দাদা, দ্ীনয়াময় তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল 
জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুর ! দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে 
বোঝাঁন। মায়ের কপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড় ।--'এ মায়ের 
দিকে আমিও একট গোঁড়া । মার হুকুম বলেই বারভদ্র ভূতপ্রেত সহ করতে পারে। 
তারক ভায়া, আমোরকা আসবার আগে মাকে আশীবদি করতে চিঠি 'িখোঁছলুম, 
তান এক আশাবাদি দিলেন, অমাঁন হুপ ক'রে পগার পার, এই বুঝ । দাদা, এই 
দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার ক'রে টাকার জোগাড় করাছ-_মায়ের মঠ হবে ।” 

এ পত্রেই আর একাঁট মন্তব্য--“বাবূরামের মার বুড়ো বয়সে বাদ্ধির হানি 
হয়েছে । জ্যান্ত দুগাঁ ছেড়ে মাঁটর দুর্গা পূজা করতে বসেছে । দাদা, বিশবাস বড় 
ধন ; দাদা, জ্যান্ত দুগরি পৃজা দেখাব, তবে আমার নাম । তুঁম জাঁম ?কনে জ্যান্ত 
দুগ্গা মাকে যে দিন বাঁসয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব ।” 

যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মলিত হবার পর বেশ কছ-কাল তাঁর সঙ্গ 
করেও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে বা তাঁর উপর একান্ত নিভর করতে পারেন 
ণন- তাঁকে কিছুটা যাচিয়েও নিয়েছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণকে 'তাঁন ভালোবেসৌছলেন, 
কিন্তু পুরোপনীর আত্মসমর্পণ করতে অনেকাঁদন লেগেছে । সে তুলনায় শ্রীন্রীমার 


৪০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সান্নিধ্য তান কতটুকু পেয়েছিলেন । কিল্তু মাঠাকরুণ কি বস্তু তা তান উপলাঁব্ধ 
করেছিলেন । গুরুপত্বী বলে শ্রদ্ধাভাঁন্ত করা নয়--শ্রীশ্রমা তাঁর চেতনায় পরমা- 
শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছেন । তাঁর স্বভাবজ গভশর অন্তদৃপ্টি অথবা শ্রীএ্রীমার 
অহৈতৃকী করুণা এ দুইয়ের কোনাঁট যে এর মূল কারণ তা বলা কঠিন। নরেন মা 
কালকে মেনেছে__অথারৎ তৎংকালে নরেন্দ্রনাথ দাঁক্ষণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারণীর 'বিগ্রুহে 
মাতৃর্পা চৈতন্যশান্তকে প্রত্যক্ষ উপলাব্ধ করেছেন বলে শ্রীরামকৃষ্ক আনন্দ 
করেছিলেন । কিন্তু নারীর্পধরার মধ্যে সেই মহাশীন্তকে রূপে অনুভব করা- সেই 
অনুভঁতি তথা বিশ্বাসের প্রেরণায় মহাকার্যসাধনে পাঁরপূর্ণভাবে আত্মউৎসর্জন 
অবশাই মহত্তর "দ্ধ । 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমোঁরকা থেকে এই পন্ত্র লেখেন তখন তান 'দিব্যশান্ততে 
প্রতীষ্চত, আধ্যাত্বরক চেতনায় ভাস্বর । আরও বছর চাবেক আগে গাঁজপুর থেকে 
(১৪. ৯. ১৮৯০ ) বলরাম বসুকে যে পনর লিখেছেন তা থেকে তাঁর মনোভাঙ্গ 
অনুধাবন করতে পার ।--পন্রের িকছু অংশ [বাণী ও রচনা ৬, পৃঃ ৩০৯-১১ 1- 
“মাতাঠাকুরাণশীর ষে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করবেন । আম কোন্‌ নরাধম, 
তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কাঁহ 2.-মাতাঠাকুরাণী যাঁদ আসিয়া থাকেন, 
আমার কোট কোট প্রণাম দিবেন ও আশীবদি কাঁরতে বলিবেন-_-যেন আমার অটল 
অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যাঁদ তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয় ।» 
_-এঁ বছরই জুলাই মাসের মাঝামাঝি স্বামীজী তীর্ঘথদর্শনে ধাবার সংকল্প করেন । 
এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর জীবনীকার স্বামী গন্ভরানন্দের বর্ণনা | যুগনায়ক 
বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড--গিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ” 1 শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন 
বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়তে *মশানের ধারে এক ভাড়াবাড়ীতে 'ছলেন, তাহার 
আশীবাদ লইয়া যাত্রা করা আবশ্যক জাঁনয়া স্বামীজন ও অখণ্ডানন্দ সেই বাড়ীতে 
গেলেন । স্বামীজ? ভক্তিবিনগ্র-হৃদয়ে শ্রীমায়ের পাদপদ্মে প্রণাম কারলেন এবং তাঁহার 
তুম্টি বিধানের জন্য ভীন্তরসাপ্লুত সঙ্গীত শুনাইলেন। তারপর অন্তবের আকাঙ্ক্ষা 
জানাইলেন, 'মা, যাঁদ মানুষ হয়ে 'ফরতে পার তবেই ফিরব ; নতুবা এই-ই 1১ শ্রীমা 
সচাঁকত হইয়া বললেন, “সে কি % স্বামীজী অমান শুধরাইয়া লইলেন, “না না, 
আপনার আশীবাে শীঘ্রই আসব । শ্রীমা আবার প্রশ্ন কারলেন, “বাবা, তোমার 
মাকে দেখে যাবে না ? স্বামীজী উত্তর দিলেন, মা, আপাঁনই আমার একমান্ন মা !ঃ 
শ্রীমা আর কিছু বলিলেন না; প্রত্যুত তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া প্রাণ খাঁলয়া আশীবদি 
কাঁরলেন ও শীঘ্র 'ফাঁরয়া আসিতে বাঁলয়া 'দলেন 1 

চিকাগোয় ধমমহাসম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আমৌরকা যাওয়ার আগেও 
স্বামীজী শ্রীশ্রীমার অনুমাতি আর আশাবাদ ভিক্ষা করোছলেন ।--“আমোরকা 
যাওয়ার সঙ্কন্প প্রায় স্থির হইয়া গেলেও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহমুস্ত হইবার জন্য 
তিনি ভাবলেন, “আচ্ছা, শ্রীন্ত্রীমা তো ঠাকুবেরই অংশস্বরৃ্পণী ; তাঁকে একখান পন্র 
লিখলে হয় নাঃ তিনি যেরূপ বলবেন, সেইরুপই করব ।” | প্রীমা সারদাদেবী-__ 


স্বামী বিবেকানন্দের দৃন্টতেত্ত্রীশ্রীমা সারদাদেবাী ৪১ 


“সঙ্ঘমাতা” ; স্বামী গম্ভীরানন্দ ]1-_স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্রনাথের বর্ণনা থেকে 
| শ্রীমং 'ববেকানন্দ স্বামীজীীর জীবনের ঘটনাবলী ২য় খন্ড ] জানা যায়যে স্বামণীজী 
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, স্বামী সারদানন্দ আর স্বামী যোগানন্দকে পন্র িখোছলেন । 
সন্তানকে অচেনা দূর দেশে যেতে 'দতে মন না করলেও শ্রীশ্রীমা অনুমাত 'দয়ে 
অকুণ্ঠাঁচত্তে আশাবাদ করেছেন ।-_দভাগ্যক্রমে এই পন্রদ্ট লোকলোচনের অন্তরালে 
থেকে গেছে_ সম্ভবতঃ বিলুপ্ত 1 স্বামী িবানন্দকে লেখা পন্রে স্বামীজী এই 
আশীবদি পেয়ে হ্‌প করে পগার পার” হওয়ার কথা বলেছেন । এই গব*বাসের বলে 
আমেরিকা থেকে স্বামী রদ্ধানন্দকে লেখা (১৮১৫ গ্রঁঃ ) একাঁটি পন্ধে তান হোঁকে 
বলেছেন, “মার কৃপায় আম একা এক লাখ আছ-াঁবশ লাখ হব 1৮ 

মানবীর্পধাঁরণণর মধ্যে*জ্যান্ত দুগাকে প্রত্যক্ষ করোছিলেন বলেই স্বামীজী 
আমেরিকার নারীকূলে জগদম্বার শান্তর্‌পে প্রকাশ অনুভব করে 'বাঁভন্ন পত্রে তাঁদের 
প্রশস্ত গেয়েছেন । নারীসমাজের সাকুয়তা যে কীভাবে জাতিকে জাগ্রত জীবন্ত করে 
তোলে আমোবকায় তা দেখোঁছলেন বলেই তান ভারতের নারীসমাজকে প্রাণবন্ত 
করে তোলার জন্য একান্ত আগ্রহী হয়েছেন। লালায়ন্রী পালায়ত্রী 'শক্ষায়ন্রী 
পরমস্নেহময়শ জননীর বহুধাশীন্তযোগে প্রেরণাই ভারতীয় জীবনসাধনার আঁদ উৎস। 
সেই মাতৃশান্ত কালবশে অবহোলত অবজ্ঞাত 'নাষ্পন্ট হওয়ায় বমছিতি। 
নারীশান্ত জাগ্রত, স্বমীহমায় প্রাতাষ্ঠত হলেই জাতির পুনরুজ্জীবন হবে । শ্রীঞমাকে 
কেন্দ্র করেই মহাশন্তির জাগরণ হবে- এ স্বামীজীর আশা বা স্বপ্প নয়; এ 
তাঁর সেই ভীবষ্যৎ-দৃম্টি। 

সেইজন্য তান প্রথমে মায়ের মঠের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন । অবশ্য মায়ের মঠ বা 
মায়ের মেয়েদের জন্য মঠ তখনই হয়নি, সেজন্য আরও প্রায় ষাট বছর অপেক্ষা করভে 
হয়েছে । স্বতন্ত্র মঠ স্থাঁপত না হলেও বেলুড়ে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জন্য জাম বেনা 
হয়েছে (১৮১৮ খ্রীঃ), স্বামনীজী সোঁটকে শ্রনীশ্রমায়েরই স্থান বলেছেন । শ্রীপ্রীমা মঠের 
জমি দেখতে গেলে স্বামজণ তাঁকে মঠের চৌহাদ্দি দৌঁখয়ে বলেছেন, “মা, তম 
আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁফ ছেড়ে বেড়াও 1৮." মঠে যখন প্রথমবার দুগপিজা 
হয় (১৯০১ খ্রীঃ), স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে বেলুড়ে এনে পৃজার কাঁদন নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াবাঁড়তে স্ব্ভন্তদের সঙ্গে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করোছিলেন__ 
পৃজার সংকম্পও শ্রীশ্রীমায়ের নামে হয়োছল । এ প্রসঙ্গে গ্রীশ্রীমায়ের কথা [১ম ভাগ, 
পৃঃ ১০৩] স্মরণ করতে পার ।-- 

“আহা ! নরেন আমাকে মঠে 'নয়ে য়ে প্রথম পূজা (দুগাঁপ্‌জা) যেবার করায় 
সেবার পৃজককে আমার হাত 'দয়ে পাঁচশ টাকা দীক্ষণে দেওয়ালে । চৌদ্দ'শ টাকা 
খরচ হয়ৌছল । পূুজারাঁদন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। 
নরেন এসে বলে ?িক, 'মা, আমার জবর করে দাও ।” ওমা, বলতে না বলতেই খাঁনক 
বাদেই হাড় কেঁপে জবর এল । আম বাঁল, “ওমা. এক হল, এখন কি হবে ৮ নরেন 
বললে, “কোন চিন্তা নেই মা। আঁম সেধে জবর নিলুম এইজন্য যে, ছেলেগুলো 


৪২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথায় কি ঘ্রুটি হবে আর আম রেগে যাব, বকব, 
চাই ক দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। 
তাই ভাবলুম-কাজ কি, থাঁক কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে ।, তারপর কাজকর্ম চুকে 
আসতেই আম বললুম, “ও নরেন, এখন তাহলে ওঠ ।* নরেন বললে, হাঁমা, 
এই উলুম আর ক ।” ইহা বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল !” 

কৌতুককথা বলে মনে হলেওঃএই ছোট্র ঘটনায় শ্রীশ্রীমার উপর স্বামজীর গভীর 
বি*বাস আর নির্ভরতার পাঁরচয় লীন হয়ে আছে !-_কেবল আবদারে নয়, আঁভমানেও 
এঁ নিভর ! কাশ্মীরে এক ফাঁকরের আঁভশাপে (? আঁভচারে ) উদারাময় হয়ে ছু 
হটে আসার ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, “মা ! এই তো তোমার ঠাকুর !-*" 
তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না ।” শ্রীশ্রীমা “শবদ্যা মানতে হয় বইকি বাবা !” 
আর ঠাকুর সব মানতেন বলে প্রবোধ দিলেও স্বামীজী প্রথমটা সেকথা মানতে রাজ 
হলেন না। শেষে শ্রীন্রীমকে বলতে হয়, “না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা ? 
তোমার 'টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা ।৮-__স্বামীজীকে একথা মেনে নিতেই হয়। 

শ্রীত্রীমায়ের কথা* থেকে আর একটু অংশ [২য় ভাগ, পৃঃ ৪৯] 

“মা বাঁলতেছেন, “নরেন বলাছল, “মা, আজকাল আমার সব উড়ে যাচ্ছে। সব 
দেখাঁছ উড়ে যায়।” আম বলল্‌ম (হাসিয়া বালতেছেন ), “দেখো দেখো, আমাকে 
কিন্তু উীঁড়য়ে দিও না!” নরেন বললে, “মা, তোমাকে উড়িয়ে দলে থাঁক কোথায় ? 
যে জ্ঞানে গুরপাদপদ্ম ডীড়য়ে দেয়, সেতো অজ্ঞান। গুর্পাদপদ্ম ডীঁড়য়ে দিলে 
জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায় ?” 

ইহা বলিয়াই আবার বালতেছেন, 'জ্ঞান হলে ঈশবর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। “মা, 
মা” শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায় । এই তো সোজা 
কথাটা !» 

এ যেন ক্ষরভবানী দর্শনের পর স্বামীজী অবস্থার বর্ণনা ! অখণ্ড মাতৃচেতনায় 
প্রজ্ঞানের পাঁবপণুর্তি! অবতারত্বের প্রসঙ্গ না তুলেও বলা যায়, শ্্রীপ্রীভবতারণীকে 
অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানী হয়ে যে সহজ আনন্দের সাগরে ভাসতেন, শ্রীশ্রীমাকে 
ধরে স্বামী িববেকানন্দ সেখানেই 1গয়ে মিশেছেন। 


নিবোঁদতার প্রাত স্বামণজণর উীন্ত। 
উনিশ'শ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর স্বামণজশ িবোদতাকে “4. 8৫7৩15000৮ 
কবিতায় যে আশীবদি করেন, তার অনুবাদ ৪ 


বীরের সঙ্কজ্প আর মায়ের হৃদয় 

দক্ষিণের সমীরণ-_ মৃদু মধ্ময়, 

আর্ধবেদ "পরে দীপ্ত মুক্ত হোমানলে 

যে পৃণ্য সৌন্দষ আর যে শৌর্য বিরাজে-_ 
স্বপ্নেও ভাবোন যাহা অতদতের কেহ। 
ভারতের ভাঁবষ্যং সন্তানের তরে 

তুমি হও বন্ধ, দাসী, গুরু একাধারে । 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 
ভাঁগনন নিবোদতা 


স্বামণ বিবেকানন্দ একবার বাঁলয়াছলেন, “আমার জীবনের কথা যাঁদ কেহ 
সঠিক 'লাখতে পারে, সে নিবোঁদতা, আর কেহ নয়।” ববেকানন্দ আদৌ অততযুন্ত 
করেন নাই । ১৯০২ সালে বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়। ইহার প্রায় পি বৎসর পরে, 
১৯০৭ সালের প্রথম দিকে িবোঁদতা তাহার শলুছ, 4০ £9 1৯2৬৬ 
না গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত করেন । আরো তিন বৎসর পরে ১৯১০ সালে লন্ডন হইতে 
ইহা প্রথম প্রকাঁশত হয়। এই বইখানি প্রকাশিত হইবামান্র সকলের সমাদর লাভ 
কাঁরয়াছল এবং এই দ্বিতীয় গ্রন্থ দাখযাই লোখকা হিসাবে 'িবোদতা আরো খ্যাতি 
অন করেন। তান যাঁদ পরে আর কোনো বই না লিখতেন, তাহা হইলেও এই. 
একখানি পুস্তকই তাঁহার গ্রেষ্ঠ সাহত্য-কীর্ত হিসাবে অমর হইয়া থাঁকত। 
অনেকের মতে ইহাই 'নবেদিতার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । কারণ ইহা বিবেকানন্দের মহৎ জীবনের 
অনুপম ব্যাখ্যা । 

পদ মান্টার আজ আই স 'িম” একাধারে বিবেকানন্দের জীবন-চাঁরত ও 
দিবোঁদতার জীবনস্মীত। এই গ্রন্থ ধলাখবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্র, 
তাঁহার কাগগজপন্র, তাঁহার ভাঁবষ্যৎ কার্যের পাঁরক্ণপনা, তাঁহার কাঁবতা, এ সমস্তই 
'নবোঁদতা সংগ্রহ কাঁরয়াছলেন। কিন্তু সেগুলির সম্পূর্ণ সদ্ধবহার কারতে পারেন 
নাই। না পাঁরবার প্রধান কারণ এই যে, যখনই তান 'লাখতে গিয়াছেন তখনই 
চক্ষের জলে বক্ষ ভাঁসয়া গিয়াছে । ইহা হইতেই গুরুর প্রাত তাঁহার মনের ভাব 
বুঝতে পারা যায়। গুরুর স্মৃতি 'লাঁপবদ্ধ কাঁরতে 'র্গয়া নিবোঁদতার মত 
তেজস্বিনণ মহিলাও তাঁহার মনের আবেগকে সামলাইতে পারেন নাই. । অনেক চেস্টারু 
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পর তান শান্ত হইয়া নিজের মনকে দর্পণ স্বরূপ মনে করিলেন এবং সেই দর্পণে 
তাঁহার গুরুর প্রশান্ত মুখচ্ছবি প্রাতাবাম্বিত হইতে লাগল । এই গ্রন্থে স্বামীজাীর 
সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পর গুরুর ঘাঁনম্ঠ সান্নধ্যে থাঁকয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব 
পযন্ত 'নিবোঁদতা তাঁহাকে যেমনাঁট দৌখয়াছলেন, ঠিক সেইভাবেই 'তাঁন বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন, অথচ ইহারই মধ্যে বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন আত সদীনপহণভাবে 
ব্যাখ্যাত হইযাছে । 

স্বামীজীর নিকটে তানি দি পাইয়াছলেন এবং স্বামশ্জী তাঁহার ?ক ছলেন, 
তাহাই বিবার জন্য নিবেদিতা এই গ্রম্থখানি রচনা কারয়াছলেন। জগং-সাহত্যে 
মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনগ 'হসাবে এই গ্রন্থ অমর হইয়া থাঁকবে। এই 
কাহনীতে গুরু ও "শষ্যের মধ্যে যে একাঁট আঁত্মবক সম্পর্ক ফাটয়া উঠিতে দৌঁখ, 
তাহা এক নবোঁদতাই বর্ণনা কাঁরতে পারতেন । গ্রন্থের প্রীতি ছন্রে ববেকানন্দের 
দপ্ত-পৌরুষ অপূর্ব ব্ঞ্জনায় আঁভব্যন্ত। নিজের কথা িবোদতা খুব অল্পই 
বিয়াছেন। ছিনবোঁদতা এই জীবন-চাঁরত রচনায় যেরুপ এঁকান্ভক শনষ্ঠার পাঁরচয় 
শদয়াছেন, তাহাতে ইংরেজী সাহত্যে স্যামুয়েল জনসনের খ্যাত জীবন-চাঁরত- 
লেখক বসওয়েলের কথা আমাদের স্মরণ হয়। বসৃওষেল না থাকলে জনসনকে 
যেমন বুঝতে পারা যাইত না, সেই রকম িবোঁদতা না থাকলে আমরা 1ববেকানন্দকে 
বুঝতে পারতাম না। নিবেদিতা সত্যই ববেকানন্দের বসওয়েল । 

স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতীট কথা, প্রীতাটি দৃম্টি, প্রীতাঁট পদক্ষেপ শব্ধ চক্ষু 
দিয়া নয়, মন দিয়া তান নিরীক্ষণ করিয়াছেন ; জীবনকে গাবশ্লেষণ কারবার যে 
িচক্ষণতা ও দিনপুণতা গনবোদিতার লেখনীমুখে ছবি আঁকয়া গয়াছে, তাহা 
অতুলনীয় । এক নোভনসন্‌ ভিন্ন ইংরেজী সাঁহত্যে আর কেহ লেখনীমুখে এরুপ 
ছবি আঁকতে পাঁরিয়াছেন দিনা সন্দেহ । আ্টেটসম্যান-সন্পাদক মিঃ র্যাটারুফ 
[নবৌদতার সধাক্ষপ্ত জীবনী ালীখতে গয়া বজ্জা হিসাবে এবং লৌখকা 1হসাবে 
গনবোদতাকে তুলনা কাঁরয়াছেন । সে তুলনা পাঁড়লে মুগ্ধ হইতে হয় । 1কন্তু আমাদের 
ধারণা, বস্তা অপেক্ষা লোৌখকা হিসাবেই ভাগনী ঈানবোদতার কীতত্ব বেশী । তাহার 
বন্তৃতায় থাঁকিত আবেগ, কিন্তু তাঁহার রচনায় পাই শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা, সংযম আর 
ভাব প্রকাশের অভিনব রীতি । 

স্বামী বিবেকানন্দ িবোঁদতাকে যেভাবে প্রভাবত কাঁরয়াছলেন এবং 'িবোঁদতা 
যের্প প্রভাবিত হইয়াছিলেন__তাহারই চিত্তস্পন্দী ইীতহাস পদ মান্টার আজ আই 
স হিম এবং এই ইতিহাসের মূল চাঁরন্র বিবেকানন্দ । ১৮৯৫ সালের নভেম্বর হইতে 
১৯০২ সালের ৪ঠা জ্‌লাই পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর নবোঁদতা 'ববেকানন্দের ঘাঁনম্ঠ 
সংস্পর্শে ছিলেন। এই সাত বৎসর সর্বদাই 1তাঁন গুরুর নিকট থাকেন নাই। 
গববেকানন্দের সাঁহত তান উত্তর ভারতে ও জলপথে একাঁদক্ূমে ছয় সপ্তাহ ভারত 
হইতে ইংলন্ডে জাহাজে ভ্রমণ কাঁরয়াছেন। এই সময় যে সকল কথোপকথন হইয়াছে, 
তাহার আঁধকাংশই এই গ্রন্থে 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছে । ঘটনা ও চাঁরন্রের বিশ্লেবণ 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ৪৬& 


সমান্তরালভাবে চাঁলয়াছে। লক্ষ্য কারবার বিষয়, বিবেকানন্দ যেমন একাঁট আদর্শ 
প্রচার কারয়াছেন, কোনো ব্যন্তিকে প্রচার করেন নাই, 'নবেদিতাও তেমাঁন এই জীবন- 
চরিতে সেই বিবেকানন্দের কথাই বাঁলয়াছেন যে 'ববেকানন্দের মধ্যে এমন একা 
বিশাল হৃদয়ের পাঁরচয় পাইয়াছ যে হৃদয় হইতে ইতিহাসে রাম্ট্র-বিপ্লবের জন্ম হয়। 


এই' পুস্তক প্রসঙ্গে দানবোঁদতার ফরাসী-চাঁরতকার 'লাঁখয়াছেন £ 

“স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর মিস ম্যাকলয়েড নিবোঁদতাকে তাহার গরুর এক- 
খান জীবনী লাখতে অনুরোধ করেন। নবোদতা কথাট গায়ে না মাঁখয়া 
বাঁলয়াছিলেন, “হয়ত 1লাঁখব, এখন নয় ৷ কছাীদন অপেক্ষা করা যাক না। তাঁহার 
জীবনী শীলাখতে হইলে ভাব ও ভাষা অনাড়ন্বর এবং স্বচ্ছ হওয়া দরকার । 
ভারতবর্ষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করা চাই তাহার মধ্যে 1৮*"*প্রবুদ্ধ ভারতে? 
প্রথম অধ্যায়গীল ছাপা হয় ১৯০৬ সালে । বাঙাল 'ববেকানন্দকে জানত অবতার 
বাঁলয়া, 'কন্তু ?নবোঁদতা ফ:টাইয়া তুললেন মানুষ বিবেকানন্দকে । সরল সহজ 
উদারচেতা পুরুষ । এ-ববেকানন্দকে কেহই চাঁনত না। স্বামীজীর এই মানবতাই, 
যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছল ।” 

বইখানর প্রকৃত মূল্য এইখানেই । 

প্রথম সংস্করণের উৎসর্গ-পত্রে ?িনবোৌদতা শুধু 'লাখয়াঁছলেন একাঁট কথা, 
'বন্দে মাতরম। ১৯১০ সালের উদ্বোধন-সংস্করণে এই উৎসর্থীলাপাঁট পাঁরত্যন্ত 
হয় এবং ইহার পাঁরবর্তে স্বামী সারদানণ্দ লীখত চার লাইনের একট আশীবাণী 
সংযোজত হইয়াছে । এ যাবংকাল বইখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা 
হয় নাই। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে উদ্বোধন” পান্রকায় বইখানির যে ধারাবাহক 
অনুবাদ প্রকাঁশত হইয়াঁছল, তাহা পস্তকাকারে ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় । 

বাঁলয়াছ, গুরু ও ?শিষ্যের চিরন্তন আঁত্বক সম্পকের গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ একটি 
আলেখ্য এই বইখান। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মক সাহত্যের ইতিহাসে তো বটেই, এমন 
ণক পাঁথবীর আধ্যাত্মক স্াহত্যের ইীতিহাসেও নিবোঁদতার শদ মাম্টার আজ আই 
স হিম” বইখান একট বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । অক্সফোর্ড িশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক 1ট. কে. চেইনী পুস্তকখান প্রথম যখন প্রকাশিত হয়, তখন খ্যাত 
পহনার্ট জানলি" পান্রকার এক সংখ্যায় ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'লাখয়াছলেন £ 
“নানা ধর্মশাস্ব্ের পরই ধর্মবষয়ক যত এ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আছে তাহাদের ন্যায় অমূল্য এই 
গ্রন্থ । ইহা ণদ কনফেসনস্‌ অব সেন্ট আগাস্তন” এবং সেবেতিয়ার-প্রণীত “লাইফ 
অব সেন্ট ফ্রান্সস” এই বই দুইখানর পাশ্রে স্থান পাইবার যোগ্য 1৮ 

লণ্ডনে 'ববেকানন্দকে প্রথম দোৌখবার পর ও তাঁহার বস্তৃতা শুানবার পর 
নিবোদতার মনে যে প্রাতীক্য়ার সম্ট হইয়াছিল. তাহার বর্থনা লোখকা প্রথমে 
দয়াছেন। 

“স্বামীজগর ইংলণ্ড পাঁরত্যাগের পূবেইি এমন দিন আসয়াছিল, যখন আম 


৪৬ স্মরণে মননে 'াববেকানন্দে 


তাঁহাকে “গুরুদেব বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরয়াছিলাম | ইন যে কীরোচিত উপাদানে 
গাঁঠিত ছিলেন, তাহা আম বুঝিতে পাঁরয়াছিলাম, এবং তাঁহার স্বজাতিপ্রেমের নিকট 
আম সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম । কিন্তু এই যে আমার 
আনুগত্য স্বীকার, ইহা শুধু তাঁহার চারত্রের নকটেই । ধমেপিদেম্টা হিসাবে, আমি 
দোঁখলাম যে, তাহার জগংকে দিবার জন্য একাঁট স্বতন্ত্র মতবাদ আছে বটে, কিন্তু 
যদ তান দেখেন যে, সত্য উহাতে না' থাকিয়া অন্য কিছুতে আছে, তাহা হইলে তানি 
এক মুহূর্তের জন্য এ মতের অন্তর্গত কোন 'িকছুই সমর্থন কাঁরবেন না। আমি 
তাঁহার উপদেশাবলণ উত্তমরূপে আলোচনা কারয়া বুঁঝতে পারলাম যে, উহার কোন 
অংশে অসংলগ্নতা' নাই ; ?কন্তু তাঁহার প্রাতপাদ্য 'বষয়গ্ণীলকে হাতে-কলমে প্রমাণিত 
না করা পর্যন্ত আমি উহাদের চরম সত্যতার নিকট আত্মসমর্পণ কাঁর নাই। আর, 
তাঁহার চীরন্র-মাহাত্ম্যে অতীব মুশ্ধ হইলেও, আমি সে সময় তাঁহার এবং আমার 
জানত যে-কোন িন্তাশশল বা প্রাতিভাশালী ব্যান্তর চারন্রাবকাশের মধ্যে ষে বিপুল 
পার্থক্য পরে দৌখবার সৌভাগ্য লাভ কাঁরয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা কাঁরতে 
পার নাই । 

“অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে জবলন্ত ভাষায় বাঁলবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকায় এবং 
অদ্ভূত গান্ভীর্যময় এক প্রাচীন সাহত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ কাঁরতেন বালয়া ?তাঁন 
আমার 'নকট সবোঁপাঁর আধ্যাত্বক জাঁবনেরই মাহাত্ম্য প্রচারক খাঁষরূপে প্রাতভাত 
হইতেন ; বাহরের জগৎ অন্তগতের দ্বারাই নিয়াঁন্্ত হইবে- ইহাই তন প্রচার 
কারতেন। 'তাঁন যে সকল বিষয়ের আলোচনা কাঁরতেন এবং যে দক দিয়া উহা 
করতেন সেগাঁলর য্ান্ত-বিচারগুণ উপভোগ্য হইলেও, উহাদের মধ্য 'দিয়া একটি 
ধ্বান, একটি মূল সুর শ্রাতিগোচর হইত । সেই সুর, সেই ধান এই £ আত্মা 
প্রকৃতির জন্য নহে, প্রকতিই আত্মার জন্য।” যান দীর্ঘকাল ধাঁরয়া স্বামীজীর 
বন্তুতাবলী শহীনয়াছেন, তাঁহার নকট পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আধ্যাত্বক জীবনের প্রভেদ 
এইরূপ বোধ হইবে__একটি যেন প্রত্যষে বহুদূরে কোন নদীতীর হইতে সমাগত 
বংশশধ্বানর ন্যায়, উহা পাঁথবীর বহু সুমধুর গীতের মধ্যে অন্যতম £ অপরাঁট সেই 
স্বরলহরীই, শ্রোতা যখন ব্লমশঃ নিকটতর হইতে হইতে অবশেষে উহাতে তন্ময় হইয়া 
গিয়া নিজেই গায়ক হইয়া যান, তখন যেরুপ হয়, সেইরূপ । আর উহার সঙ্গে সঙ্গেই 
ত্যাগের মাহাত্ম্য জবলন্তভাবে ফাটিয়া উঠে । 

“পাশ্চাত্যে স্বামীজী আমাদের ানিকউ শুধু ধমাচার্যরূপেই প্রকাশিত 
হইয়াছলেন। এখনও মূহূর্তকাল চিন্তা করলেই আমি তাঁহাকে সেই পুরাতন 
বন্তুতাগৃহে উচ্চ আসনে সমাসীন দৌখতে পাই ; দৌখ তান বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্ত- 
ভাবে এই গসংহাসনে আঁধান্ঠত, এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই আধ্াাীনক জগতে 
সুদূর অতীতের সেই বাণী পুনরায় উচ্চারত হইতেছে । তাঁহার এই স্থির ধারণা 
1ছল যে ভাবষ্যতে আবার একদল ভারতীয় প্রচারক পাশ্চাত্যে আঁসয়া তাঁহার মতই: 
ভাবী বংশধরগণের ফললাভের জন্য নূতন নূতন বাঁজ বপন কাঁরয়া যাইবেন। তাঁহার 


গব বেকানন্দ প্রসঙ্গে ৪৭ 


আচার-ব্যবহারে যে বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর ভাব আমাঁদগকে এত মুণ্ধ 
কাঁরয়াছিল তাহা শুধু তাঁহার এই 'স্থির ধারণারই বাঁহঃপ্রকাশ মাত্র 1” 


ভারতবর্ষে আ'সয়া স্বামী বিবেকানন্দের ঘাঁনষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ কাঁরয়া নিবোৌদতা 
পববেকানন্দ সম্পর্কে যে-সব আঁভজ্ঞতা অর্জন কাঁরয়াছিলেন, তাহার আলোকে 
স্বামীজনকে তান যে-ভাবে বাঁঝয়াঁছলেন, তাহার বর্ণনা এই রকম £ 

“আমার মনে হয়, একথা 'িঃসন্দেহ যে, 'ন্রবিধ প্রভাবের ফলে তাঁহার জীবন 
গঠিত হইয়াছল £ প্রথমত, তাঁহার ইংরোৌজ ও সংস্কৃত সাহত্যে শক্ষালাভ ; দ্বিতীয়ত, 
তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক চারন্র-ঁঘান, সমুদয় শাস্ত্র যে-জঈবনকে একবাক্যে 
আদর্শ বাঁলয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই জীবনের উদাহরণ ও প্রমাণস্বরুপ ছিলেন ; 
এবং তৃতীয়ত, আমার যতদূর মনে হয়, তাহার ভারত ও ভারতবাসিগণ সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষজ্ঞান__যাহার বলে তান উহাঁদগকে এমন এক 'াবপুল সজীব ধর্মশরীরেরই 
অঙ্গ বালয়া বুঝতে পাঁরয়াঁছলেন, তাঁহার অশেষ মাঁহমাঁন্বত গুরুদেবও স্বয়ং যাহার 
সাকার বিগ্রহ ও বাণীমান্র ছিলেন। আমার মনে হয়, এই 'তিনাট প্রভাব তাঁহার 'বাবধ 
বন্তুতা হইতে স্পম্টর্পে লক্ষ্য করা যায়। যখন তান বেদান্ত প্রচার কাঁরতেছেন ও 
জগতের সম্মুখে স্বদেশবাঁসগণের দর্শনের পক্ষ সমর্থন কাঁরতেছেন, তখন তান 
প্রধানত প্রাচীনকালের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন ; অবশ্য 
যেরুপ প্রাঞ্জলভাবে ও দৃঢ়তার সাঁহত তান উহার ব্যাখ্যা কারতেছেন, তাহা শুধু এ 
সকল গহ্াপ্রাতপাদ্য সত্যসমূহ তাঁহার গুরুদেবের জীবনে একাধারে সমন্টিভূত 
দোঁখয়াছলেন বাঁলয়া'। আমরা যখন তাঁহার বস্তৃতাগ্ীল পাঠ কার, তখন আমরা 
এমন কিছুর পাঁরচয় পাই যাহা তাঁহার নিজের পাঁরপ্রমলব্খ আভিন্রতা হইতে প্রসৃত ; 
এই সকল বন্তুতার পশ্চাতে যে-শান্ত 'নাহত রাহয়াছে, তাহা তাঁহার দীর্ঘ ভারত- 
ভ্রমণেরই ফল | স্বামীজীর এই ভ্রমণ-কাহিনী বাঁলয়া শেষ কারবার নহে। তাঁহার 
স্বদেশের ও »্বদেশবাঁসগণের প্রাঁত শ্রদ্ধা কোন ফাঁকা ভাবুকতা বা ইচ্ছাকৃত অন্ধতার 
ফল নহে, উহা এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানজাঁনত । আঁম শুনিয়াছ যে, স্বামী 'ীববেকানন্দের 
আশৈশব এই অন্তীর্নাহত সংস্কার ছল যে, তাঁন দেশের উপকার কাঁরতে জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। অনেক পরে তান এই কথা মনে কাঁরয়া গর্ব অনুভব কাঁরতেন যে, 
আমোঁরকা গমনের পর প্রথম প্রথম তাঁহাকে যে সকল অবস্থাবিপর্যয় সহ্য কাঁরিতে 
হইয়াছিল--যখন ও বেলার আহারের জন্য কাহার দ্বারস্থ হইবেন তাহার ঠিকানা 'ছল 
না, সেই সময়েও ভারতে শিষ্যগণকে যে সকল পন্ন 'লাখয়াছলেন, তাহাতে গবলক্ষণ 
পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহার এই দু প্রত্যয় এক মুহূর্তের জন্যও বচালত হয় 
নাই । যে সকল মহাত্মা কোন বিশেষ কার্য সংসাধিত কারবার জন্য জন্ম পাঁরগ্রহ 
করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এইরূপ একাঁট অদম্য আশা বর্তমান থাকেই থাকে । 
ইহা ভাবী মহত্বের একটি গভীর ধারণা, ইহা ভাষায় প্রকাশ কারতে হয় না; উহার 
একমাত্র প্রকাশ জীবনে । "শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে তৈয়ার কারবার জন্যই 


৪৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


জীবন ধারণ কাঁরয়াছিলেন । বাস্তাবক ক তাই ? না, জগন্মাতার একটি মাত্র মহীয়সী 
বাণীর এক অংশকে তাঁহার অংশান্তর হইতে নিশ্চয়পূর্বক পৃথক কাঁরয়া দেখা যেমন 
অসম্ভব, তেমাঁন এই দুইজনের জীবনকেও পৃথক কাঁরয়া দেখা অসম্ভব ! এ সকল 
জঈবনের সম্যক আলোচনা কাঁরতে কাঁরতে অনেক সময় আমার এইরপ মনে হইয়াছে 
যে, শ্রীরামকৃষ্-ীববেকানন্দ নামক একাঁট আত্মা আমাদের মধ্যে আবিভূত হইয়াছলেন 
এবং তাঁহারই জীবনের অর্ধ-আলোকময় অংশে অনেকগ্বীল মার্ত দ্াম্টগোচর 
হইয়াছিল । 

“পাশ্চাত্যের বিলাসতার মধ্য দিয়া তিনি নিভাঁকভাবে এবং ছমান্র ইতস্ততঃ, 
না করিয়া বচরণ কারতেন। ভারতে আম যেমন তাঁহাকে আঁবচাঁলতভাবে সাধারণ 
লোকদের মত বস্ত্র ও উত্তরীয়মান্রে আচ্ছাঁদত হইয়া মেঝেয় বাঁসয়া হাতে বাঁরয়া 
গ্রাস মুখে তুলিতে দোঁখয়াছ, ঠিক তেমনই ভাবে কিছুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচ না 
করিয়া তিন আমোরকা ও ফ্রান্সের নানা ভোগবহুল জাবনকে গ্রহণ কারয়াছলেন। 
গতাঁন বাঁলতেন, “সাধু ও রাজা একই মুদ্রার এীপঠ-ওাঁপঠ মাত্র । জগতের সর্বশ্রেচ্ঠ 
বস্তু ভোগ করা এবং সে-সব ত্যাগ করা- এ দুয়ের মধ্যে আত অল্পই ব্যবধান । 
অতাঁতি যুগে ভারত 'িনধনতাকেই সকল গৌরবে মশ্ডিত কাঁরয়া তুলিয়াছিল । 
ভাঁবষ্যতে সম্পদকেও কতকটা গৌরব দান কাঁরতে হইবে ॥) 

“জ্বামীজী সর্বদাই সকল বস্তুর প্রাত তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি আগ্রহের 
সাঁহত যাদ্‌ঘর, 1িশ্বাবদ্যালয়, নানাবিধ শক্ষাসংস্থা, স্থানীয় ইতিহাস প্রর্তীত বিষয়ে 
তথ্য লইতেন। তবে কোন স্থানেরই রীতিনীতি, আচার-ব্যবহ্ার প্রভাত সাধারণ 
লোকের দহাষ্টতে দৌখতেন না'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, তাহা; 
অনুভব কাঁরয়া সেই রকম ব্যবহার কাঁরতে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ব্যান্ত আর 'দ্বতীয় 
ণছলেন না। প্রত্যেক শবষয় প্রত্যেক 'জাঁনস যে যে ভাবরাশ আঁভব্যন্তি করিতে প্রয়াস 
পাইতেছে, তাহা দ্বারাই তান উহাদের বাঁঝিতে চেম্টা কারতেন। শেষবার আমোরকা 
হইতে 'ফাবয়া তান আমাকে বাঁললেন, “পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম পাঁরচয় পেয়ে আম 
তার প্রীত িশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়ৌছলাম, ?কন্তু এখন আম প্রধানত তার অর্থ- 
1ল"সা ও ক্ষমতাই দেখতে পাচ্ছি ।*-.ভারতের সমস্যা ও আমোরকার সমস্যা যে 
সম্পূর্ণ পৃথক, অন্তত এ বিষয়ে আমার অনদমাত্র সন্দেহ নেই ।” তান বিদেশে 
ভারতের অভাব বা সমস্যাসমূহের আলোচনা করার ঘোর 'বরুদ্ধে ছিলেন, এবং 
তাঁহার সম্মুখে এরুপ করা হইলে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ কাঁরতেন । 
যদিও সকলে তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বেরই আঁধবাসা বাঁলয়া আভিত কাঁরয়া গর্ব অনুভব 
কাঁরতেন, তথাপি স্বামীজী 'িনজে সর্বদা ভারতভূমে জন্মগ্রহণের জন্যই আপনাকে 
গোরবান্বত মনে কারতেন |” 

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে এবং বিদেশে যে সব মত প্রচার কাঁরয়া গিয়াছেন, 
ভগ্গিনী 'নবোদতার সুযোগ হইয়াছল সেগুলি ঘাঁনম্তভাবে জানবার এবং বুঝবার । 
স্বামীজশীর মত সম্পর্কে গনবোঁদতার আলোচনার একাঁট গবশেষ মূল্য আছে ; কারণ, 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ৪৯ 


বিবেকানন্দকে 'িনবোঁদতা যেমন বাঁঝয়াছলেন, এমন আর কেহই পারেন নাই। 
'নিবোদতা 'লাখয়াছেন £ 

“দ্বামী িবেকানন্দই পাশ্চাত্য জাতসমূহের নিকট বেদ ও উপাঁনষদর ভাব- 
রাশির প্রথম ও প্রামাণক ব্যাখ্যা করেন । তাঁহার নিজের কোন ধর্মমত প্রচার কারবার 
ছিল না। তান স্বর্গের পারবর্তে মনুন্ত প্রচার কাঁরতেন, পাঁর্রাণের পাঁরবর্তে 
জ্ঞানলাভ শব্দ ব্যবহার কাঁরতেন, ঈশ্বরের পাঁরবর্তে সর্বভূতে অবাঁস্থত ব্রন্ষের 
সাক্ষাৎকার কাঁরতে উপদেশ দিতেন, এবং কোন একাঁট াবশেষ ধর্মের মাহাত্য ঘোষণা 
না কাঁরয়া সকল ধর্মেরই সত্যতা ঘোষণা কাঁরতেন। তাঁহার প্রচারিত মতবাদ 
বিদ্যালয়ে আঁধগত দর্শনচচামান্র ছিল না; উহা ছিল এমন এক জীবন্ত মহাজাতির 
হৃদয়ের চিরপোষিত বিশবাস যাহা ,পণ্ণাবংশাঁত শতাব্দী ধাঁরয়া এ জাতি তাহাদের 
জীবনে-মরণে উহাকে সত্য বাঁলয়া উপলাধ্ধ কারবার জন্য রুমাগত চেষ্টা কাঁরয়া 
আ'সরাছে ৷ ধর্মগ্ন্থসকল তাঁহার নিকট জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুস্ত কাঁরয়া দেয় 
নাই ; উহারা তাঁহার নিকট শুধু এক মহান: জীবনের টীকা ও ব্যাখ্যাস্বর্প ছিল; 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনই তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল কাঁরয়া 
দেয় যে, শঙকরাচার্য-প্রচাঁরত অদ্বৈতবাদই সবেচ্চি অবস্থায় একমান্র সত্য । স্বামীজী 
বাঁলতেন, 'বাঁভন্ন সম্প্ররায়ের গবাঁভল্ন ধর্মমতের মধ্যে বিরোধ থাকলেও উহাঁদগের 
সমন্বয় করা চলে । স্বামীজণর চক্ষে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ত্ব বিশেষ বিশেষ ধর্ম 
মতের ন্যায় আঁত পাঁবন্র বস্তু বালয়া গণ্য হইত । তান মনে কাঁরতেন, প্রতোকেই 
যেন আদর্শ মন্‌ব্যত্ব সম্বন্ধে ানজের সমগ্র ধারণাটুকু প্রকাশ কাঁরতে প্রাণপণ চেষ্টা 
কাঁরতেছে। একবার তান বালয়াছলেন__-“এক মনষ্যত্ব' কথাঁটতেই জাত বল, 
ধর্ম বল- সব িছুরই সার 'নীহত ।, আবার ইহাও দৌঁখয়াছি, কোন জাতির সম্বন্ধে 
মতামত প্রকাশ কাঁরতে হইলে স্বামজী তাহাদের সদ্‌গ্ণরাজর প্রীত দৃম্টি রাঁখয়াই 
উহা কাঁরতেন, কখনো তাহাদের দোষগ্ীল দৌঁখয়াই বিচার কাঁরতেন না। হিন্দুধর্মের 
সাধারণ 'ভাত্বগ্ীল আঁবচকার তাঁহার একমান্র কার্য ছিল। 'তাঁন বালতেন__ 
ন্দধর্মের শভাঁত্ত বেদ এবং বেদের মাহাত্ম ধর্মের ইতিহাসে এক অতুলনীর সামগ্রী । 
প্রাচশন বাঁলয়াই বেদ শ্রেষ্ঠ নহে ইহা শতগদুণে শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে, জগতের যাবতীয় 
শাস্বগ্রন্থের মধ্যে কেবল বেদই মানবকে সতর্ক কাঁরয়া বাঁলতেছেন যে, তাহাকে সকল 
গ্রন্থের পারে যাইতে হইবে ৷ সেইজন্য বহ? সম্প্রদায় ও মতমতান্তরের স্মাম্টতে গঠিত 
হইলেও হিন্দুধর্মের অনন্ত উদারতা ইহার একাঁট 'বাশন্ট লক্ষণ। ভারতবষে' 
ৃন্দুধর্'র অসখখ্য শাখা-প্রশাখাকে উহার গণ্ডীর বাঁহরে রাশিবার চেষ্টাই স্বামীজী 
আদৌ সহ্য কাঁরতে পারতেন না । স্বামীজ” সমগ্র ভারতবর্ষকে একতাসদুন্তরে আবদ্ধ 
জ্ঞান করতেন । মনের অপেক্ষা হৃদয়ের একতাই তাঁহার নিকট বেশী ম.ল্যবান ছল । 
1তানি কখনো জাতয়স্ব প্রচার করেন নাই, কিন্তু উন্ত শব্দে যাহা বুঝ্ময়, তান স্বংয়ই 
তাহার জীবন্ত প্রাতিমূর্তিবরূপ ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে প্রগা প্রীতি ভারতের 
জাতীয় আদর্শ, আমাদের আচার্যদেব নিজ জশবনদ্বারা আমাঁদগকে তাহাই দেখাইয়া 


স্ম. ম. বি. /১ম/৪ 


৫০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


দয়াছিলেন ।৮ 

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজশীবনে কোন্‌ ভাবাঁট প্রবল ছিল এবং ধর্মসংস্কারক 
গহসাবে তাঁহার ক মতবাদ ছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা কাঁরতে গিয়া ভগিনশ 
গনবোঁদতা 'লাঁখয়াছেন £ 

“আধ্যাত্মিক হিসাবে বালিতে গেলে, স্বামীজীর মন 'দাঁবধ উপাদানে গাঠত ছিল, 
ইহা আম সর্বদা অনুভব করিয়াছি । তান যে আজন্ম রক্ষজ্ঞানী ছিলেন, একথা 
নিঃসন্দেহ ; শ্রীরামকৃষ্ণ তো ইহা পুনঃ পুনঃ বিশেষ কাঁয়াই উল্লেখ করিয়া শিয়াছেন। 
স্বামীজী যখন আট বৎসরের বালক মাত্র, তখনই 'তান খেলা কাঁরতে বাঁসয়া সমাধধস্থ 
হইবার শীন্তলাভ করিয়াছিলেন । ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনের স্বাভাবিক গাঁত অফুরন্ত 
সুক্ষ ও দার্শনক ভাবগুলির ?দকে ছিল ; সচরাচর যে সকল ব্যান্তকে “পৌত্তলিক” 
আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, উহা তাহাদের ঠিক বিপরীত ছিল। যৌবনে, এবং খুব 
সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইবার অন্ততঃ কিছুকাল পরে, 
গতাঁন যথারীতি সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের সদসাশ্রেণীভুন্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও 
আমোরকায় তান এমন ছুই প্রচার করেন নাই, যাহা মৃর্তিবশেষের উপর 
প্রাতাম্ঠত। ব্ন্ধ- সাক্ষাংকারই তাহার একমান্র আদর্শ, অদ্বৈত দর্শন তাঁহার একমাত্র 
মতবাদ এবং বেদ ও উপাঁনষদ্‌ তাঁহার একমান্র প্রামাণ্য ধমর্রন্থ ছিল । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আবার ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষের জগজ্জননী-বোধক “মা” শব্দাট তাঁহার মুখে 
সর্বদাই লাশিয়া থাঁকিত। তান দিবারান্র জগদম্বার ভাবে তন্ময় হইয়া থাকতেন । 
ভাল মন্দ যাহাই ঘটুক না কেন, 'তাঁন সকলই জগন্মাতারই হাত বাঁলয়া জ্ঞান 
কাঁরতেন ।-""যখনই তাঁহাকে কালশম্ার্তর ব্যাখ্যা কাঁরতে বলা হইত, তখনই 'তাঁন 
বাঁলতেন--“মা যেন একখান মহাশ্রল্থ £ মানব উহা পাঠ কাঁরয়া আভজ্ঞতা সণয় করে, 
আর পূচ্ঠা উন্টাইয়া যাইতে অবশেষে সে দেখে যে, উহাতে ?কছুই খখাজয়া পাওয়া 
যায় না। আমার মনে হয়, ইহাই চরম ব্যাখ্যা । মা-কালীই ভারতের ভাবা 
বংশধরগণের একমান্ত্ উপাস্য হইবেন । তাঁহার নাম লইয়া মাতৃভন্ত সন্তানগণ নানা 
আঁভন্্রতার শেষ সীমায় পৌীছিতে সমর্থ হইবেন। সবশেষে তাহাদের হৃদয়ে সেই 
সনাতন জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ ঘাঁটবে, শান্তর“মধ্য দয়া বন্ধে উপনীত হইবে 1” 

“ভারতের অতীতকে মাত্র পুনরুজ্জীবিত বা পুনধঃস্থাঁপত করা স্বামীজীর আদৌ 
আঁভপ্রেত ছিল না। 'তাঁন গজ দেখিতে চাঁহতেন সেই প্রাচীন ভারতের বলবীর্ 
এই নৃতন যুগে নূতন ভাবে প্রযযন্ত হউক, এবং কঞ্পনাতীত রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত 
হউক। 'তাঁন একটি “সাক্রিয়” ধর্ম দোখতে চাহতেন। যাহা জগতে অলৌকিক রহস্য 
নামে পাঁরচিত, সেই গজাঁনসকে স্বামীজণী ভশীতির চক্ষে দেখতেন । প্রকৃত ধর্মের সাহত 
তথাকাঁথত অলৌদিক বা আঁতপ্রাকতের কোনো সম্বন্ধ আছে--তাঁন ইহা 'বি"বাস 
কাঁরতেন না এবং অপরকেও উহা বিশ্বাস কাঁরতে বাঁলতেন না। এই সকল কথা 
তাঁহার নিকট ঘৃণার বস্তু ছিল । প্রাচীনকালে ভারতীয় খাঁষগণ ভারতবাসশীদগের 
?নকট যে ধম" প্রচার কাঁরয়াছলেন, উদারন্ধদয় স্বামীজী পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট 


শববেকানন্দ প্রসঙ্গে ৫৯ 


সেই ধর্ম প্রচ।র কায়াছিলেন। মানুষের মধ্যে রক্ষভাব অন্তার্নীহত রাহয়াছে, এবং 
যে-কোন আকারের 'নিষ্ঠাসহকৃত স্বেবাদ্বারা উহার 'বকাশ করা যায়--উহাই উক্ত ধর্মের 
সারকথা । ধর্মের ব্যাপারে যুরোপায় নেতৃত্বের সফলতায় স্বামীজী কদাঁপি 'ব*বাস 
' কারতেন না।” 

ভারতের নারীজাত ও 'নয়শ্রেণীর উন্নীত স্বামী 'ববেকানন্দের চিন্তা ও মনের 
অনেকখাঁন অংশ জাঁড়য়া ছিল । তাঁহার মানবপ্রোমক গুরুর চারন্রের এই দিকাঁট 
সম্পর্কে ভাঁগন? 'নবোঁদতা 'লাঁখয়াছেন £ 

“আমাদের আচার্যদেব মনে কাঁরতেন যে, স্তীজাত ও 'নয্শ্রেণর লোকাঁদগের 
উন্নীত সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। 'তাঁন তাঁহার গুরূভ্রাতা শিষ্যদের সর্বদাই 
বাঁলতেন,_ কখনো ভুলো না, স্বীজাতি ও 'নয়শ্রেণীর লোকদের উন্নাতসাধনই 
। আমাদের মূলমন্ত্র । স্বামীজশ জাতিভেদ-ব্যবস্থাটির সর্বদা আলোচনা কারতেন। 
তান কদাচিৎ উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা কাঁরতেন । উহাকে মানবজশীবনেরই একাঁট 
আঁনবার্য ব্যাপার বাঁলয়া দোঁখতে পাওয়ায়, 'তাঁন জাতিভেদকে শুধু হন্দুধর্মেরই 
একাঁট বিশেষ ব্যাপার বাঁলয়া মনে কাঁরতে পারতেন না। স্ব্রীজাত ও নিয়শ্রেণীর 
লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক- তাহাদের ভীবষ্যৎং-সংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের 
মীমাংসা তাহারা নিজেরাই কাঁরতে সক্ষম হইবে । তান স্বাধীনতা বাঁলতে ইহাই 
বুঝিতেন, এবং আজীবন এই কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। এ শিক্ষা 
ির্প আকারের হওয়া চাই, সে বিষয়ে তিনি নিজ আঁভন্ঞতা হইতে বুঝিয়াছিলেন 
, যে, এ পযন্ত উহার আত সামান্য অংশই 'স্থরীকৃত হইয়াছে । বাক্তিস্বাতন্ত্্যের প্রাত 
তাঁহার যথেম্ট শ্রদ্ধা থাঁকলেও, যাহাকে 'তাঁন অসতন বিধবার পাপাচরণ বাঁলয়া 
আঁভাঁহত কাঁরবেন, সে-বিষয়ে তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল । বৈধব্যের শ্বেতবাস, তাঁহার 
নিকট, যাহা কিছু পাঁবন্র ও সত্য, তাহারই চিহ্ছস্বরূপ ছিল । সুতরাং যে কোন 
শিক্ষাপ্রণালী এই সকল বস্তুর প্রাত লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে 'তাঁন স্বভাবতঃ শক্ষা 
বাঁলয়াই গণ্য কাঁরতেন না। যাহারা চণ্চল, বিলাসী এবং জাতীয়তান্রষ্ট, শত বাহ্য 
পাঁরপাট্য সত্তেও তাহারা তাঁহার মতে 'শাক্ষিত নহে, বরং অধঃপাঁতিত । পক্ষান্তরে, 
যাঁদ তিন দোঁখতেন যে, কোন আধুনিক ভাবাপন্ন ম্তলোক সেই প্রাচীনকালের ন্যায় 
একান্ত গনর্ভর ও পরাভাঁন্তর সাঁহত স্বামীর জঈবনসাঙ্গনী হইয়াছেন এবং বশর. 
গৃহের পাঁরজনাঁদগের প্রাঁত প্রাচীনকালসূলভ 'নষ্ঠা বজায় রাখয়াছেন, তাহা হইলে 
' তান, তাঁহার নিকট, 'আদর্শ হিন্দুপত্তী” বালিয়া বিবোঁচত হইতেন। প্রকৃত সন্গ্যাসের 
ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোক দেখান ব্যাপার নহে । আর যে স্তীশক্ষা 
প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমৃহকে প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, 
তাহা স্্রীশক্ষা পদবাচ্যই নহে । 

“ভাবষ্যতের হিন্দু রমণীকে 'তাঁন একেবারে প্রাচীনকালের ধ্যানশাস্তবাজত 
বাঁলয়া চিন্তা কাঁরতে পারতেন না। নারীগণকে আধ্বীনক বিজ্ঞান 'শাখতেই 
হইবে, গকন্তু প্রাচশন ধর্মভাব িবসর্জন দিয়া নহে । স্বামীজী বেশ স্পম্ট বুঝিয়া- 


৫২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


ছিলেন যে, তাহাই আদর্শ শিক্ষা হইবে, যাহাতে সমগ্র সমাজ-শরারে প্রত্যক্ষভাবে 
সবাপেক্ষা অন্প পাঁরবর্তন আনয়ন কাঁরবে । আদর্শ শিক্ষা এরূপ হইবে যে, কালে 
উহা প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতাঁতকালের সমুদয় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশ 
কাঁরতে সহায়তা কাঁরবে । আগামী যুগের স্ত্রীগণের মধ্য বীরোচিত দঢ্রসঙকজ্পের 
সাহত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাঁকবে। তেজাঁস্বতা ও সাহসের সাঁহত 
নারীগণকে কোমলতা ও মাধূর্যেরও কাশ দেখাইতে হইবে | স্বামনীজী স্তীজাতির 
স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না, কিন্তু তান যে স্বাধীনতা-বিকাশের কম্পনা 
কাঁরতেন, তাহা আন্দোলন, হৈ-চৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে ভাঁঙয়া 
ফেলা, এ-সকলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে । সমাজের আদর্শগুীল মানিয়া লইয়া, 
জাতীয় জীবনের বৌশল্ট্যপর্ণ আদেশগুলি বু'ঝিয়া লইয়া, নারীগণ যতই ভারতপীয় 
ভাবাপন্ন হইয়া উঠবেন, ততই তাঁহারা উন্নাতির এরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ 
কাঁরবেন, যাহা প্রাচীন ভারত কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই | 

স্বামশ গববেকানন্দের বুদ্ধ-প্রীতি সম্পর্কে নিবোঁদতা 'লাখয়াছেন £ 

“্বামীজীর জীবনে বুদ্ধের প্রাতি ভন্তিই সর্বপ্রধান। এই মহাপুরুষের জীবনের 
এীতিহাঁসক সত্যতা হেতুই তান উহাতে এত আনন্দ অনুভব কাঁরতেন। তানি 
বাঁলয়াছলেন, “বুদ্ধ ব্যান্ত-বিশেষের নাম নয়, ও?টি একি উচ্চ অবস্থা 1, 'িজে হিন্দু 
সন্যাসী হইলেও, স্বামীজী শুধু 'লালতাবস্তর? নহে, বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার 
বিখ্যাত মূল গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারামিতা” সংগ্রহ কারয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়ায় 
গমন কাঁরয়া বোধবৃক্ষের তলে বাঁসয়াছিলেন। বুদ্ধের আস্তত্বের এীতহাঁসক 
সত্যতাই শুধু তাহাকে মন্তরমুগ্ধ করে নাই । তাঁহার গুরুদেবের জীবনের সাহত 
আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এই সর্বজন-স্বীকৃত ইতিহাসের অনেক এঁক্য পারলক্ষিত 
হয়। ভগবান বুদ্ধের জীবনে তান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দোঁখতে পাইয়াছিলেন, 
শ্রীরামকৃফের জীবনে 'তিনি'ভগবান বৃদ্ধকে দোঁখতে পাইয়াছলেন। বৌদ্ধ মতবাদের 
এীতহাসক ও দার্শীনক অর্থবন্তা সম্বন্ধে স্বামীজন সর্বদাই গভীরভাবে আলোচনা 
কারতেন । 'তাঁন বাঁলয়াছেন যে, সারা জগতের মধ্যে তানই একমাত্র 'স্থরপ্রজ্ঞ ব্যন্তি ৷ 
বুদ্ধের প্রাত স্বামীজীর জীবন্ত জহলন্ত বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অসীম ত্যাগ ও দয়া 
সম্বন্ধে তান আঁতি উচ্চ ধারণা পোষণ কাঁরতেন 1” 

স্বামণ বিবেকানন্দের শেষ জীবনের কথা লিপিবদ্ধ কারতে গিয়া নিবোঁদতা ফে 
সংযম ও মননশশলতার পাঁরিচয় 'দয়াছেন, তাহা একমান্্ তাঁহার মতন সৃনিপুণ 
লোঁখকার পক্ষেই সম্ভব । 'নিবোঁদতা শলীখতেছেন £ 

“তাঁহার গুরুদেব ভবিষ্যদ্বাণী কাঁরয়াছলেন যে, তাঁহার কার্য শেষ হইলে 
স্বামীজী আবার তাঁহার 'নার্বকজ্প সমাধিরূপ আমাঁট খাইতে পারবেন ; সে কথা 
তাঁহার বাল্য-সাঙ্গগণ কদাঁপ বিস্মৃত হন নাই । কেহই জানত না, কোন্‌ মুহূর্তে 
এঁ কার্য সমাপ্ত হইবে, এবং তাঁহার চরম অনুভূতি ষে আসন্ন, একথা কেহ কেহ 
দন্দেহও কাঁরয়াছিলেন। যতই শেষ দিন নিকটবতরঁ হইতেছিল, ততই ধ্যান ও তপস্যা 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ৫৩ 


তাঁহার অধিকাংশ সময় আঁধকার কারিয়াছিল। যে-সকল কল্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় 
ছিল, তাহাও এখন আর তাঁহার চিত্তকে তেমন আকৃষ্ট কারতে পারিত না। তাঁহার 
শেষ জন্মাঁদনের প্রাতঃকালে তাঁহার শেষ তীর্থ দর্শন হইল বৃদ্ধগয়া এবং তাহার পরে 
বারাণসী। তাঁহার সকল ভ্রমণের উহাই উপযুক্ত অবসান হইয়াছিল । দেহত্যাগের 
পদুবে একজনকে বাললেন_-'আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতোঁছি। একটা মহা তপস্যা 
ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জাগিয়াছে এবং আম মৃত্যুর জন্য প্রস্তৃত হইতোঁছি।” 
শেষের কয়াঁদন স্বামীজর কথাবার্তা ও চালচলনে কোন বিষাদ-গল্ভাঁর ভাব ছিল না। 
এই সময়ে তাঁহার মধ্যে একটি জ্যোতির্ময় সত্তা অনুভব কারতাম--তাঁহার স্যুল দেহ 
যেন উহারই ছায়া বা প্রতীক মান্র বাঁলয়া বোধ হইত ।...সন্ধ্যারাতির কাঁসরঘণ্টা 
বাঁজতেছে। তান নিজের ঘরে গিয়া গঙ্গার ?দকে মুখ কাঁরয়া ধ্যান কাঁরিতে বাঁসলেন। 
ইহাই শেষ ধ্যান। আধঘন্টা পরে সেই ধ্যানর্‌প পক্ষে ভর কাঁরয়া তাঁহার আত্মা 
দেশকালের সামা ছাড়াইয়া পরমধামে চালয়া গেল ; শরীরটা ভাঁজ করা পোশাকের 
মতন পাঁথবাঁতেই পাঁড়য়া রাহল |” 


ই. জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ 
ঢু ভাঁগনশ নিবোদতা 


যে মহাপুরুষ বিবেকানন্দ এই পাঁথবীতে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, আজ তাঁহার 
কয়েক মুষ্টি ভস্মমান্ত অবাঁশম্ট আছে । এই গঙ্গার তারে নিজ্নে যে আলোকাঁশখা 
গত পি বংসরকাল ধাঁরয়া জবলিতেছিল, আজ তাহা িবাপিত। যে কন্ঠস্বর দেশে- 
দেশান্তরে প্রতিধবানত হইয়াছিল আজ তাহা নীরব । এক উদ্দাম ঝাঁটকার বেগে 
জীবন বকাঁশিত হইয়াছল এই মহান আত্মার মধ্যে । কিন্তু সেই জীবনের পাঁরসমাপ্তি 
হইয়াছিল শান্তর মধ্যে । সান্ধ্য সঙ্গীত শেষ হইলে পরে মৃত্যুর আশীর্বাদ নামিয়া 
আসল এক অমাবস্যা রজনীতে । ক্লান্ত ও ক্ষতাঁবক্ষত দেহভার 'তাঁন রক্ষা কাঁরলেন 
এবং রূমে মহাসমাধিতে বিলীন হইয়া গেল তাঁহার সেই বিজয়ী আত্মা । 

সবেমাত্র তান কর্মীসাদ্ধর পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে বিবেকানন্দের 
মৃত্যু হইল। আরো নৃতন এবং বৃহত্তর কর্মের আহবান যখন তাঁহার কর্ণে 
বাঁজতোছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। 'িবেকানন্দ আ'সয়াছলেন 
মানুষ গাঁড়বার জন্য এবং সেই কার্যে দনের পর 'দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী 
অমানুষিক পাঁরশ্রমই না 'তাঁন কাঁরয়াছিলেন এবং এই দুরূহ কার্যের জন্য তাঁহাকে 
পযয়িক্রমে আচার” পিতা এবং শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল । মৃত্যুর 
গদনের অপরাহ্থাট পর্যন্ত তান এইভাবে ব্যয় কারয়াছলেন । 

কার্যে ?সাঁদ্ধলাভ 'কিম্বা- নেতৃত্ব_ইহার কোনোটাতেই তাঁহার ভ্রুক্ষেপ ছল না। 
পাশ্চাত্তযদেশে ধর্ম প্রচারের সময় বহু বিত্তশালী লোক তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন এবং 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে রাখিতে পারলে কৃতার্থ বোধ 
কাঁরতেন। কিন্তু পাশ্চাত্তের বিলাসবহুল জীবনের প্রাতি তান বিন্দুমাত্র আকর্ষণ 
বোধ কাঁরতেন না। তাহার কাছে ভিক্ষুকের ছিন্নবাস, কলিকাতার স্ব্পপাঁরসর 
রাস্তা এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর অক্ষমতা সবচেয়ে প্রিয় ছিল। পাশ্চাত্য তাহার প্রাত 
এত আকৃষ্ট হইয়াছল কেন ? কেন সেদেশের লোক তাঁহাকে পাঁথবার শ্রেষ্ঠতম ধর্ম- 
প্রচারকদের একজন বাঁলয়া সম্মান কাঁরয়াছল ঃ তান তো ব্যান্তগত কোনো ধর্ম 
প্রচার করেন নাই । তান তো কোথাও বলেন নাই হিন্দঃধর্মই পাঁথবাতে শ্রেষ্ঠ কিম্বা 
আর সব ধর্ম নিকৃষ্ট। কিম্বা কোনো একটি বিশেষ মতবাদ তান জনাপ্রয় কাঁরয়া 
তুলিবার চেম্টা করেন নাই । বরং একথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার কণ্ঠ আশ্রয় 
কাঁরয়া 'হন্দুধর্ম গঙ্গোত্রীর নির্মলধারার মতো প্রবাহিত হইয়াছিল এবং নিতান্ত 
বাঁদ্ধজীবরাও সেই ধারায় স্নান করিয়া পাঁরতৃপ্ত হইয়াছলেন। উপাঁনিষদ ছাড়া 
[তানি অন্য কোনো শাস্ত্র হইতে উধৃত দিতেন না। বেদান্ত ভিন্ন তিনি অন্য কিছু 
প্রচার করিতেন না। মানুষের অন্তরে গিয়া প্রবিষ্ট হইত সেই বাণী, কারণ সেই 


জাতীয় জীবনে স্বামী ধিবেকানন্দ 6& 


বাণধ আ'সয়াছল এমন একজন ধমচার্যের নিকট হইতে যন সতযহক ভয্ব 
কাঁরতেন না। 

তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে জানতেন একজন সন্নাসী-শ্রেন্ বালয়া। তীব্র ত্যাগ 
গল সেই সন্নযাসের অবলম্বন এবং তাঁহার সরল উপদেশের মধ্যে সর্বদা প্রাতধানত 
এই তীব্রবৈরাগ্য । একদা 'তাঁন বাঁলয়াছলেন, “আম যেন আমার গন্র'র ন্যায় 
যথার্থ সন্নযাসীর মতো মৃত্যুকে বরণ কাঁরতে পাঁর ; কাণ্চনে আসীন্ত নাই, কাঁমনীতে 
আসান্ত নাই, যশে স্পৃহা নাই এবং এই িনাঁটর মধ্যে যশস্পহা হইল সবচেয়ে 
মারাত্মক ।” এমন যে বৈরাগ্যবান পুরুষ, তাঁহার মধো দোখিয়াছি একজন সতর্ক 
গৃহস্থকে_যে গৃহস্থ সঞ্চয় কাঁরতে ব্যস্ত, যে গৃহস্থ বস্তুর ব্যবহার 'শাঁখতে এবং 
শক্ষা দিতে আগ্রহবান এবং যাহার সকল কর্ম প্রচেম্টা জীবনকে শঙ্খলতার ভিতর 
দিয়া গঠন কাঁরতে ব্যণ্র । তাঁহার বৈরাগ্য এবং তাগের মধ্যে তাই জবনকে উপেক্ষা 
গছল না। 

বিবেকানন্দ একাধারে ছিলেন ভারতের শ্রেয়োধ্মঁ অধ্যাত্মধারণার মূর্ত বিগ্রহ ও 
একজন 'বাঁশল্ট দেশপ্রোমক । জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মৃহূর্তে তাঁহার কালে 
যে নৃতন যুগের সূচনা হইয়াছে, তান সেই ষুগকে বরণ কাঁরয়া লইতে "দ্বিধা করেন 
নাই। ভারতের এীতহ্যে তাঁহার আত্মাবশ্বাস ছিল এবং ইহার প্রাচীন রীতনীতির 
তান ছিলেন একজন নৌম্ঠক পূজারী । ভারতের জাতীয় জীবনের পাঁরণাঁত যেন 
তাঁহার মধ্যেই চাঁরতার্থতা লাভ কাঁরয়াছল এবং তান এক নূতন জীবন-বোধের 
সূচনা কাঁরয়া উনাবংশ শতকের জাগ্বরণকে অনেকাংশে সফলতার পথে অগ্রসর কাঁরয়া 
দিয়াছলেন । তাঁহার মধ্যেই যেন আমরা ভাবিষ্যতের সম্পূর্ণ বেদ পাইয়াছলাম | 
ভারতের আধ্যাত্বক ক্ষেত্রে তাঁহার মূল্য নিত হইবার সময় এখনো আসে নাই । 
কারণ ধর্ম হইল জীবন্ত বীজের সমান, সেই বাঁজ তান সবেমাত্র বপন কাঁরয়া 
গয়াছেন, ফসল তুলিবার সময় এখনো আসে নাই । 

কন্তু একমাত্র মৃত্যুর ভিতর 'দয়াই আমরা দেশপ্রোমককে পাইয়া থাঁক। আজ 
[তান যখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্য হইতে চাঁলয়া গিয়াছেন, যখন শমশানে তাঁহার 
সমালোচকদের কণ্ঠ স্তব্ধ হুইয়া গিয়াছে, তখনই শান সেই বজ্গম্ভীর কণ্ঠস্বর 
যাহার ভিতর দয়া স্বাধীনতার আগ্নমন্র ধ্বানত হইয়াছিল এবং সমগ্র জাতি এক 
মন হইয়া যাহা শুনিয়াছল। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা এমন একাঁট মনের 
পাঁরচয় পাই যাহা পাঁথবীর নানা দেশের নানা লোকের ঘাঁনষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার 
অসাধারণ সুযোগ পাইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইই তান তন্ন তন্ন কাঁরয়া 
জানয়াছেন এবং সব্বন্ুই উচ্চ এবং নীচ সকলের দ্বারাই তান সম্বার্ধত হইয়াছেন। 
তাঁহার তীক্ষবুদ্ধ যাহা কিছু দেখিত তাহারই মর্মে প্রবেশ কারত। কতবার না 
তান বাঁলয়াছিলেন_-“আমোরকাবাসধরা শুদ্রের সমস্যা সমাধান কাঁরবে-কন্তু 
তাহার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট পারশ্রম কাঁরতে হইবে ।” ীকন্তু পরবরকালে, 
গদ্বতীয়বার যখন 'তাঁন পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার এই মতের পাঁরবর্তন 


&৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


হয় এবং তিনি পাশ্চাত্যের অপাঁরসীম ধনলত্ধতা ও বৈশ্য-প্রবৃত্তির কঠোর নিন্দা 
কাঁরয়া বলেন যে, উহার তুলনায় এশয়াবাসীদের জশবনযান্রার নৌতিক মানদণ্ড 
যথেষ্ট উন্নত । 
তাঁহার 'িকট প্রত্যেক জাতির মহত্ব স্বীকৃত হইত এবং তান বাঁলতেন যে, সেই 
মহত্বের আলোকেই সেই জাতিকে 'চানিয়া লইতে হইবে । তেমাঁন ভারতবর্ষকে চিনিতে 
এবং বাঁঝতে হইলে, স্বামিজী বাঁলতেন, ভারতের যুগযুগান্তরের মহত্বের ইতিহাস 
জানিতে হইবে । দারিদ্র, সবীরন্ত, পরাধীন ভারত চিরকাল কন্তু পরাধীন গছল না, 
এবং চিরকাল উহা পরাধীন থাঁকবেও না। কন্তু ইহার যাহা গকছু মহত্ব তাহা 
ভারতের সকল অবস্থার মধ্যেই অটুট রাহয়াছে । কাঁ সেই মহত্ব, যাহার জন্য ভারত 
সারা এশিয়ার মুকুট-মাঁণ, তাহার দিকে বার বার অঙ্গুি-সংকেত কাঁরয়া স্কামীজী 
বালিতেন, ভারতবাসনকে যাঁদ প্রাচীন যুগের সাঁহত নবীন যুগের সমন্বয় সাধন করিয়া 
চাঁলতে হয়, তাহা হইলে, তাহাঁদগকে ভারতের 'চরন্তন মহত্ব সম্পর্কে সজাগ হইতে 
হইবে । তাঁহার দেশবাসীর জন্য বিবেকানন্দ কী ভাবিষাদ্বাণী রাঁখয়া গিয়াছেন 2 
মৃত্যুকালে যে গোরকবাস তান পিছনে ফোঁলয়া 'গয়াছেন, জাতীয় কোন্‌ বৌশল্ট্যে 
তিনি সন্গাসীর সেই বস্ত্র রাঙাইয়া লইয়াছলেন ? দণ্ডের উপর সেই বস্তকে পতাকা 
করিয়া আজ আমাঁদগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে । বিবেকানন্দ ছিলেন সেই 
মানুষ যে মানুষ জীবনে অকৃতকার্যতা কাহাকে বলে তাহা জানেন না। আজাবন 
তিনি ছিলেন শীল্তমন্তের, অভীঃমন্ব্ের উপাসক । নোতবাচক কোন কিছুই তাঁহার 
চিন্তার পাঁরমণ্ডলে থাঁকতে পারত না । উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা ছিল তাঁহার চার 
হইতে সুদুরতম 1জানস | কাহারো কর্তৃত্বই ততীন বরদাস্ত কাঁরতে পারতেন না_- 
এমনই প্রচণ্ড রজোগুণের আধার ছিলেন 'তান। একমাত্র আচার্যের ভাঁমকা 'ভন্ন 
অন্য কোনো ভাবেই তান কোনো বিদেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে প্রস্তুত ছিলেন না, 
এমনই তাঁর ও তীক্ষ ছিল তাঁহার স্বাজাত্যাভমান । আমার এক ইংরেজ বন্ধু, 
যিনি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, আমাকে একবার বাঁলয়াছলেন, 
“স্বাঁমজীর যাহা ছু প্রাতিভা, তাহা তাঁহার মযদার মধ্যেই ণনাহত। রাজকীয় 
মাহমায় দীপ্ত সেই মযদা”। 

স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়ের মত বুঝিতে পাঁরয়াছলেন যে, প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যের নকট আসবে, চাটুকার হিসাবে নহে, ভৃত্য হিসাবে নহে, আসবে আচাষ- 
হিসাবে, গুরু হিসাবে, শিক্ষক হসাবে। সেই যোগাতা তাঁহার যথেষ্ট পাঁরমাণেই 
আছে। তানি কখন কাহারও 'নকট তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা অবনামত করেন 
নাই। কতবার না 'তাঁন গভীর ঘৃণার সাঁহত মন্তব্য কাঁরয়াছেন-__“ইংরেজ 
আমাদের ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দেবে! গোম্পদে সমুদ্র যেমন, আধ্যাত্বক বিষয়ে 
ইংরেজদের ধ্যান-ধারণাও তেমাঁন। ভারতের স্থান এখানে পাঁথবীর শীর্ষদেশে 
-একথা আমি হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করে বলতে পারি ।” 

ভারতবর্ষের সব কিছুই বিবেকানন্দের চক্ষে মাঁহমামশ্ডিত হইয়া ফুটয়া উঠিত । 


জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ &৭ 


ইহার জনগণের দৃঃখদৈন্য ও দারদ্রে তান কিছমার কুষ্ঠিত বা লাঁজ্জত হইতেন না। 
ইহার একা দ্টান্ত এখানে আমি উল্লেখ কাঁরব। একবার জাহাজে এক ইংরেজ 
ভদ্রলোক ভারতবর্ষের পুরাণ সম্পকে একাঁট বিদ্রুপাত্বক মন্তব্য করে। স্বামীজাী 
এমন প্রচণ্ড য্ান্ত সহকারে তাহার প্রাতবাদ করিলেন যে, তাহা দোৌঁখিয়া ভদ্রলোক 
রাঁতিমত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সেই সময় ভারতের প্‌রাণাঁদ শাস্ত, ইহার প্রাচীন 
বেদ ও উপনিষদ্‌ সম্পর্কে তিনি এমন সারগর্ভ: আলোচনা কাঁরলেন যাহা শাঁনবার 
পর সেই বিদ্রুপকারাী ইংরেজ একেবারে নিরত্তর হইয়া গেলেন। ভারতের স্বার্থে যে 
কেহ আঘাত কাঁরতে উদ্যত হইয়াছে, স্বামীজী নির্মমাত্তে তাহাকেই প্রাত-আঘাত 
হানিয়াছেন। সে যাঁদ তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুও হইত, তাহা হইলেও 'তাঁন কুশ্ঠিত 
হইতেন না'। ভারতের সব ছুই, তাঁহার কাছে চিরন্তন পবিভ্। তাই না তান 
বাঁলতেন_-“ঈশ্বরে যাঁহারা পেছাইতে আঁভলাষ করেন, তাঁহাঁদগকে অবশ্যই ভারত- 
বর্ষের নিকট শক্ষা ও দাঁক্ষা গ্রহণ কাঁরতে হইবে৷ আধ্যাঁত্বক মাহমার চির পূণ্যক্ষেন্ 
এই প্রাচীন দেশ।” এইজন্যই তান তাঁহার পাশ্চান্ত শিষ্যাঁদগকে বাঁলতেন-_“যাঁদ 
তোমরা ভারতবর্ষকে ভালবাস, তাহা হইলে ইহার সব 'কছুকেই ভালবাসতে হইবে, 
তোমাদের খাঁশমত ভালবাসলে চাঁলবে না।” 

ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের শিবকে উপলাব্ধ 
কাঁরতেন, তাহাদের ব্যথা তাঁহার বক্ষে ভীষণ-ভাবে বাঁজত, তাহাদের দুখে তিনি 
অশ্রু বিসর্জন কাঁরতেন। পাশ্চাত্যের ভোগাঁবলাসের শ্রেষ্ঠতম 'জাঁনস তাঁহার চরণে 
অধ্েযর মত প্রদত্ত হইয়াছিল, তথাঁপ তান সেই সরল আঁকণন হিন্দু সন্ন্যাসীই 
ছিলেন এবং তাহাতেই তান গর্ব বোধ কাঁরতেন। তাঁহার জীবনযাত্রার সরলতা 
তাঁহার চাঁরন্রকে এক রূপম মাধূর্য প্রদান করিয়াছিল। সরলাঁচত্ত ছিলেন বাঁলয়া 
তিন দ্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন না। সকল রকম দূর্বলতাকে তান ঘৃণা 
কাঁরতেন। সেইজন্য তান তাঁহার জাতির জন্য, জাতির প্রত্যেকাট লোকের জন্য 
একটি মন্ত্ই রাঁখয়া গিয়াছেন-_“ীত্তষ্ঠ, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নবোধত।” 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র 
নালনশরঞ্জন চটোপাধ্যায় 


॥ ১ ॥ 

“স্বামী-শষ্য সংবাদে" বার্ণত একাঁদনের একাঁট ঘটনা । 

ধগ্বেদ পড়ছিলেন সাঁশষ্য-বিবেকানন্দ । উপাঁস্থত 'গাঁরশচন্দ্র হঠাৎ প্রশ্ন করে 
বসলেন. “হশ্টা হে নরেন, একটা কথা বাঁল। বেদ-বেদান্ত ঢের পড়লে, 'কন্তু এই 
দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যাঁভিচার, ভ্রুণহত্যা, মহাপাতকাঁদ চোখের সামনে 
দিনরাত ঘুরছে এর উপায় তোমার বেদে ছু বলেছে:**2” 

স্বামীজী 'নর্বাক। বন্ধ হল খাণ্বেদ-_তাঁর দরাস্ট ভাবলোক থেকে জীবলোকে 
নেমে এসে বাম্পরুদ্ধ হয়ে এল । অশ্রাবন্দু গোপন করবার জন্যে সে স্থান পাঁরত্যাগ 
করলেন 'তাঁন। 

গাঁরশচন্দ্র শষ্যকে লক্ষ্য করে বললেন, “দেখাঁল-..কত বড় প্রাণ। তোর 
স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পাঁণ্ডত বলে মাঁন না। কিন্তু এ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে 
কাঁদতে বোৌরয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্যে মাঁন। চোখের সামনে দেখাল তো, 
মানুষের দুঃখ-কম্টের কথাগুলো শুনে করংণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ- 
বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল ।” 

এই প্রসঙ্গেই সোঁদন 'গাঁরশচন্দ্র বলোছিলেন, “জ্ঞান আর প্রেমে যাঁদ বেদ-বেদান্ত 
'বাভন্নতা প্রমাণ করে থাকেন তো বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন 1৮ 

নাট্যকার ারশচন্দ্রের সংবেদনশীল চিত্তে গুরুন্রাতা নরেন্দ্রনাথের এই মানব 
প্রেমিক মার্তীট স্থায়ী আসন আঁধকার করে ছিল। গাঁরশচন্দ্রের মনোবিকাশের 
ক্রম লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, 'তাঁন সংশয় থেকে ক্লমশঃ গনগসংশয়তার একা প্রুব- 
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁচেছেন। সেই পরমাঁব*বাসের শেষ কথা মানবপ্রেম ৷ রামকৃষ্ণ 'তাঁন 
মানবপ্রেমের ভাবরূপকে খ'জে পেয়েছেন, নরেন্দ্রনাথে পেয়েছেন তারই বাণীর্প। 
জ্ঞান আর প্রেমের আভন্ন মুর্তীট তানি প্রত্যক্ষ করেছেন নরেন্দ্রনাথের মধ্যে । 
গিরিশচন্দ্র তাঁর রচনায় মানুষকেই শ্রেষ্ঠ উপাস্য এবং মানবসেবাকেই সাধনার প্রকৃষ্টতম 
পন্থারূপে প্রচার করেছেন । এই প্রচারণায় তান শুধু রামকৃষ্ণের ভাবধারাকেই গ্রহণ 
করে তৃপ্ত হন নি। ভ্রান্তি" নাটকে স্বামীজীর কণ্ঠেরই প্রতিধ্বানটুকু শোনা যায় । 
এ নাটকে রঙ্গলালের সংলাপে বিবেকানন্দের ভাষাকেও যেন গ্রহণ করেছেন তান £ 

“গঙ্গা তুমি নাঁস্তক নাঁক ?” 

রঙ্গলাল- আম নাস্তিক 2? যে আমায় নাঁস্তক বলে সেই নাঁস্তক । আম অমন 
অন্ধকারে তীরন্দাজী কি না, আমার দেবতা প্রত্যক্ষ । আমার দেবতা কথা কয়, 
আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সাঁত্য ভোগ, 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ৫৯ 


খায়, আমার দেবতা পরমস.ন্দর । 

গঙ্গা কে তোমার দেবতা শান £ 

রঙ্গলাল_ মান:ষ আমার দেবতা । ঘারে হিন্দমুসলমান ক্রিশ্চান বলে ভগবানের 
অংশ। শাস্ত্র নয়ে তকাবতর্ক আছে, এ কথার তর্কীবতর্ক নাই। আমার দেবতা 
প্রাণময় মান্য ; যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয় যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা 
করতে হয় না ভাল করোছ ক মন্দ করোছি।” 

আবার অন্যন্র রঙ্গলাল তার আদর্শ প্রচার করে বলেছে, “আমি যেন দু-একটা 
ভুকো মানুষকে ভাত দতে পাঁর, যে শীতে কাঁপছে তাকে একখানা কম্বল দিতে পার 
তা হলেই আম চারতার্থ হব |” 

যে ?ববেকানন্দ একাঁদন মঠানমাণরত সাঁওতালদের ভূরভোজে পাঁরতুষ্ট করে 
“নারায়ণের ভোগ” দেবার আনন্দলাভ করোছলেন, গ্রামে গ্রামে আতর্চুমানূষের দুঃখ 
দুর করার জন্যে যান “মঠ ফট শবক্রী করার কথাও চিন্তা করোছলেন সেই শ্রেষ্ঠ 
মানবপুজারীর মৃর্তিই যে নট-ভৈরবের অন্তরকে আচ্ছন্ন করৌছিল এই অংশাট তার 
উজ্জবল প্রমাণ । 

॥২॥ 

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর তিরোভাবের পর নাট্যাচা* গিরিশচন্দ্র অনেকগ্ণল 
প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধগুলি যেমন প্রাবাম্ধিক গগাঁরশচন্দ্রের পাঁরচয়কে প্রকাশিত 
করেছে তেমাঁন গুর্ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কও উদ্বাঁটিত করেছে। 
গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিতে “গ্রীরামকৃ্-বিবেকানন্দ অভেদ।” স্বামীজীর পাশ্চাত্য 
পারক্রমার পর পশুপাতিনাথ বসুর গৃহে যখন উপাঁস্থত শষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ 
স্বামীজীকে প্রণাম করাছলেন তখন বয়োকাঁনম্ঠ নরেন্দ্রনাথের পাদস্পর্শে আগ্রহী 
গাঁরশচন্দ্রকে স্বামীজী িনরস্ত করোৌছলেন-__-এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে গাঁরশচন্দ্ 
শ্রীশ্রীরামকৃ্ষ দেবের সাহত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ” নামক প্রবন্ধে লিখেছেন 
'এইরূপ অমানীকে মানদান ও নিরভিমানীর দস্টান্ত যাঁদ কেহ দেখিয়া থাকেন তাহা 
হইলে 'তাঁন বিবেকানন্দকে দৌখয়াছেন। এইরূপ ধনরাভমান ও লোকাতীত কার্য 
ববেকানন্দেতই সম্ভব ।” বলা বাহুল্য, গীরশচন্দ্রের মনোজগতে রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ 
সম্বন্ধ নির্ণয়ে উপরোন্ত ঘটনা ও উন্তিটিঞ্গীবশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

স্বামীজীর [িরোভারের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারার আভিন্নতা 
সম্পকে কারও কারও মনে সংশয় দেখা দেয় । ক্রমশঃ সংশয়বাদশ সমালোচকদের 
কণ্ঠ প্রবল হতে থাকে । 'গাঁরশচণ্দ্র সেই বিরৃপ সমালোচকদের প্রত্যুত্তর “শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও বিবেকানন্দ” প্রবন্ধে উভয়ের সাধনার অন্তার্নীহত সামঞ্জস্য বিশ্লেষণ করে 
লিখেছেন £ “শববেকানন্দ কার্য কাঁরতেন, বাঁলতেন, তাঁহার গুরু কায কাঁরতেছেন। 
কেহ কেহ এ বয়ে সাঁন্দহানত্ত,_-পরমহংসদেবের ভাবের সাহত বিবেকানন্দের 
ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন--সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমান্ন প্রভেদ, পরমহংসদেবের 
মহাজ্ঞান সাধারণের চক্ষে মহাভান্ত-আবরণে আবাঁরত ছিল, গিবেকানন্দের ভন্তিজ্ঞান 


৬০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


- আবরণে আবাঁরত। উভয়ের একই ভাব, কার্ষে 'বাভন্ন ভাবধারণ ।--.জ্ঞান ভাস্ত 
এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ,_ভান্তি পরমহংস অভেদ 1৮ 

এই অভেদত্ব প্রমাণের সূত্রে প্রথমোস্ত প্রবন্ধে ?তাঁন রামকৃষ্ণ-শীববেকানন্দের চাঁরান্রক 
সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছেন । প্রথমতঃ “গুরু যেরূপ বাল্যকাল হইতে কাঁমনীকাণ্চন 
ত্যাগী নরেন্দ্রের বাল্যক্বশড়া দৌখলে অনুভীতি হয় যে, নরেন্দ্রও সেই স্বভাবাঁসদ্ধ 
কামনীকাণ্ন ত্যাগী |” এই প্রসঙ্গে তান নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের দাট কাহন? 
উল্লেখ করেছেন__রাম সীতাকে বিবাহ করোছিলেন শুনে রাম উপাসনা পাঁরত্যাগের 
কাহনশ এবং জনৈক ব্যবহারজীবীর অসাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অর্থপ্রলোভন 
প্রদর্শনে আবচালত নরেন্দ্রনাথের কাহনশ ৷ "দ্ধতশয়ত, গুরুর ন্যায় সহজাত অসাম 
ঈশ্বরানুরাগ । উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন 'ববেকবৈরাগ্যলাভের প্রার্থনা ও 
অন্টা সদ্ধলাভের প্রলোভন পাঁরত্যাগের কাহনী | তৃতীয়ত গুরুসদৃশ অসীম করুণা ; 
গুরু-কৃপা-বাঁতের জন্য কৃপা প্রার্থনাই তাঁর দয়াদ্রীচত্তের শ্রেষ্ঠ শনর্দশন 'হসাবে 
গ্ারশচন্দ্র নির্দেশ করেছেন । শগাীরশচন্দ্রের মতে, উপরোক্ত চাঁরান্রক বৈশিল্ট্যগ্ীলই 
শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ববেকানন্দকে তাঁর সব্বশ্রেম্ঁ কর্মসাধনের গুরুভার অর্পণের কারণ । 
যাঁরা বিবেকানন্দের বরুদ্ধে আচারভ্রম্টতার কথা উতাপন করে ববেকানন্দের কর্ম 
সাধনায় শ্রীরামক্ণের ভান্তরসীশ্রত ধর্মচেতনার অভাবের আঁভযোগ উথাপন 
করেছিলেন গারশচন্দ্র তাঁদের সমালোচনার জবাবে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্বকতার মর্ম 
কথাটি উদ্‌ঘাঁটত করে প্রশ্ন করেছেন, “যে মহাত্মা সর্বভূতে ভগবানকে দেখেন, 'যাঁনি 
কায়মনোবাক্যে সেই সর্বভূতব্যাপী ভগবানের সেবায় নধুন্ত থাকেন, যান আপনার 
অন্তরে যে ভগবান স্থাঁপত, তাঁহার সর্বভূতে সর্বব্যাপী ভাব দর্শন 'কাঁরয়া মৃগ্ধাঁচত্তে 
তাঁহার উপাসনা করেন, যাঁদ সেই মহাপুরুষ না ভন্ত হন, তাহা হইলে ভন্ত কে? 
ভন্তচূড়ামাণ পরমহংসদেব তরুণ তৃণের উপর পদাবক্ষেপ কাঁরয়া কেহ চলিয়া গেলে 
ব্যথা পাইতেন, সকলের মঙ্গলার্থে আত্মসমর্পণ কারয়াছলেন। তাঁহার শিষ্য 
িববেকানন্দ জনসেবা পরমধর্ম প্রচার কাঁরয়া কি সেই ভন্ত চ্‌ড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করেন নাই 2 

“ণুববেকানন্দের সাধনফল” প্রবন্ধে গারশচন্দ্র রামকৃষ্ণের সাধনার দুটি অঙ্গ 
হিসাবে অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাসঙ্ঘের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । রামকৃষের 
উত্তরাধকারে বিবেকানন্দ উভয় সাধনাতেই গসদ্ধ। তাঁর 'নর্োশত পথে “অদ্বৈত 
আশ্রমে অদ্বৈত জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত” এবং সেবাশ্রমে “সকল মর্ত নারায়ণের মাার্ত জ্ঞানে 
নারায়ণ সেবায় প্রবৃত্ত” দুটি সম্প্রদায় তাঁর সাধনার ধারক ও বাহক । 'গাঁরশচন্দ্ 
স্বামী ববেকানন্দের সাধনার এই উভয়ধারাকেই জাতীয় উন্নাতর সোপানরূপে 
হত করেছেন । স্বামীজীর অধ্যাতআসসাধনা শুধু যে মোক্ষকামী মানুষের সংসার- 
বৈরাগ্যমাত্র নয় সেই সত্যের ঈদকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'গারশচন্দ্র লিখেছেন, 
“ধমেন্িতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না সত্য এবং ভারতবাসী 
প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্সোন্নত কাঁরতে পারে । ভারত 'নজে ধমোর্নীত কাঁরয়া 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ৬৯ 


যাঁদ অপর জাত সকলের সাঁহত আবার আদানপ্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই অবনত 
মস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সাংসারক বিদ্যা গুর্দাক্ষণাস্বর্প প্রদান 
কাঁরয়া প্রকৃত সত্য-লাভাশায় ভারতকে আশ্রয় কারবে। “সাম্য--সাম্য এই কথা 
সকলের মুখেই শুনি, বাস্তাঁবক সমস্ত মানব একপাঁরবার স্বরূপ বাস করে, এইরূপ 
উন্নত অবস্থা লাভই মনুষ্যসমাজের চরম ৷ ধকন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা 
'কি ?.""যাঁদ এইরুপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝতে পারা যায় যে, তুমি 
আম এক, তোমায় ক্লেশ দলে আম ক্রেশ পাইব-_ যাঁদ এইরুপ একত্বস্থাপন কোনও 
দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয় তা হলেই জগতে সাম্য প্রাতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে 
সাম্যস্থাপক দর্শন- বেদান্ত দর্শন ।--"যথার্থ সাম্যের 'ভীত্ুস্বর্প এই আহ£মদ্বয়কে 
এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামীশববেকানন্দ স্থাপন কাঁরয়াছেন |” 

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় সাধনা এবং জগৎব্যাপন মানবপ্রেম প্রচারণার আন্দোলনে 
স্বামী ?ববেকানন্দের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র যথার্থভাবে উপলাব্ধ করেছেন । 'গারশচন্দ্রের 
দৃ1ঘ্টতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের 'দ্বাবধ সাধনপদ্ধাঁতর মধ্যে একটি সহন্দর 1নগ,ঢ এক্য 
বর্তমান এবং উভর সাধনারই মূল লক্ষ্য একাঁট। ভারতের এরাহক কল্যাণের সঙ্গে 
সঙ্গে পাঁথবীব্যাপণী ধর্মচেতনা সামীগ্রকভাবে বশ্ববাসীকেই উপকৃত করতে পারে 
স্বামীজীর এই প্রত্যয়ের সত্যতা উপলাথ্ধ করে 'তাঁন িববেকানন্দের সাধনার তাৎপর্য 
অনুধাবন করেছেন । স্বামীজীর এই সাধনা যে তাঁর গুরুপ্রদত্ত মন্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ- 
ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, রামকৃষ্ণ জীবনের একাধক কাহিনী উল্লেখ করে প্রবন্ধকার তা 
প্রমাণ করেছেন । একদা যে রামলালা 'বগ্রহটি রামকৃষ্ণের অপার বাৎসল্যে স্নেহ- 
শাসনের ভাবরসে আঁভীসন্ত হয়েছে সেই 'বগ্রহই কালে বৃহত্তর জগতের সর্বজীবে 
প্রসারত হয়েছে--বিবেকানন্দের বিশ্বব্যাপী মানবাঁবগ্রহের সেবায় এই তত্বাটই ?তাঁন 
প্রাতাষ্ঠত করেছেন । 

নব্যবাংলার কাছে স্বামী 'ববেকানন্দের আবেদনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গাঁরশচন্দ্ 
“ববেকানন্দ ও বঙ্গীয় ঝুবকগণ” নামক রচনায় বলেছেন, “ববেকানন্দ একাটি অতুল 
সম্পাত্ত রাখয়া িয়াছেন। তান সন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশ-মান তিনি 
উপেক্ষা কাঁরয়াছেন। সাধারণ জনসমাজ যে সম্পান্তর আদর করেন, সে সম্পান্ত 
তাঁহার নাই । তাঁহার সম্পাত্ত প্রেম । বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পাত্তর আঁধকারী 
কাঁরয়া গ্গয়াছেন।” এববেকানন্দ তাঁহার বপুল ধর্মসাধনার দ্বারা নব্যবঙ্গের শীস্তকে 
উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন । তান ফরাসী, ইংরেজ এবং হিন্দুর চাঁরান্রক বৌঁশষ্ট্য 
বগ্লেষণ করে হিন্দুসমাজের মৌলিক কাঠামো ধর্মের ভাত্তির ওপর প্রাতষ্ঠার আহবান 
জানয়োছলেন । অবশ্য তাঁর ধর্ম শব্দাট কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত নয়-_ 
সমস্তের মধ্যে র্ষদর্শনের দ্বারা তান তাঁর ধর্মবোধকে উদারতায় মাণডত করেছেন । 
'গীরশচন্দ্র স্বামীজরশীনার্দন্ট সেই নব্যকালোপযোগী চিরন্তনভারতীয় ধর্মের পুনরু- 
জীবনে বিশ্বাসী । তান রামকৃক্-ীববেকানন্দ প্রবর্তিত বেদান্তধর্মের মধ্যে 
গব*বজনীন ভাতৃত্ববোধ ও পাঁবনরতার আঁদ্তত্বে নিষ্ঠাবান । সেই ীববজনীন ধর্মের 


৬২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


উদ্গাতা বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে গিরিশচন্দ্র বাংলার তরুণসমাজকে প্রেম ও শান্তু- 
মন্ত্রে দীক্ষালাভের আহবান জানয়েছেন। বিবেকানন্দের স্মৃতিচিহ্ন কোনও আড়ম্বর 
বা প্রতীকের অপেক্ষা রাখে না। গ্িারশচন্দ্র সেই তুচ্ছ প্রতীকের অসারতার কথা 
উল্লেখ করে স্বামীজীর সর্বকালজয়ী স্মৃতীচহ্ন স্থাপনের কথা বলেছেন £ 

“ধুববেকানন্দের জন্মোৎসব আঁসয়াছে, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা--সেই 
মহাত্সার স্মৃতীচস্ক স্থাপন কাঁরবে। কিন্তু বোঝ, গগনস্পর্শ-স্বর্ণচড়-দ্তম্ভ স্থাপন 
কাঁরয়া দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার "চন্রপট স্থাপন কারয়া--সেই 
মহানৃভবের স্মৃতিস্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে জনে তাঁহার স্মৃতিস্থাপন 
করিতে পারবে । তোমরা 'িঃস্ব_-আরও ভাল, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ 
অপাঁরসীম। মন্দষ্যত্ব লাভ করো-_তোমরা মনদষ্য, এই 'বিশবাস হৃদয়ে দৃঢ় কর,**".. 
ধব*্বাস কর" বিবেকানন্দের এই শেষ কথা । এই 'ব*বাস দ্বারাই ববেকানন্দের 
স্মাতি-স্থাপনা কাঁরবে ।” 

গববেকানন্দের জন্মশতবার্ধকী-উৎসবের দন গগাঁরশচন্দের এ আহ্বান 
আঁবস্মরণীয় । 

॥ ৩ ॥ 

ধগগারশচন্্র বিবেকানন্দের কাছের মানুষ । উভয়ের মধ্যে এক গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধন 
গড়ে উঠোছল । সুদুর আমোরকা থেকে গুরুভাইদের কাছে লেখা অনেক চিঠিতেই 
স্বামীজী তাঁর শীজ. ?স'র খোঁজ নিয়েছেন ৷ অন্যান্য গ্রুভাইদের সঙ্গে গারিশচন্দ্রের 
পার্থক্য হল তানি বোহসাবী সাঁহত্যসেবী ; তাঁর সাধনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র_-সেখানে 
বহু মানুষের ভিড়, 'বাঁচন্র চীরন্তরের সমাবেশ । সেই পাঁরচয়ের সূত্রে তিনি সমাজের 
প্রয়োজনকে উপলাব্ধ করেছেন-_গুরুপ্রদত্ত লোকাঁশক্ষার ভারগ্রহণে এ উপলব্ধির মূল্য 
অপাঁরসীম | স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মাঁটতে যতখান অভ্যর্থনা পেয়োছলেন-_ 
ণবয়প সমালোচনার তস্্র আঘাতে তার থেকে কম তাঁকে বিক্ষত হতে হয় 'ন। 
একাঁদকে যেমন ব্রাঙ্ধ সমাজের নেতৃবর্গ তাঁদের পরাজয়কে ঢেকে নেবার জন্যে 
1ববেকানন্দের নামে মুখরোচক কাহিনীর অবতারণা করোছলেন অন্যাঁদকে সনাতন- 
পন্থী হিন্দুদের মধ্যেও রামকৃ্ক আন:রান্তর নামে বিবেকানন্দীবিরপতা প্রশ্রয় পেয়ে 
চলোছল । স্বামীজীর দেহাবসানের পর সংশয় ও সন্দেহের মেঘ যখন ক্রমশঃ কালো 
হয়ে উঠছিল তখনই 'গাঁরশচন্দ্র তা অপসারণ করে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন । 
জীবসেবার আদর্শ ও মানবপ্রেমের নবমন্তের মধ্যে তিনি আপনার অন্তরের গমল খঃজে 
পেয়োছলেন বলে বিশ্বাস ও 'নিচ্ঠায় তাঁর রচনাগ্ল হাদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে । রামকু্ণ 
অর্চনালয়ের প্রাতষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাবাশষ্য নফরচন্দ্র কুণ্ডু যখন দুটি 
মুসলমান বালককে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আত্মদান করেন 
তখন 'গাঁরশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, “দেবেনবাব্‌ স্বামণীজী বাঁচিয়া থাকলে 
আজ আপনাকে কোলে কাঁরয়া নাচিতেন” (নবষুগের মহাপ্‌র্ষ--স্বামধ 
জগদীশ্বরানন্দ )। 'গাঁরশচন্দ্রের কাছে এই পরার্থে আত্মদানে চিত্ত উদ্বোধনের মূল্য 


বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে গিরিশচনদু ৬৩ 


স্বামীজীর তৃপ্তিতে । এক মহত জীবনের সাধনফল পরবতাঁ জীবনকে উজ্জীবত 
করেছে--সাধনার এই তো সব চেয়ে বড় সার্থকতা ! 
একাঁদন রামকুষের অযাচিত প্রেম জীবনযুদ্ধে বিক্ষত “নোটো 'গারশ'কে আচ্ছন্ন 
করোছিল। সোৌঁদন দাঁক্ষণেশ্বরের দাঁক্ষণ্যই 1গাঁরশচন্দ্রের ভারসাম্যহীন জীবন শান্ত 
ও পারতৃশ্ততে পূর্ণ করে তুলেছিল। কিন্তু সেই তপ্ত তাঁকে গুরুর ব্যন্তিত্থের 
গাণ্ডতে অবরুদ্ধ করে জীবন পলাতকের নিঞ্বতায় নিম্ন করোন । গুরুর প্রেমমন্ত্ 
তাঁকে মানবমাহাত্ম্ের ননগন্ড সাধনায় আত্মমগ্ন করেছে । সেই প্রেমের আদর্শ ও 
মন্ত্রের 'সাঁদ্ধ তান খঃজে পেয়োছলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। গুরুর 
অবর্তমানে “কৃপাকর্ণা আভলাষ?” ভন্ত ভৈরব সেই বয়োকানষ্ঠ গুরুল্বাতাকেই প্রদান 
করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ ঃ 
তারা উজ্জল পাঁশ ধরাপর, নির্মল গগনাবকাশ। 
রত্বগর্ভা নারী রত্ব প্রসীবল বিভোর বালসন্ন্যাসী ॥ 
রবিকর কার্ধত কুজ্ঝাঁটকা-ঘন আবার গদনকর কান্তি, 
মায়াবলম্বন কায়াপ্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি । 
গুর্‌পদ ধারণ, আত্মসমর্পণ, মহাহুদে নদ মহাসাম্মলন 
দয়া উচ্ছৰীসত স্রোত মহান, দৃঁরত অশান্ত বিধৌত মোদনী 
জনমন মাজত শান্তিপ্রদান, সাশষ্যগুরুপদ হৃদে সাধে ধার 
গায় আঁকণন গান, কুপাকণা আঁভলাষী ॥ 


শ্রীরামকৃফ-বিবেকানন্দ-সাক্ষাতের শততম বর্ষ 
রণাঁজৎকুমার সেন, 


ষুগার্ষপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী 
1ববেকানন্দের) প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ১৮৮১ খচ্টাব্দের হেম্মীন্তকায় বা নভেম্বরে । 
সেই হসেবে ১৮৮১ বছরাঁট তাঁদের উভয়ের সাক্ষাতের শতবর্ষপার্ত বছর । প্রথম 
দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের প্রাতি আকৃষ্ট হন, মুগ্ধ হন তাঁর সঙ্গীত শ্রবণে। 
সঙ্গীতই নরেন্দ্রনাথকে যুক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে । তাঁর গৃহণীশষ্য ও সেবক হিসেবে 
সরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশেষ পাঁরাচাত ছল । নরেন্দ্রনাথের প্রাতবেশী ছিলেন তান। 
১৮৮১ খস্টাব্দেব নভেম্বরের একটি বিশেষ দিনে সরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুকে 'নজের 
বাঁড়তে এনে একাঁটি বিশেষ আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন । তাতে সঙ্গীতের ব্যবস্থা 
ছিল, কারণ গুরু শ্রীরামকৃঞ্জ বিশেষ সঙ্গীতীপ্রয় দিলেন এবং 'নজেও 'তীন প্রায়শঃ 
রামপ্রসাদী ও অন্যান্য ভান্তসঙ্গীত গাইতেন । গানের মধ্য দয়ে মন তাঁর অমৃতলোকে 
পেীছাতো, নাঝে মাঝে সমাধস্থও হতেন তিনি । কিন্তু সরেন্দ্রনাথের গৃহে সোঁদন 
যার গাইবার কথা 'ছিল, তান না আসায় প্রাণের আকাতি 'নয়ে সুরেন্দ্রনাথ আহ্বান 
ক'রে আনেন প্রাতবেশী নরেন্দ্রনাথকে । ধ্রুপদী নরেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মঘমাজে 
রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়ে থকেন। একথা তৎকালশীন কলকাতার 'বদণ্ধ সমাজে অজানা 
ছিল না । নরেন্দ্রনাথ যে সুরেন্দ্রনাথের গৃহে আসেন এবং গান গেয়ে শোনান, পশ্চাতে 
ছিল পরম ভাগবতা ইচ্ছা । সেই ইচ্ছাই নরেন্দ্রনাথকে যুস্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। 
এর দ্বারা নরেন্দ্র-চারত্রের আর-একাঁট দিকও বশেষভাবে প্রাতফাঁলত হয়, তা হচ্ছে 
তাঁর অহংবোধবাঁজতি মানাঁসকতা । এ' অবস্থায় কোন গীতাঁশজ্পীকে পাওয়া কাঁঠন, 
কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেননি নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
যোগাযোগ ঘটবে বলেই এঁট ছিল সোঁদনের পরম ভাগবতী ইচ্ছা । ব্রাপ্ষসমাজের 
সংস্পর্শে তাঁর সদা চণ্চল ও 'নত্য-সত্যসন্ধানী মন 'স্থর হতে পারে 'িন। [তান এমন 
মহৎ িছ:র সন্ধান করাছলেন--যা তাঁর বিজ্ঞানাভীত্তক প্রজ্ঞাশশল "চত্তকে শান্তর 
সম্ধান দিতে পারে । সেই অনুসন্ধানের প্রথম দরজা খুলে গেল সোঁদন সরেন্দ্রনাথ 
মনের গৃহে । সৌঁদন তান শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে দুশট ব্র্মসঙ্গীত করেন, একাঁট-_-মিন 
চলো নিজ 'িনকেতনে”, অপরাঁট--ঘাবে ক হে দিন আমার বিফলে চাঁলয়ে?। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীদলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর “সঙ্গীতে ম্বামীজন"-প্রবন্ধে উল্লেখ 
করেন ;.".সোঁদন তাঁর কণ্ঠে ওই গান শুনে এবং গায়ককে লক্ষ্য ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ 
নরেন্দ্রনাথের প্রাতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন এবং তাঁকে 
দাঁক্ষণে*্বরে যাবার আমন্দ্রণও করেন । সোঁদন থেকে তাঁদের দু'জনের আলাপ- 
পাঁরচয়ের সূত্রপাত ।."শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবসম্মিলনের এক প্রধান যোগসূত্র 


শ্রীরামকৃফ-ধববেকানন্দ-সাক্ষাতের শততম বর্ষ ৬৫ 


হল সঙ্গীত । তাঁদের সাক্ষাৎকারের যতাঁদনৈর 'ববরণ পাওয়া যায়, তার বেশধীরভাগ্ 
দনেই নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ আছে । শ্রীরামকৃফ্ণ নরেন্দ্রকে যেমন স্নেহ করতেন 
তেমাঁন ভালবাসতেন তাঁর কণ্ঠের গান শুনতে । নরেন্দ্র সঙ্গে দেখা হলে তান তা 
গান অবশ্যই শুনবেন, এই ছিল যেন রীত। সেজন্যে দক্ষিণেশ্ববে শ্রীরামকুদ্ধ 
সঙ্গীতের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতেন-_তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি ।-". 
নরেন্দ্রনাথের গান শুধু শোনা নয়, সে গান শোনবার ফলে প্রায়ই শ্রীরামকৃফ ভাবস্থ 
হয়ে যেতেন |১** 

এ” প্রসঙ্গেরই আরও গভীর সমর্থন পাই স্বামী সদ্রুপানন্দজন রচিত “স্বামণ? 
বিবেকানন্দের অনুধ্যান' প্রবন্ধে ॥ তান উল্লেখ করেন £ “*“ প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাঁহার প্রাত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং দক্ষিণে্বরে যাইবার জন্য আমন্রণ করেন । 
এই আমন্তরণের ফলে নরেন্দ্রনাথের আরম্ভ হয় শ্রীরামকৃ্ণ-দর্শনের জন্য দাঁক্ষণেশ্বরে 
ছিলেন যে, এই প্রয়দর্শন যুবক হইতেছেন সেই সমরস জ্যোতির্ম"ডলের 1দব্য- 
জ্যোতির্ঘনতনু সাতজন সমাধস্থ খাঁষর অন্যতম--যাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া সস্নেহে 
আহবান জানাইয়া আঁসয়াছলেন তান স্বয়ং এই পাঁথবীতে শুভাগমনের পূর্ব 
মূহূর্তে। তান ব্ীঝয়াছলেন অখণ্ড জ্যোতিলোকের মুস্ত পুরুষাসংহ তাহার 
যুগধর্ম প্রচারে সাহায্য কারতে আসিয়া মায়ার বন্ধনে ছটফট কাঁরতেছেন। মায়াকে 
আশ্রয় কাঁরয়াই ?িব হয় জীব । যে জীবকে ঈশ্বরী মায়া নঃশেষে গ্রাস কাঁরতে স্ক্ষম 
হয়, সে জীব 'নজের 'শবত্বের কথা 'বস্মৃত হইয়া মায়ায় কীঞ্পত এই আপাতঃরম্য 
জগৎপ্রপণ্গের আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অখণ্ডলোকের বাঁসন্দা পুরুষাঁসংহ 
নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এত বৃহৎ যে, মহামায়া তাঁহাকে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে স্ববশে 
আনতে সক্ষম হন নাই । ইহার ফলে যে ভুমানন্দে সমাঁধস্থ ছিলেন 'তাঁন িবলোকে, 
তাহার স্মাতি অজ্ঞতসারে তাঁহাকে এই রমনীয় পাঁথবীকে কোন সময়ে আপনার 
কাঁরয়া লইতে দেয় নাই । এইজন্য জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চাঁলতোছল সত্যলাভের, 
অত্যুগ্র বাসনাকে কেন্দ্র কাঁরয়া নানা অশান্তির তুফান ।"" 

শ্রীরামকৃফ্-সানধ্যে প্রথমে দ্বিধা ও আঁবশবাস, পরে সংশয় এবং সর্বশেষে বিস্ময় ও 
আত্মসমর্পণ নরেন্দ্রনাথের জীবনকে নানাভাবে আলোঁড়ত করে । তান চান আত্ম- 
মুন্ত, চান বনার্বকজ্প সমাধ ; শ্রীরামকুষ্ দেন তাঁকে বিশ্বকার্য সাধনের দায়ত্ব, 
বলেন £ যন্ত্র জীব তত্র শিব; তাই জীবে দয়া নয়, 'শবজ্ঞানে জীবের সেবা, 
জর্গাদ্ধতায়- জগতের হিতে এই কর্মই তোকে করতে হবে নবেন' । নরেন্দ্রনাথ সাঁম্বং 
ণফরে পেলেন নিজের মধ্যে, মনে মনে একবার উচ্চারণ করলেন £ “জগাদ্ধতায়' আর 
সেই সঙ্গে নজের আত্মমুন্ত চাইলেন গুরু-নার্দম্ট জগতের হিতকর্মে । ধুপদী শিষ্পী 
হলেন অদ্বৈত বৈদাঁন্তক ॥। এখানে শঙ্করাচার্য ও রামমোহনের দর্শন .এসে একাত্ম হয়ে 
গেল তাঁর জীবনে । সে দর্শন একান্তভাবেই ভারতীয় দর্শন । দব্যদষ্ট 'দয়ে 
তাঁকে সেই দর্শন উপলাঁষ্ধ করালেন গরু শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬- এই 


৬৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


পাঁচ বছরকাল গুরদসানিধ্যে থেকে নরেন্দ্রনাথ যা অজ্ন করলেন, পরবতাঁকালে তা-ই 
পরম সম্পদ হয়ে দেখা দিল স্বামী 'বিবেকানন্দে। গুরুর দেহাবসানের পর তার সর্ব- 
প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটলো ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় অনুষ্ঠিত আন্তজাতিক ধর্ম- 
সভায়। সেখানে তিনি শুধু বেদান্ত বা ভারত-প্রবন্তাই নন, সেইসঙ্গে প্রাচা ও 
পাশ্চাত্যেরও তুলনামূলক ব্যাখ্যাতা। সেখানে সর্বাবজয়ণ তিনি । 

নিত্য আত্মা ঈশ্বরের উপলাব্ধই একজন অদ্বৈত বৈদান্তিকের প্রধান উপলাধ্ধি। 
সেই উপলাধ্ধতেই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন £ “সগ্র ব্রবাণ্ড যখন নিত্য আত্মা 
ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থানমাহাত্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে £ স্থান 
বিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ব মানবমনের 
ব্যাকুলাগ্রহে হ'য়ে থাকে । আবার তিনি বললেন £ “এই মানবদেহের চেয়ে আর 
কোনো তীর্থ নাই । এখানে আত্মার যেমন বিকাশ, এমন আর কোথাও নাই। এঁষে 
জগন্নাথের রথ-_তাও এই দেহ-রথের কংক্রীট ফর্ম মাত্র । এই দেহ-রথে আত্মাকে দর্শন 
করতে হবে'_ বেদান্ত সম্পকে তাঁর ডীন্তর মধ্যে শুধ, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠই যেন আঁধক 
উচ্চাঙ্কিত। স্বামীজী বললেন £ “অভেদ-_সর্ববস্তুর একাত্ম ।...সৃতরাং সকল 
'জীনসের পাঁরণাত একত্বে। যাকে বহুরুপে দোঁখ__কা্থন, প্রেম, দুঃখ, পৃথিবী 
সবই আসলে ঈশ্বর? । 

তাঁর এই বেদান্ত দার্শীনকতা সম্পর্কে স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় গুরুভ্রাতা 
শবাশম্ট বৈদান্তিক স্বামী অভেদানন্দজীর উীন্তাট এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মতব্য । 
অভেদানন্দজনী বলেন £ 475 ৯৪5 072 £:586556 06 ৪1] ঢ956ো7) 8100 ভ/০গান। 
10105001925 0 থা [000130. 006 1069] ০01 70910095082, 71915795059, 
[9195089, 2100 07091795089 ; 106 89 1152 0) 11%1006 €%:801916 0£ ৬5815 
10) 211 10501021017 0 10:21701705-1 

গুরদ শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন £ “যোগ, ভান্ত ও জ্ঞানের 
সমন্বিত প্র্ষ তিনি, বেদমৃর্তি ।--*বেদ-বেদান্ত আর আর সব অবতার যা-ীকছ্‌ 
ক'রে গেছেন, তান একলা 'ননজের জীবনে তা ক'রে দোঁখয়ে 'দয়ে গেছেন। তাঁর 
জীবন না বুঝলে বেদান্ত অবতার প্রস্ত বোঝা যায় না । কেননা [6 জ্/৪5 ৫য01179- 
60. তিনি যোদন জন্মেছেন, সোঁদন থেকে সত্যঘ্‌গ এসেছে । এখন সব ভেদাভেদ 
উঠে গেল, অরে প্রেম পাবে । মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পাঁন্ডিত- 
অপ্ডিত ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ-_-সব তান দূর করে 'দয়ে গেলেন । আর তিনি 
[িবাদভঞ্জন-_হিন্দ,-মুসলমান ভেদ, 'ক্রিশ্চান-হিন্দু ভেদ ইত্যাদি সব চ'লে গেল । এ 
যে ভেদাভেদ লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের । এ সত্যযূগ তাঁর প্রেমের বন্যায় সব 
একাকার | 1715 723 10102 58%1002 0£ ভ70086115 92:51001 0 00610385555, 3810] 
০ 211 1018) 800 1০% ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ-_তাঁর পৃজোয় সকলের 
'াধকার” । 

গুরু সম্পকে স্বামজীর এই ীন্ত থেকে ভবিষাৎকালে তাঁর ভারতের প্রতি 


প্রীরামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ-সাক্ষাতের শততম বর্ষ ৬৫ 


বিখ্যাত ডীন্তাটর মর্ম আমরা খুব সহজেই উপলাধ্ধ করতে পাঁর। তান বললেন £ 
“হে ভারত ভাঁলও না- তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবন্রী, দময়ন্তী ; ভালও 
না_ তোমার উপাস্য দেবতা উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না-_তোমার বিবাহ, 
তোমার ধন, তোমার জীবন হীন্দয়সখের-নিজের ব্যান্তগত সুখের জন্য নহে ।'.. 
ভুলিও না-_নীচ জাতি, মূর্খ-দারদ্র-মুচি-মেথর তোমার রন্ত, তোমার ভাই। হে বীর! 
সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল--আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল-- 
মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসা, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই 1...) 

রোমা রোলার সঙ্গে আলাপে-কথনে স্বামীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিখাত 
টন্তাঁট এখানে স্মরণ করা যায়  "£ 900 2000 1000জ [0018, 5005 ড1610- 
78108, [9 101] 6০050010615 00515 8100 11003106 1082056. 


জামাদের স্বামীজণ ও তাহার বাণ 
স্বামণ হিরণ্ময়ানন্দ 


[ ভাগনী নিবোদতা লাখত ভূমিকার অনুবাদ ] 

স্বামী বিবেকানন্দের যে চাঁরখণ্ড১ গ্রন্থাবলণ বর্তমান সংস্করণে নিবন্ধ হইতেছে, 
তাহার মধ্য দিয়া আমরা জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু যে একটি 'দিব্যবাণী 
পাইয়াছি তাহা নহে, 'হন্দঃধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দধর্মের একটি সনদও লাভ 
করিয়াছি । বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এমন 
এক শৈলদ্‌ঢ আগএরয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি "স্থরভূমি লাভ কাঁরতে পারে, প্রয়োজন 
ছিল একট প্রামাঁণক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয়া সে তাহার স্বরুপ উপলব্ষি 
কাঁরতে পারে । স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া ইহাই তাহাকে দেওয়া 
হইয়াছে । 

অন্যত্র ষেমন বলা হইয়াছে, ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ 
হিন্দমনীষার দ্বারা বিবৃত হইল । অনাগত যুগে বহুদিন ধারয়া যখন কোন হিন্দু- 
জননী তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন, পূর্বপুরুষ 1দগের ধর্ম কি ছিল, তখন 
প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপরই 'নভর কারবেন। ভারত 
হইতে ইংরেজী ভাষা বিলুস্ত হইয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও এঁ ভাষার মাধ্যমে 
জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে স্থাঁয়ভাবে বিরাজ কাঁরবে এবং 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রসূ হইবে । হন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের 
ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামপ্জস্য-বিধান ; পাঁথবীর প্রয়োজন ছল এমন একটি ধর্মের 
_-যাহা সত্যসম্পর্কে বিগতশ্রীঁ । এই উভয় বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে । সঙ্কট- 
মুহূর্তে যান জাতীয় চেতনাকে আহরণ কাঁরয়া বায় কারয়া তুঁলিয়াছিলেন, সেই 
ব্যান্তাবশেষের অভ্যুদয় অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতাঁতের মতোই 
ভারত যে বর্তমানে মাঁহমময়, সে-বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। 

গজের সীমান্তের বাঁহরে অবাঁস্থত মানবসাধারণের নিকট প্রকৃত জীবনধারণের 
অন্ন পাঁরবহণের মধ্য "দিয়াই যে ভারত তাহার নিজের প্রয়োজন সদ্ধ কাঁরতে পারে, 
ইহা যেন পূর্ব হইতেই অনুীমত। ইহা যে এইবারই প্রথম সংঘাটত হইল তাহা নয়, 
পূর্বে আরও একবার প্রাতবেশী দেশসমূহে জাতিগঠনকারা ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য 
দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের "চন্তাধারার মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতো শক্ষালাভ কাঁরয়া- 
ছিল- সেই আত্মগত একীকরণের ফলে বর্তমান হন্দুধমহ যেন নৃতনভাবে সৃষ্ট 


৯  ইংরেজশতে স্বামণজণর গ্রন্থাবলণী প্রথমে চাঁর খণ্ডে প্রকাঁশত হয়, বর্তমানে 


আট খণ্ডে প্রকাশিত । বাংলায় এই গ্রন্থাবল? দশখন্ডে প্রকা শত হইতেছে । 
_-সম্পাদক 


আমাদের স্বামজী ও তাঁহার বাণী ৬৯ 


হইল । আমরা কখনই ভুলিয়া যাইতে পাঁর না যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত 
হইয়াছল গুরু হইতে শিষ্যের নিকট সেই আদেশ £ “তোমরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে 
দেশে যাও এবং এই ধর্মদেশনা সকল জীবের 'িনকট প্রচার কর ইহা দেই একই 
চিন্তা, একই প্রেমের অনত্রেরণা, নবরূপে রূপাঁয়ত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের কন্ঠ 
হইতে উদ্গত হইয়াছল, যখন পাশ্চাত্যের একাঁট বরাট সম্মেলনে 1তাঁন বাঁলতে- 
গছলেন, “একাঁট ধর্ম যাঁদ সত্য হয়, তবে সবগ্ীলই সত্য হইবে ।-."সেইজন্য হিন্দুধর্ম 
যতটা আমার, ততটা তোমাদেরও 1, এবং তান 'নজের বক্তব্যের ভাব-সম্প্রসারণ 
কাঁরয়া বলেন, “আমরা "হন্দুরা কেবল যে পরমত সহ্য কার, তাহা নয়, আমরা সকল 
ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলত কার । আমরা মুসলমানদের মসাঁজদে প্রার্থনা কার, 
পাশীদগের আঁগ্ন পুজা কার এবং খ্রীষ্টানদের ক্লুশের সম্মুখে নতজানু হই। 
আমরা জান 'নয়তম বস্তুরীতি হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধম 
সমভাবে, অসীমকে উপলাব্ধ এবং অনুভব কারবার 'বাভন্ন প্রচেষ্টামান্র। সেইজন্য 
এই সকল কুসুম চয়ন কারয়া প্রেমের সূত্রে একত্র গ্রাথত কাঁরয়়া পুজার জন্য একাঁট 
অপূর্ব স্তবক রচনা কার ।, এমন কেহই ছল না যে এই বস্তার হৃদয়ে 'বদেশী বা 
পর ; তাঁহার 'নকট কেবল মানব এবং সত্যেরই আঁস্তত্ব ছিল । 

ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বস্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে__যখন তান বন্তূতা 
আরম্ভ কাঁরলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল শহন্দ;দের ধর্মভাব-সমৃহণ, কন্তু যখন 
1তাঁন শেষ কাঁরলেন, তখন 'হন্দুধর্ম নূতন রুপ লাভ কাঁরয়াছে। সেই ক্ষণাঁট ছিল 
সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ । তাঁহার সম্মুখে উপাঁস্থত বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে 
পাশ্চাত্য মনেরই প্রাতানাধ, কিন্তু উহাতে কিছু নূতন আঁভব্যান্ত ও অগ্রগাত ছিল । 
ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমণ্ডলীর সবাঁধক বোশিস্টা। ইউরোপের প্রত্যেক জাতিরই 
মানুষ আমৌরকায় 'মালত হইয়াছে, বিশেষতঃ িকাগোতে_ যেখানে মহাসভা 
অনুম্ঠিত হইয়াছল । আধুঁনক কালের প্রযত্ব এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম 
যাহা ছু, তাহার আধকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাওয়া 
যাইবে__এই নগর-রানীর পদযুগল মাশগান হদের তটের উপর 'বস্তৃত- উত্তরের 
দৃযূতিতে ভাস্বর চক্ষু লইয়া তান ষেন িন্তামগ্ন হইয়া বাঁসয়া আছেন । আধুনিক 
চেতনায় এমন গকছ নাই, ইউরোপের এীতিহ্য হইতে উত্তরাধকারসূত্রে এমন কিছ. 
পাওয়া যায় নাই, যাহা চিকাগো নগরীতে আশ্রয়লাভ করে নাই । এবং এই কেন্দ্রের 
সৃজনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতুহল বর্তমানে আমাদের কাহারও কাহারও নিকট 
প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা 'নঃসান্দপ্ধভাবে মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং 
ধীরে পাঁরণত এক এক্যাদর্শ প্রকাশের আঁভমুখে সন্টরমাণ । 

এইরুপ ছল সেই মানসক্ষেন্র, এইরুপই সেই চিত্তসাগর- তারণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, 
'আত্মশান্ত ও আত্মীবশবাসে উদ্বেল ; আঁধকন্তু উহা ছিল অনুসনম্ধিৎসদু এবং সজাগ । 
[বিবেকানন্দ যখন বন্তৃতা 'দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন 'তাঁন এ পাঁরবেশেরই 
সম্মুখীন হইয়াছিলেন । অপরাদকে তাঁহার পশ্চাতে ছল এক মহাসাগর- বহুষৃগের 


৭০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


অধ্যাত্সাধনায় প্রশান্ত ; তাঁহার পশ্চাতে ছিল এমন একটি জগৎ যাহার কালপঞ্জী 
আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপাঁনষদ্‌ হইতে-_-এমন একাঁটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধ- 
ধর্মও প্রায় সে-দনের- এমন একাঁট জগৎ, যাহা ধমীঁয় মতবাদ সম্প্রদায়সমূহে পূর্ণ 
__একাঁট শান্ত ভূখণ্ড গ্রনম্মমণ্ডলের সৌরকরাচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধৃুলিকণা ষুগ 
যুগ ধারয়া সাধসন্তের পাদস্পর্শে পাঁবত্র । সংক্ষেপে বাঁলতে গেলে তাঁহার পশ্চাতে 
ছিল ভারতবর্ষ--তাহার বহু সহম্ত্র বংসরের জাতীয় জীবনের ব্রমাভব্যান্ত লইয়া, এই 
দপর্ঘ কালের মধ্যে সে পরাক্ষা কাঁরয়াছে বহু বস্তু, প্রমাণ কাঁরয়াছে অনেক 'কছ?, 
এবং দেশ ও কালের বিশাল 'বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক উপলাব্ধ করিয়াছে প্রায় সব কিছু 
_ শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ একমত্য ছাড়া, যে একমত্য সে-দেশের আঁধবাসগণের 
সকলেই কাঁতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে অবলম্বন কাঁরয়া 
রাহয়াছে। 

হতরাং এইগুলি ছিল দুইপ্রকার "চত্তপ্রবাহ, যেন দুইটি বিশাল 'চিন্তা-তরাঙ্গণী 
প্রাচ্য ও আধুনিক , ধর্মমহাসভার বন্তৃতামণ্ে দণ্ডায়মান গোরক-পাঁরাহত পারি- 
ব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াঁছলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র । ব্যান্তত্বাভমানশূন্য এই 
ব্যন্তর আধারে সংঘাঁটত এই আঁভঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হইয়াছল হিন্দুধর্মের 
সাধারণ ভিত্তিসমূহের 'নাঁদর্্ট রুপদান । কেন-না সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের 
মুখে তাহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদহাত হয় নাই, এমন কি এই অবসরে 
নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা কারবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই । এই দুহাঁট 
বিষয়ের পাঁরবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য 'দিয়া বাঙ্মগ হইয়া উঠিয়াছল-_ 
ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা স্বানা্দন্ট। তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী ! 
যখন তান পাশ্চাত্যের যৌবনকালে-_মধ্যাহুসময়ে বস্তুতা কাঁরতে ছিলেন, তখন প্রশান্ত 
মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর 1তামরাচ্ছল্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একাট 
জাতি তাহাদের 'দকে সণ্চরমাণ উষার দ্বারা পারবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা 
কারতেছিল-_যে বাণ তাহাদের নিকট উদত্াঁটিত কাঁরবে তাহাদের গনজস্ব মাহমা ও 
শান্তর গুট রহস্য ! 

একই বন্তুতামণে স্বামী াববেকানন্দের পানর দ"ডায়মান ছিলেন আরও 'নেকে_ 
বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধমীয়ি প্রাতিষ্ঠানের প্রবস্তারূপে ৷ কিন্তু এ গৌরব তাঁহারই, 
1তাঁন যে প্রচার কারতে আঁসয়াছলেন এমন একাঁট ধর্ম, যাহার নকউ-_তাঁহার 
ণনজেরই ভাষায়-ইহাদের প্রত্যেকাট ছল “বাঁভল্ন নরনারীর 'বাভন্ন অবস্থা ও 
পারাস্থাতর মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌৌঁছবার আঁভতযান্রা বা অগ্রগাঁতর প্রচেম্টা । 
তিনি ঘোষণা কারয়াছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় 
বাঁলবার জনা, 'যান তাহাদের সকলের কথাই বাঁলয়াছেন ; তাহাদের একাঁট বা অপরাঁট 
-এ-বিষয়ে বা ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্য কারণে যে সত্য, তাহা নহে, পরন্তু 
এগুলি সবই সূত্রে মাঁণগণের মতো আমাতেই অনুস্যত ।*"যেখানেই দোঁখবে, কোন 
অলৌকিক পবিন্রতা ও অসামান্য শান্ত মানুষকে উন্নত ও পানর কাঁরতেছে, জাঁনও 


আমাদের স্বামীজ ও তাঁহার বাণী ৭১ 


সেখানে আমারই প্রকাশ ।” বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে “মানুষ অসত্য হইতে 
সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে--নয়তর সত্য হইতে 
উচ্চতর সত্যে ।৮..এই 'শক্ষা এবং মান্তর উপদেশ_-সেই আদেশ £ ব্রহ্ম উপলাম্ধ 
কাঁরয়া মানুষকে ব্রহ্ধ হইয়া যাইতে হইবে*_ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পাঁরপূর্ণতা 
লাভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাহার কাছে লইয়া যায়, যান মৃত্যুময় জগতে 
একমাত্র জীবন, যান নিয়ত পাঁরবর্তনশশীল বিশ্বের নিত্য আঁধম্ঠান, 'যাঁন একমান্তর 
আত্মা, জীবাত্মাসমূহ যাঁহার মায়াময় প্রকাশ মান্ন। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি 
পরম ও 'বাঁশম্ট সত্যর্পে গ্রহণ করা যাইতে পারে, মানবোতহাসের চিরায়ত এবং 
জাঁটলতম অনভূতির দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য স্বামণ বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারত- 
বধ প্রচার কাঁরয়াছে আধ্বানক পাশ্চাত্য জগতের কাছে । 

ভারতবর্ষের নিজের 'দিক "দয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণাঁট ছিল স্বাধকার-্প্রীতম্ঠার এক 
সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র ৷ বস্তা হিন্দুধর্মকে সামাগ্রকভাবে বেদের উপর প্রীতাষ্ঠিত করেন, 
কিন্তু “বেদ? শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তান পর্ণ 
কাঁরয়া দেন। তাঁহার 'নকট- যাহা সত্য তাহাই “বেদ? । তান বলেন, “বেদ-শব্দের 
দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না। উহা দ্বারা 'বাঁভল্ন সময়ে 'বাভন্ন ব্যান্ত বারা আঁবজ্কৃত 
সত্যসমূহের সাত ভান্ডারই বুঝায় ।* প্রসঙ্গতঃ তান সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার 
ধারণাও ব্যন্ত করিয়াছেন £ “যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের আঁতি আধ্ীনক আঁবদ্কারসমূহ 
প্রীতধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্রকতার উত্তৃঙ্গ সণ্টরণ হইতে 
আরম্ভ কাঁরয়া 'বাভন্ন পুরাণ সমান্বত 'িয়তম মার্তপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, 
জৈনদের 'িরীশবরবাদ পযন্ত সব কিছুই হিন্দুধর্মেস্থান পাইয়াছে । তাঁহার "চন্তায় 
এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ- ভারতবাসীর এমন কোন অকপট 
আধ্যাত্বক অনুভূতি থাঁকতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে 'হন্দুধর্মের বাহুপাশের 
বাহর্ভূত হইতে পারে- ব্যান্তীবশেষের নিকট এঁ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই 
[বিপথগামী বাঁলয়া মনে হউক । তাঁহার মতে ইন্টদেবতা-বিষয়ক 'শক্ষাই হইল 
ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বোশষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যান্তরই নিজের পথ বাছিয়া লইবার 
এবং নজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ কারবার আঁধকার আছে । তাহা হইলে এই 
সংজ্ঞা অনুসারে 'হন্দুধর্মের শাল সাম্রাজার পতাকা কোন সৈন্যবাহনী বহন 
কাঁরতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ আধ্যাত্মক লক্ষ্য হইতেছে ঈশবরলাভ, 
সেইর্প উহার আধ্যাত্বক অনুশাসন হইতেছে-স্ব-স্বর্প প্রাপ্ত-বষয়ে প্রত্যেক 
আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা । 

কিন্তু এই সববিগাঁহত্ব_ প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মাহমা বাঁলয়া 
পাঁরগাঁণিত হইত না, যঁদ না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহবান তাহার শাস্তে 
ধ্বানত হইত £ “শোন অমৃতের পুর্রগণ ! যাহারা 'দিব্যধামবাসী তাহারাও শোন ! 
আম সেই মহান পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি-_যাঁন.সকল অন্ধকারের পারে-_- 
সকল অজ্ঞানের উধের্ব ! তাঁহাকে জানয়া তোমরাও মৃত্যুকে আঁতক্রম কারবে 1? এই 


ওই স্সরণে মননে বিবেকানন্দ 


তো সেই বাণশ, যাহার জন্যই বাকী সব দিছ্‌ আছে, এবং গিরাঁদন রাঁহয়াছে। ইহাই 
হইতেছে সেই পরম উপলাব্ধ, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মাঁশয়া যাইতে পারে। 
“আমাদের বর্তমান কর্তব্য বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সানর্বন্ধ 
অনুরোধ জানান- এমন একাট মন্দির-গঠনে সাহাষ্য কাঁরতে হইবে, যেখানে দেশের 
প্রত্যেকাট উপাসক উপাসনা কাঁরতে পারে, যে মান্দরের পাঁবন্র বেদীতে শুধু ৬, এই 
শহ্দরদ্ধ প্রতিন্ঠত থাকবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে আরও 
গবরাট একটি মান্দরের আভাস পাইয়া থাকেন, সে মান্দর স্ব-স্বরূপে বিরাজতা 
আমাদের দেশমাতৃকা ভারতবর্ষ স্বয়ং_এবং উহাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র 
মানবজাতির ধর্মসাধনার পথগ্যাল কেন্দ্রাভমৃখী হইতেছে, সেই পুণ্যপীঠেব পাদ- 
মূলে, যেখানে প্রতীষ্ভঠত আছে সেই প্রতীক, যাহা কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম 
যাহা শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল ধর্মপদ্ধাঁত চাঁলয়াছে ইহারই আঁভমুখে_ 
ইহার বিপরীত দিকে নয় । পাথবীর আত 'নচ্ঠাপরায়ণ ধর্মগাঁলর সাঁহত ভারত 
সমস্বরে ঘোষণা করে £ সাধনার অগ্রাত দম্ট হইতে অদৃন্টে, বহু হইতে একে, নম 
হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার হইতে 'িরাকারে- কখনও ইহার বিপরীতে নয়। 
ভারতের বোঁশম্ট্য এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক না 
কেন, প্রাতাঁট অকপট ধর্মীবশবাসকেই সে মহান: উধর্ধগাঁতির সোপান-স্বর্প মনে করে 
এবং প্রত্যেকাটকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস "দয়া থাকে । 

হিন্দুধর্মের এই প্রবস্তার মধ্যে যাঁদ এমন কিছু থাঁকিত, যাহা তাঁহার নিজস্ব, 
তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুপ্ হইত। গীতার কৃষ্ণের ন্যায়, বুদ্ধের 
ন্যায়, শঙ্করাচারষের ন্যায়-_ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্ষের ন্যয় তাহার 
বাক্যসমূহ বেদ ও উপ্পানষদের উদ্ধৃাতদ্বারাই সমৃদ্ধ । যে রত্বরাঁজ ভারত 'নজেরই 
মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুীলর প্রকাশকরূপে-ব্যাখ্যাতারূপেই 
স্বামীজী বিরাজমান । যাঁদ তান জন্মগ্রহণ নাও কাঁরতেন, তথাঁপ তাহা দ্বারা 
প্রচারত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাঁকত ; না আরও বেশী-_এগুীল সমভাবেই 
প্রমাণীভূত হইত । তবে পার্থক্য একটু থাকত, এগ্ঁল পাওয়া কঠিন হইত, 
এগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বন্তব্যের তশক্ষতা থাকত না, পারস্পারক সঙ্গতি ও 
একোর হান ঘাঁটত। যাঁদ তান আঁবর্ভৃত না হইতেন, তবে যে শাস্ত্রবাণীগ্াল 
আজ সহস্র সহ মানবের নিকট জীবনের পরমান্নরূপে পারবাহত হইতেছে, সেগুলি 
পাঁণ্ডতদের দুবোধ্য তর্কাবচারেই পর্যবাঁসত থাঁকয্লা যাইত । তান আধকারক 
পুর্ষর্পেই শিক্ষা দিতেন, পাণ্ডতদের মতো নয় । কারণ 'তান যে-বিষয়ে শিক্ষা 
দিতেন_ সে বিষয়ের উপলাব্ধর গভগরে তান অবগাহন কাঁরয়াছেন এবং রামানুজের 
মতো 'তাঁন সেই অবস্থা হইতে 'ফাঁরয়া আঁসিয়াছেন-_ শুধু পাঁরয়া, অন্ত্যজ ও 
[বিদেশীদের নিকট এ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য । 

তাহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না-_এ উন্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। 
গ্র-কথা কখনও ভূলিলে চলিবে না ষে “একমেবাদ্বতীয়মত অনুভূতি যাহার অন্তর্গত, 


আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী ৭৩ 


সেই অদ্বৈত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কাঁরয়াও স্বামী গিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা 
সংযুক্ত কাঁরয়া দিলেন যে দ্বৈত, 'বাঁশষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই 'িকাশের 'তনাঁট 
অবস্থা বা ক্লামক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোস্ত অদ্বৈত তন্ব। 
ইহা আর একাঁট আরও মহৎ ও আরও সরল তত্বেরই অপাঁরহার্য অঙ্গ । বহু এবং 
এক-_একই সত্তা, 'বাভন্ন সময়ে বাভন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার 
'বাভন্ন বিকাশ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বাঁলতেন, ঈশ্বর সাকার 'নরাকার দুই-ই” 
?তনি এমন এক তত্ব যাহাতে সাকার 'নরাকার দুই-ই আছে । 

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তান যে শুধু 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভাঁবষ্যতেরও ৷ 
বহু এবং এক-_যাঁদ যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপসনাপদ্ধাতই 
নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধাত-_-সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকাব সাষ্টকর্মই 
সত্যোপলব্ধির পন্থা । তাহা হইলে আধ্যাত্রক ও লৌকিক-_-এই ভেদ আর থাকতে 
পারে না। কাঁয়ক পাঁরশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই 
ধর্মকার্য হইয়া যায় । যোগ ও ক্ষেম-_ ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বর্প । 

এই উপলব্ধিই 'ববেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারকে পাঁরণত কাঁরয়াছে, তবে 
এই কর্ম-_জ্ঞান ও ভান্ত হইতে 'বাঁচ্ছন্ন নয়, পরলন্তু উহাদের প্রকাশক ৷ তাঁহার 'নকট 
কারখানা ও পাঠগ্‌ৃহ, খামার ও ক্ষেত- সাধুর কুটয়া ও মীন্দরদ্বারের মতোই সত্য 
এবং মানুষের সাঁহত ভগবানের 'মলনের উপয্যস্ত ক্ষেত্র । তাঁহার নিকট মানুষের 
সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই, তাহার ীনকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে 
যথার্থ সদাচারে ও অধ্যাঁত্মকতায় কোন পার্থক্য নাই । এক 'দিক দয়া দৌঁখতে গেলে 
তাঁহার সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বাঁলয়া বোধ হয়। এক সময় 'তাঁন 
বাঁলয়াছিলেন, “চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যকে প্রকাশ কারবার 'িতনাঁট 
উপায় । কিন্তু ইহা বাঁঝতে গেলে আমাদগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ কাঁরতে হইবে ।” 

যে গঠনমৃলক প্রভাব দ্বারা তাঁহার অলৌকিক দৃষ্ট নিরূ্পিত হইয়াছল, তাহার 
গতনাঁট সূত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ তাঁহার সাহত্যাভীত্তক শক্ষা-_ 
সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় দুই ভাবজগতের যে বৈষমা এই ভাবে তাঁহার চক্ষে 
উদঘাঁটত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ধর্ম গ্রন্থগ্ীলর 'বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি 
সম্বন্ধে একাঁট দৃঢ় ধারণা তাঁহার মনে সন্পারত কাঁরয়াছল ; ইহা তাঁহার নিকট 
স্পম্টই প্রতিভাত হইয়াঁছল যে, এই অনুভূতি যাঁদ সত্য হয়, তবে ভারতের খাঁষগণ 
আকাঁস্মকভাবে ইহা লাভ করেন নাই যেমন (অন্যত্র) অনেকে কাঁরয়াছেন। পরন্তু 
ইহা ছল বিজ্ঞান-প্রাতপাদ্য বিষয়-সেই যৌন্তক 'বশ্লেষণের 'িষয়ীভূত, যাহা 
সত্যানুসম্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-স্বীঁকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই । 

দাঁক্ষণেশবরের মান্দিরোদ্যানে থাঁকয়া যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভাব 'শক্ষা 
দিতোছলেন, তখন স্বামী 'িবেকানন্দ- তদানীন্তন নরেন" তাঁহার গুরুর মধ্যে 
পুরাতন শাস্তসমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হৃদয় ও মস্তিস্ক 
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খজতেছিল। এইখানে তান সেই তন্বই পাইয়াছিলেন, যাহা গ্রন্থসমহহে অস্ফ-্টভাবে 
বার্ণত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাঁধই যাহার জ্ঞানলাভের 'নত্যপদ্ধাত। 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা াইত-_মনের গাঁত বৃহ? হইতে একের দকে বীকতেছে। ক্ষণে 
ক্ষণে শোনা যাইত সমাধলব্ধ জ্ঞানের উপদেশ । তাঁহার চারপাশে যাহারা সমবেত 
হইত, তাহারা প্রত্যেকেই 'দিব্যদর্শন লাভ কাঁরত। “জ্রভাবের মতো পরম জ্ঞান- 
লাভের আকাঙ্ষা এই 'শষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছল । তথাঁপ যান এইভাবে গ্রন্থ- 
সমূহের মূর্তীবএহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এর্‌প ছিলেন, কারণ 'তাঁন কোন 
্রন্থই পাঠ করেন নাই । গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের 
কুঁঞ্জকা লাভ কারয়াছলেন । 

তথাঁপি এখনও তাঁহার দিজের 'নধাঁরত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই । 
ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব পারভ্রমণ 
কাঁরতে হইয়াঁছল-_সমভাবে সাধু পাঁন্ডত ও সরল সাধারণ মানুষের সাহত 'মাশতে 
হইয়াছল, সকলের নিকট 'শাঁখিতে হইয়াছিল, সকলকে িখাইতে হইয়াছিল, সকলের 
সাহত বাস কাঁরতে হইয়াঁছল-_এবং ভারতমাতা যের্‌প "ছিলেন, যেরুপ হইয়াছেন, 
তাহা দৌখতে হইয়াছল-_এই ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সবাবিগাহিত্ব তাঁহাকে উপলাঁ্ধ 
কাঁরতে হইয়াছল, ইহারই সখাক্ষ"ত ঘনীভূত প্রাতরূপ ছল তাঁহার গএরর জীবন 
ও ব্য্তিত্ব। 

সৃতরাং শাস্ত, গুরু এবং মাতৃভূম_যেন তনাঁট সুর, এইগীলিই মিলিত হইয়া 
সুষ্টি কাঁরয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান সঙ্গীত । এই রত্গগীলই তান 
দান কাঁরতেছেন। এইগ্ীল হইতেই উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়া তান প্রস্তুত কাঁরয়াছেন 
পাঁথবীর সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্বক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষাঁধ 
এগাল হইতেছে যেন তিনটি দঁপাঁশখা--একই দীপাধারে প্রজ্ীলত, ভারতবর্ষ 
তাঁহার হাত দিয়া উহা জবালাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন__তাঁহার সন্তানগণের ও গমন 
মানবজাতির পথ নির্দেশ কারবার জনা-_১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠা জুলাই 
১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বংসরের কর্মের মাধ্যমে । আমাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আছেন, যাঁহারা এই দীপ প্রজ্জবালনের জন্য ও এই যে লেখমালা তান রাখয়া 
ীগয়াছেন তাহার জন্য-_ স্বাঁস্তবাদ জানাই সেই দেশকে, যে দেশে তান জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছেন ; ধন্যবাদ জানাই তাঁহাদের, যাহারা তাঁহাকে প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন ; 
তাঁহারা আরও ধি*বাস করেন, এখনও তাঁহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বাঁঝয়া 
উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। 
৪ঠা জুলাই, ১৯০৭ (টয. ০৫ £২৮-৬.) 


দ্রিভীমু ভাপ্রযাগ় 


“আনন্দিত আত্মান্স মুহান অধিকার" 


দ্বামণ সারদানল্দ 


ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্র ( সারদানন্দ ) আমহার্টট স্ট্রীট ও হ্যারসন 
রোডের সংযোগস্থলে অধুনা ধূঁলধুসারত দুইমহল বিরাট পৈতৃক বাড়ীতে গিয়ে 
নরেন্দ্রনাথ পাঁরচয় করে শরঞ্চন্দ্রকে জানয়ে দেন যে, দুইজনের বন্ধুত্ব প্রান্তণ ও 
নগঢ । তখনও দুইজনে সন্ন্যাসী হন নাই । 

নেতাকে কেমনতর হতে হয়, তা সারদানন্দ মহারাজকে দেখে বুঝোছ- মুখ্ধ 
হয়েছি । “হাঁম'কে চাপতে খুবই 'মজবৃত । সাধারণতঃ অধ্যাত্ম দর্শনের কথা বলতে 
গেলে বলতেন, ঠাকুর এমনি দেখোছলেন, মা এমন দেখোঁছলেন, মহারাজ এমন 
দেখোঁছলেন । 

নরেন্দ্রনাথকে উপযদুস্ত চালক দেখে, ঠাকুরের অন্তধানের পর তাঁর নিকটে 'তান 
আত্মসমর্পণ করেন । গুরু্ভাইয়ের সঙ্গে একেবারে গুরুবৎ ব্যবহার । স্বামী 
ববেকানন্দ একাঁদন মহেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন--“শরতের ভার, ঠাকুর আমার উপর 
দিয়ে গিয়েছেন । ওর কুলকুণ্ডাঁলনী জেগেছে ।” প্রত্যেক কাজাঁট স্বামীজীর কথা 
গভন্ন শরৎ মহারাজ করতেন না। একবার শরৎ মহারাজকে স্বামীজী বললেন, 
“করে মঠে ( বেলুড়ে ) বসে বসে খাল অন্ন ধংসাচ্ছিস। যা ওপারে দাক্ষণেশবরে 
ভিক্ষা করে খা-গে । আর ধ্যানধারণা করগে |” স্বামী সারদানন্দ বললেন, “তাই 
গেলুম । ওমা, দুশতন দিন যেতে না যেতেই মঠে কার অসহখ করেছে- সেবা করবার 
জন্য লোকের দরকার । বলে পাঠালেন, শগাঁগর আয় । ফিরে এলুম |” 

শরৎচন্দ্র অসীম ধৈর্যসহকারে সুরহণীন বালককে গান শেখাচ্ছেন। বালক বলল, 
“এই যে লাইনটা গাইলেন, তাতে কি ?ক পদাঁ ব্যবহার করলেন বলুন । আম লিখে 
রাখ । মনে রাখবার, শেখবার সাবধা হবে ।” 

জবাব 'দিলেন__ 

“আম তোমাদের মতন সা-রে-গা-মা সেধে গান শাখান । স্বামশীজাঁ গেয়ে 
যেমন শেখাতেন, ঠিক তেমনাঁট শিখোছ । আর তার একচুলও এধার ওধার এখনও 
আমার হচ্ছে বলে মনে হয় না। তুম হারমোনিয়াম টিপে কি কি পর্দা লাগছে, পারো 
তো 'মাঁলয়ে ঠিক করে নাও। 

“মহারাজের (স্বামী ব্রদ্ধানন্দ) কান খুব ভাল ছিল। আঁম স্বামীজীর কাছে 
1শখে নিয়ে, ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না, মহারাজের কাছে একজামিন দিতুম। তান 
অনুমোদন যতক্ষণ না করতেন ছাড়তুম না ।” 

শরৎচন্দ্রের দেখতাম, যেন সব মাপকাঠিই স্বামীজী । মানুষাঁটকে এক এক সময় 
স্বামজীময় বলে মনে হত । একাঁদন এ বালককে বলাছলেন--“করে পসন্ধুড়া সুর 
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ণশখাছাল নাকি 2” 

বালক বলে উঠল-_-“আপাঁন 'ক করে জানলেন ওটা 'সন্ধুড়া 2৮ 

হাঁসমাখা মুখে উত্তর-_“আমরা নিজেরা না জানলেও স্বামীজীর মুখে 
শুনোছ ।” 

স্বামীজীর বই পড়লে ছেলেদের কল্যাণ হবে, বিশ্বাস করতেন । পড়তে বলতেন । 
বাঁকুড়া কলেজের একজন পাশ্চাত্য দেশীয় অধ্যাপক চটে একবার একখানা চিঠি 
দিখেছেন- সম্পাদক সারদানন্দের কি আঁধকার আছে জগধাবখ্যাত স্বামীজণর 
ইংরাজী পুস্তকের ভাষার উপর হাত দেবার ? উদ্বোধন থেকে প্রকাশত তাঁর গ্রন্থের 
দুই সংস্কণণে (সম্ভব_-কর্মযোগ--ইং) তফাত অনেক । সারদানন্দকে দেখোছি, যেমন 
ইচ্ছা কাট-ছাঁটা কবেছেন । 

সারদানন্দ বললেন, “এ চিঠির কোন জবাব দেবার দরকার নেই । তবে তোমরা 
জেনে রেখো, তাঁৰ লেখা যেমন ইচ্ছা কেটে ছেটে ছাপাবার আঁধকার স্বামীজী 
আমাকে দিয়ে 'গয়েছেন ।” 

শরৎ মহারাজ বলতেন--“ভারতেই বলো বা ভারতের বাইরেই বলো, একই 
জায়গায় স্বামীজীর সঙ্গে গোঁছ, পাঁচ 'মানট রইলাম, দুজনেই 'ফরে এলাম, কেউ 
যাঁদ আমাকে বলতো, এ জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু বলতে, আম তো বাপু, বিশেষ 
শীকছুই বলতে পারতাম না, আর স্বামীজৰও যে এ একবার চোখ বুলিয়ে নয়েছেন__ 
গতাঁন অন্ততঃ আধঘণ্টা তো টানা বলতে পারতেন 1৮ 

স্বামীজী সম্বন্ধে শরৎ মহারাজকে পৃণনিন্দ জিজ্ঞাসা করেন--আচ্ছা জ্ঞানমার্গের 
সাধন ও 'সাঁদ্ধ ছাড়া স্বামীজী যে অন্যান্য পথের যথা, ভান্তপথের কথা 'ববৃত 
করেছেন, সেসব ক ঠাকুরের জীবন দেখে নিয়ে, না, নজেও এ এ পথে সত্য-সাক্ষাৎ- 
কার পেয়েছিলেন 2 

উত্তরে শরৎ মহারাজ বলেন-_ 

“কাশীপুরে ঠাকুর, স্বামীজীকে বিশেষ বিশেষ নরেশ দয়ে ভান্তমার্গের ও 
অন্যান্য মার্গেব অনেকরকম সাধন করিয়ে নিয়েছিলেন । আর স্বামীজণও অসাধারণ 
শাক্তমান ও গ্রহণ-সামর্থবান বলে খুব অজ্পের মধ্যেই ঝটপট এক একটা পথে ফল 
পেয়োছলেন । ( মান্টার মহাশয়ের অপ্রকাশিত নোটে ইহা পরে সমার্থত )-_-স্বামীজী 
নজেও সবরকম উপলাব্ধ করে নিয়ে তবে অপর লোককে বাঝয়েছেন--বন্তুতা 'দিয়ে । 
শুধু নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে বা ঠাকুরের দম্টান্ত সহায়ে মান্র নহে। সবটাই তাঁর 
ণনজের পরীক্ষত। এই ধরো, তখন আমরাও ঠাকুরের কাছে যাঁচ্ছ, আসাঁছ। 
স্বামমজশ আগে থেকেই যাতায়াত করছেন । এই সময় একদিন দোঁখ, তাঁর 1সমলার 
বাড়ীতে আনন্দে ডগরমগ হয়ে বসে আছেন । প্রসঙ্গাদ করে পরে জানলাম যে, ঠাকুরের 
কৃপায় তার অব্যবাহত পূর্বে তাঁর শ্রীরাধার দর্শন ঘটেছে ।* তা দেখ, দেবদেবী দর্শনও 


* জ্লীরাধার দর্শনই স্বামীজাঁর প্রথম সাকার দর্শন দিনা এখন সঠিক কে আর 
বলবে ? কারণ লীলাপ্রসঙ্গে আছে-_দিব্যভাবে শ্রীত্রীকালীকে দৌঁখয়ে 'দয়ে ঠাকুর 


স্বামী সারদানন্দ ৭৯১ 


স্বামীজীর যথেষ্ট হয়েছে । তবে "তান চাপা মানুষ ছিলেন। এসব অপরকে 
বলতেন না।” 

ঠাকুরের কাছ থেকে পান। এই কথার উল্লেখ এক পন্র মধ্যে করে শ্্রীত্রীমাকে 'লিখে- 
গছলেন- আম এরুপ আদেশ পাঁচ্ছ। এ সম্বন্ধে আপাঁন ক বলেন 2 স্বামীজণ 
এই পন্ত শরৎ মহারাজ মারফত মাকে পাঠান ।--তুই এই চিঠি নিজে গিয়ে মাকে পড়ে 
শোনাব এবং মার মত আমাকে জানাব । 

আদেশ মত শ্রীশ্রীমাকে শোনানোতে তান ঘোমটার ভিতর থেকে শরৎ মহারাজকে 
বললেন- “দঁদন পরে বলবো ।, 

দুঁদন পরে শ্রীমা ধ্যানযোগে স্বতন্ত্রভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা জানতে পারেন এবং বলেন 
_ পলখে দাও, ঠাকুর বলছেন, তাকে ওদেশে যেতে হবে 1, 

সারদানন্দ বলৌছলেন-_ 
দেখতে আরম্ভ করেন। আম তখন ৬৪/৪9৮-এ ( পাশ্চাত্যে )। এসে শুনলম, 
একাঁদন বলরামবাবুর বাড়ীতে যোগেন-স্বামৰ প্রস্তুতি, এ কথা বলতে, তান আভমান 
করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন--“আর শরীর রাখব না !- ছেড়ে দেবো !-_এই বলে, 
শনর্জনে বসে রইলেন । কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নেই । শেষে মহারাজ ( স্বামণ? রম্ধানন্দ ) 
আবার এসে তাঁদের বকাবাঁক করেন,_“সর্বনাশ ! তোমরা আবার এ কি করলে ! এই 
পাগলকে ক্ষ্যাপালে ? 'তানই ঠান্ডাঠুণ্ড করেন। আর বাস্তাঁবকই, যারা তাঁর 
€0016101510 করোছিলেন, তাঁদেরই বা দোষ কি? তাঁরাও দেখেছেন-__স্বামীজণ 
আমোঁরকায় গেলেন”_যে বন্তৃতা প্রস্তীত করলেন, তাতে বড় একটা ঠাকুরের নামগন্ধ 
নেই । 

“আর দ্যাখো, একথা ঠাকুরও বলে গেছেন। তখন ঠাকুরের সেই কয় রান্র ঘুম 
হয় নি। মুখ চোখ লাল-_£155195 হয়ে গেছে । ঘরে আমরা সবাই বসে আছি। 
স্বামীজী ঢুকতেই তাঁর 'দকে আঙ্গুল দেখিয়ে চেচিয়ে বললেন, “হাঁ, এর মত কেউ 
নেই। দ্যাখ! তোকে এখন কেউ বুঝতে পারবে না। তুই ঠিক থাক !, 

“্বামীজীর তখন দেওঘরে অসুখ । আম ৪৪7 করাছ। রোগা হয়ে 
গেছেন।* আর ওরই ভিতর পাশ-মোড়া দচ্ছেন শুয়ে শুয়ে, আর বলছেন, “দেখাছস,, 
এই দ্যাখ । এটাকে বলে, গরুড়াসন, এটাকে বলে অমুক আসন? ইত্যাঁদ । একাঁদন 


স্বামীজীকে কালী মাঁনয়েছিলেন । এটা আগে, না শ্রীরাধা দর্শন আগে, তা নির্ণয় 
করা দুর্হ॥ পঠদ্দশায় তান সৌগত বুদ্ধ ভগবানের সাক্ষাৎ পান। 

* এই সময়েরই একখান ছবি আছে, সামনে ঝোঁকা হাত দু'খাঁনর উপর ভর 
দেওয়া, ফতুয়া পরা, দেখলেই মনে হয় স্বামীজী অসস্থ। এই ছাবাট কিন্তু 
স্বামীজীর আলবামে শিলঙে তোলা বলে লাখত আছে । 


৮০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


খুব 15015 হয়েছেন, তখন কার সাধ্য কথার প্রতিবাদ করে ? বলছেন গাল "দিয়ে 
“অমুকের 'ি দরকার ছিল, আমাদের কাজ পণ্ড করবার 2 (যত শান্ত করবার চেষ্টা 
কার, ততই বেড়ে চলে ) ঠাকুরের উদার ভাবকে একটা বদ গোঁড়াম কল্ভুতাঁকমাকার 
দাঁড় করালে । বললে, ঠাকুর অবতার, এটা আগে বলা চাই। কিন্তু আমাদের 
7০0০৭ অন্য রকম ॥ তাঁর 00১918062, ভাব গদিতে হবে। তারপর লোকে আপনা 
আপাঁনই বলবে ।” 

স্বামীজনীর সম্বন্ধে একাঁট অলোৌকক কথার টুকরো সারদানন্দ একবার 
পৃণনিন্দকে বলেোছিলেন__ 

“একবার স্বামীজীর শিষ্য শান্তরামের ( প্রেমানন্দ-ভ্রাতা ) বড় অসুখ 1 প্রাণ 
টেকে কিনা সন্দেহ । তার মা অত্যন্ত কাতর হয়ে স্বামীজীকে খুব জিদ করে ধরলেন, 
কিছু একটা করে শীঘ্র শীঘ্র তাকে আরাম করে দিতে । আমাদের সামনেই তান 
খাঁনকটা গঙ্গাজল আনতে বললেন, একটা বাঁট করে । তারপরে সেই জলটার দিকে 
কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন । আশ্চর্য! জলটা গরম হয়ে তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল । 
1তাঁন বললেন, “যাও, ওকে খাইয়ে দিও একটু একটু করে । বাঁক যেটা থাকবে, ঘরে 
রেখে দিও । বাড়ীর কারুর শন্ত ব্যারাম হলে ব্যবহার করবে ।_তা বুঝলে, এই 
দেখনা, 141901-এর যে কথা তুমি তুললে, তা তাঁর যথেম্টই ছিল । তবে সব জায়গায় 
ওগ্লর ব্যবহার করতেন না। আর ঠাকুরও নিষেধ করতেন ।”* 

একাঁট বালক ব্রক্ষচারী শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 

“আচ্ছা আঠারটা গুণ স্বামীজীর ছিল বলে ঠাকুর বলতেন । তা কোনাঁদন 
আপনাদের কাছে এই আঠারটা গুণ কি ি, তাক বলোছিলেন ৮” শরৎচন্দ্র উত্তরে' 
ণকাণৎ গ্লেষের সঙ্গে বললেন, “না, তোমরা িম্টি চাইবে বলে তিনি রেখে যানান ।” 

শরৎ মহারাজ আমাদের জানান, বব, এ, পাসের পর বসুমতাঁকে একটি গানের 
বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়ে স্বামীজী ৫০ টাকা পান । 

দেহত্যাগের দিছাীদন আগে স্বামঈীজন একাঁদন সারদানন্দকে বলোছিলেন, “ওরে 
আর সে মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না! বেটী আমার হাত ছেড়ে দিলে ।” সারদানন্দের 
মুখে শুনোছ, তান নাক তখনই তাঁকে বলেন, “সোঁক ভাই, তাক কখনো হতে 
পারে? মা তোমার হাত সর্বদাই ধরে আছেন।” মুখে এই কথা বললেও, শরৎ 
মহারাজ আমাদের বলছেন, “দেখ, সেইদন থেকে আ'মও বুঝলাম, স্বামীজীর শরীর 
দিয়ে মার যা কাজ করবার 'ছল তা সাঙ্গ হয়েছে ।” 


* ইহা ছাড়া আমরা পাশ্চাত্যদেশে সস্টার 'ক্রাস্টনের প্রীত কৃপাপরবশ হয়ে 
এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার পাঁরচয় দান সম্বন্ধে একটি দম্টান্তের কথা অবগত 
আঁছ। স্বামীজী 'রাঁস্টনকে বলোছলেন, “দ্যাখো, খুব যখন কম্ট হবে, 'দিন চলে 
না, ঘরে খাবার নেই, খেতে পাস্ছ না, তখন এই ব্যাগ্গাট খুললেই অর্থ পাবে। এর 
অপব্যবহার করলে কোন ফল পাবে না। সাবধান ।” 


স্বামী সারদানন্দ ৮১ 


স্বামী সারদানন্দ শেষবার শ্রীক্ষেত্রে শশী নিকেতনের দৃতলায় একখান 
ঘরে বসে সন্ধ্যায় নরেদ্রপ্রসঙ্গ করোৌছলেন ॥। সোৌঁদন পাঁরচ্কার বললেন, “স্বামীজখই 
তো একটা অবতার, ঠাকুরের কথা ছেড়েই দাও । একাঁদন ঠাকুর স্বামীজণীকে 
বার বার তিনবার বলোঁছলেন, “তুই ঠিক থাক- তোকে এখন কেউ বুঝতে 
পারবে না ।?” 


স্ম. ম. গব. /১ম/৬ 


স্বামীজী ও তার গুরু দ্রাতাগধ 
বাম” ব্রহ্মানল্দ 


বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে স্বামীজ্বী একাট ঘাট বাধানোর প্রয়োজন বোধ করে 
বজ্বানানন্দকে একটি এন্টমেট তোর করতে বললেন । 'বজ্ঞানানন্দ আনুমানিক ?তন 
হাজার টাকার এণ্টমেট দিলেন 1 স্বামীজশী দেখে খুশী হয়ে রপ্ধানন্দ স্বামীকে কাজের 
ভার 'দলেন। 

কাজ আরম্ভ হোল । স্বামীজ্রী একাঁদন ব্রক্ধানন্দের কাছে হিসাব পরীক্ষা করতে 
গিয়ে দেখলেন তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজের তখনও অনেক বাকী । 
তখন তান রদ্ধানন্দকে তীর ভাষায় তিরস্কার করতে লাগলেন । স্বামণ ব্রন্জানন্দ 
নীরবে সব শুনলেন । স্বামীজা চলে যাবার পর [তিনি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ 
করলেন । কিছুক্ষণ পরে স্বামীজ? 'িজ্ঞানানন্দকে পাঠালেন ব্রধ্ধানন্দ কি করছেন 
দেখে আসার জন্য ৷ তান ব্রঙ্মানন্দ স্বামীর ঘরের কাছে 1গয়ে দেখলেন দরজা জানালা 
সব বন্ধ। দহ'একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে তান স্বামীজকে সেকথা জানালেন । 
স্বামীজা উত্তেজিত হয়ে ধমক দিয়ে তাঁকে আবার পাঠালেন ব্রদ্ধানন্দের খবর নিতে । 

এবারও ডেকে সাড়া না পেয়ে বিজ্ঞানানন্দ আস্তে আস্তে দরজা খুললেন। 
দেখলেন, তাঁন বাঁলশে মুখ গঃজে আঁভমানভরে কাঁদছেন । বজ্ঞানানন্দ অনুতপ্ত 
হয়ে তাঁকে বললেন, মহারাজ, আপাঁন আমার জন্যই এত কম্ট পেলেন।” কাঁদতে 
কাঁদতে মুখ তুলে ব্রদ্ধানন্দ বললেন, “দেখতো হাঁরপ্রসন্ন, আমার কি দোষ বলতো 2 
স্বামীজী এক এক সময় এমন কড়া কথা বলেন যে আর সহ্য হয় না। এক একবার 
মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাই ।” 

শবজ্ঞানানন্দ স্বামীজীকে জানালেন, ব্ক্ধানন্দ দবছানায় শুয়ে কাঁদছেন । শুনেই 
স্বামীজী উন্মত্তের মত ব্রদ্ধানন্দের ঘরে ঢুকে তাঁকে বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন। তারপর 
কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, “রাজা, রাজা আমায় ক্ষমা কর । আম ক অন্যায় 
নাকরেছি। তোমায় গালাগাল করোছ- আমায় ক্ষমা কর ।” স্বামণীজীর কানা দেখে 
রহ্ষানন্দ হতভম্ব হয়ে বললেন, “তুম অমন করছ কেন ঃ আমায় গালাগাল দয়েছ, 
তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাইতো এসব বলেছ ।" স্বামীজণ তখনও মহারাজকে 
বুকে জাঁড়য়ে আছেন বললেন, “না, না, তম আমায় ক্ষমা কর। তোমায় ঠাকুর কত 
আদর করতেন, কখনও তোমার তান একাঁট কড়া কথা বলেনান। আর আম 'িনা 
ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করল:ম, তোমার মনে কন্ট দিলুম । আম আর 
তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই ॥ চলে যাই িমালয়ে, কোথায়ও গিয়ে নিজনে 


থাকব ।' 
ব্রদ্ধানন্দ অ্মান বলে উঠলেন, “মোক ! তোমার গালাগাল ষে আমাদের আশশবাদি । 


স্বামীজী ওতাঁরগুরুভ্রাতাগণ ৮৩ 


তুমি কোথায় চলে যাবে? তুম আমাদের মাথা । তুম চলে গেলে আমরা ক নিযে 
থাকব ?, 

দুজনে এভাবে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে অনেকক্ষণ পরে শান্ত হলেন। 

সংবাদ এল স্বামীজশী ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে আসছেন। শিয়ালদহ স্টেশন 
থেকে সমগ্র রাজপথে বিপুলভাবে অভ্যার্থত ও পৃজ্পসম্ভারে সজ্জত হয়ে স্বামীজ? 
যখন বাগবাজারে পশুপাঁত বসুর বিরাট বাঁড়র দ্বারে এসে পেশীছালেন তখন স্বামণ 
ব্ঙ্দানন্দ স্বামীজীর গলায় একাঁট সুন্দর ফুলের মালা পাঁরয়ে দিলেন । স্বামীজশ 
সঙ্গে সঙ্গে তরি পাদবন্দনা কবে সহাস্যে বললেন, “গুরুবৎ গুরুপ্ত্রেষ ।” ব্রম্মানন্দ 
স্বামীও মৃদুহাস্যে বললেন, “জ্যেষ্টভ্রাতা সম পিতা ।, 


শিবানন্দ 

বোঁধদ্রুমমূলে সমাধস্থ তিন নবীন তাপস, দূর থেকে তারা এসেছে । কলকাতার 
কলেজে-পড়া ?৩নাঁট তবৃণ- নরেন্দ্র, তারক ও কালী । ভগবান বুদ্ধ তাদের আকর্ষণ 
কবেছেন। একাদন দুইদিন তিনাদন-স্মরণ, মনন ও ধ্যানে কেটে যায় । 

তৃতীয় 'দনের গভীর রাঁত্র। নীরব নিজজন আবেন্টনী অন্ধকার ও শঝল্লোরবে 
নিবিড় । 'সদ্ধাসনে ধ্যানানণ্চল তিনাঁট নবীন যোগী | 

সহসা নরেন্দ্রনাথ শিউরে ওঠেন-অন্ধকার শিউরে ওঠে মর্মীবদারী কন্দনে 
ভেঙ্গে পড়ে তান তারকনাথকে জাঁড়য়ে ধরেন। 

কান্না থেমে আসে । ব্যাকুল কয়টি সত্তা সেই ঘন তীমস্রায় রোমান্িত হতে হাতে 
এক সময় 'স্থর হয়ে আবার ধ্যানের রহস্যে হারয়ে যায় । 

কান্না কেন? 

নরেন্দ্রনাথ কাতরস্বরে বলেন, সবই ত রয়েছে, বুদ্ধের সেই ঘনীভূত ভাব, ৩ার 
ত্যাগ বৈরাগ্া, তাঁর মহাপ্রাণতা ও গভীর আধ্যাঁত্বকতা-_ কিন্তু তিনি কোথায় ? 


[তাঁন কোথায় ? 
স্বামী ?শবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেন, “স্বামীজী হলেন আমাদের মাথার মাঁণ। তার 


জন্য আমরা গনজেদের প্রাণপাত করতেও বিন্দুমাত কুণ্ঠাবোধ কারনে । বুকের রক্ত 
দিয়েও তাঁর সেবা করতে পারলে তাতে ?নজেদের ধন্য মনে করব । স্বামীজশ যে ক 


[জানিস তা তুম ?ক বুঝবে ।” 
তুরীয়ানন্দ 


বরাহনগর মঠ থেকে বৌরয়ে ব্রদ্ধানন্দ ও তুরায়ানন্দ আছেন আব পাহাড়ে । 
একাঁদন হঠাৎ আবু রোড স্টেশনে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা । তখন তাঁর আমোরকা- 


যান্নার মান্র কয়েক সপ্তাহ বাকী । ৃঁ 
নরেন্দনাথ বলে উঠলেন, “হার ভাই ! তোমাদের এই তথাকাঁথত ধমটাকে আম 


বুঝতে পারলাম না ।, 


০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


রক্তের দ্রুত প্লাবনে তাঁর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে । একখান কাম্পত হাত বুকের 
উপর রেখে তান বলেন, “আমার মনটা কিন্তু আরও অনেক, অনেক বড় হয়ে গেছে । 
আম মানুষের দুঃখ বেদনা অনুভব করতে ?শখোছ । 'বশ্বাস কর, নিদার্ণ বেদনায় 
আম অনুভব করাছি।” 

আবেগে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হোল । তাঁর দুই গণ্ড বেয়ে আঁবরল অশ্রুধারা 
বইতে থাকে । 

স্বামীজশ তখন আমোঁরকা থেকে ফিরে বলরাম মান্দরে রয়েছেন । তৃুরীয়ানন্দ 
সে সময়ল্গার একাঁট স্মৃতি ীপবদ্ধ করেছেন-_ 

“আম স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গগয়োছিলাম । দেখলাম, তান বারান্দায় 


শপঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চাঁর করছেন । -*-*- মীরাবাঈয়ের একটি 1বখ্যাত গান 
গুনগুন করে গাইছেন । দুই চোখ ভরে গেছে অশ্রুতে । থেমে আলসের উপর ভর 
দিয়ে তান দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন । ----"" বার বার করে বললেন £ ওরে 


আমার দুঃখের কথা কেউ বোঝে না !, 
তীরের মত তাঁর কণ্ঠস্বর গিয়ে আমাকে 'ব'ধল । তাঁর দূঃখের কারণ যেন চাঁকতে 
বুঝলাম । তাঁর মধ্যে যে করুণা তাঁকে ক্ষতাঁবক্ষত করত তারই রক্ধারা তাঁর চোখের 
জল হয়ে 'বগাঁলত হোত । 
এই যে রন্তধারা অশ্রুধারা হয়ে বিগাঁলত হয়োছিল--তা ক ব্যর্থ হয়েছে £ দেশের 
জন্য পারত্যন্ত তাঁর প্রাতাট অশ্রাবন্দ--তাঁর শাল্তমান হৃদয়ের প্রাতাঁট উদ্দীপ্ত 
উচ্চাঁরত ধ্ৰান অসংখ্য বীরের জন্মদান করবে । এই বীরের দল তাঁদের চিন্তা ও 
কর্ম দিয়ে পাঁথবীকে প্রকম্পিত করবে 1” 
মহাতাপস স্বামী তৃরায়ানন্দ প্রথমে বিদেশে যেতে রাজী হলেন না । গুরুভ্রাতাদের 
অনেক অনুনয় নিশ্ষল হোল । একাঁদন “স্বামীজী তাঁর গলা জাঁড়য়ে ধরে সাশ্রু- 
লোচনে বললেন, “হরি ভাই, আম ঠাকুরের কাজের জন্য বুকের রক্ত বিন্দু 1বন্দুপাত 
করে মৃতপ্রায় হয়োছ । তোমরা দি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে না 2” 
স্বামীজীর কথায় তুরীয়ানন্দ আভিভূত হলেন । সুদূর আমোরকায় যেতে তাঁর 
আর কোনো আপাঁত্ত রইল না। 
স্বামীজা তুরীয়ানন্দকে বলোছিলেন, “দেখ, হার ভাই, তোমাকে কাজে নামাবার 
জন্যই আম কড়া কথা বলোছলাম । এরা আদর্শ সন্যাসীর জীবন কখনও দেখোঁন, 
আমার কাছে শুনেছে মাত্র । তোমাকে ভারত থেকে আমোরকায় নিয়ে এসৌছ এজন্য 
যে তোমার জীবন দেখে এরা বুঝবে আদর্শ হিন্দ, সন্ন্যাসী কির্প | 


প্রেমানন্দ 

স্বামন প্রেমানন্দ বলতে লাগলেন-__ 

“ঠাকুর বলতেন, একমাত্র স্বামীজীই জ্ঞানের আধকারী, আর সকলে ভান্তর। 
ঠাকুর নিজ জীবনে অদ্বৈতভাব চেপে বেশীর ভাগ ভান্তই প্রচার করেছেন। আর 


স্বামীজীওতাঁরগুরুভ্রাতাগণ ৮৫ 


স্বামীজী ভক্তিকে চেপে অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন । কিন্তু স্বামীজণর মতন ভান্তমান 
লোক আর কয়টা আছে ? 

ঠাকুরের অদর্শনের পর, অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যা করতে চলে গেছলেন। 
তখন বরানগরে মঠ ছিল । বৃন্দাবন থেকে ?ফরে এলে সব বৈষ্ণবভাব হয়োছিল । তাই 
দেখে স্বামীজ একাঁদন বললেন, বৃন্দাবন থেকে তোরা তিলক মাঁট এনোৌছিস, দে 
আমাকে বন্টুম সাঁজয়ে দে।, এই বলে সবার্গে ছাপ, নাকে তিলক প্রর্ীত কাটলেন। 
তারপর বললেন, দে ঝুলি মালা দে ।” ঝাল মালা 'নিয়ে বিদ্রুপ করে চক্ষু বুঝে জপ 
করতে লাগলেন, নতাই ঠক নিতাই ঠক্‌ ?িতাই ঠক্‌ ঠক্‌ |, তা দেখে হাদসর রোল 
উঠল । খানিক পথে ঝাল মালা রেখে বললেন, “খোল নিয়ে আয়, এবার কীর্তন 
হবে ।* এইসব কথা তান বষ্ট্াম দীনতায় বললেন । খোলটোল এলে বললেন, 
'আম মহড়া গাইছি, তোরা সব গাইব” এই বলে গান ধরলেন-_নিতাই নাম 
এনেছে, নাম এনেছে রে। আমরাও সব গাইলুম । এ লাইনটা কয়েকবার গাইবার 
পবই দোৌখ স্বামীজীর দুই চক্ষু দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়ছে । 


অদ্ভুভানন্দ 

কাশমীরে স্বামীজী একট মান্দর দেখে মন্তব্য করোছলেন, এট নিশ্চয়ই দুই 
তিন হাজার বছর আগেকার । সেকথা শুনে লাটু মহারাজ প্রশ্ন করলেন, “তুমি ?ি 
করে এই অদ্ভুত সদ্ধান্তে এলে ? স্বামীজী বললেন, “আমার 'সদ্ধান্তের কারণগ্াল 
তোমাকে বোঝানো শন্ত। যাঁদ তুম আধ্দানক শিক্ষা পেতে তাহলে তোমাকে বোঝানো 
সম্ভব হোত ।” লাটু মহারাজও ঠকবার পান্ত নন, তান তৎক্ষণাৎ বললেন, “তোমার 
এমন শিক্ষা যে আমার মত মূর্থকে বোঝাতে পারলে না! উত্তর শুনে হাঁসর রোল 
উল । 

স্বামীজী আমোরকা থেকে প্রথমবার কলকাতায় ?ফরে এসে লাটঃ মহারাজের 
খোঁজ করলেন । লাটু মহারাজ এলে স্বামীজী তাঁর হাতি ধরে 'জজ্ঞাসা করলেন, 
এতক্ষণ আঁসসাঁন কেন ? উত্তরে লাট; মহারাজ বললেন, “তুম বড় বড় লোকের সঙ্গে 
আছ, তাই আসতে ভয় হয়োছিল 1; তখন স্বামীজন স্নেহার্র স্বরে বললেন, “চিরতরে 
তম আমার সেই লাটু ভাই, আর আঁমও তোমার সেই লরেন ভাই ।" 

লাটু মহারাজ স্বামশীজশীর সম্বন্ধে বলোছলেন, 'যাঁদ লরেন ভাইয়ের সঙ্গ পাই 
আমি শত শত জন্ম 'নতে প্রস্তুত ।, 


রামকৃষ্ণানন্দ 


স্বামণ তুরায়ানন্দকে 'নয়ে স্বামীজীী জাহাজযোগে আমোরকা যাঁচ্ছলেন । পথে 
মাদ্রাজে জাহাজ নোঙর করল । রামকৃষ্ণানন্দ তখন সেখানে সঙ্ঘের কেন্দ্রকে 
সংপ্রাতীন্তঠত করার জন্য প্রাণপাত পাঁরশ্রম করছিলেন । গরুহ্রাতাদ্বয়ের সঙ্গে দেখা 
করার জন্য তান আহার্ষ প্রস্তৃত করে নৌকাযোগে জাহাজের কাছে এসে উপাঁস্থত 


৮৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


হলেন। কিন্তু প্লেগের আশঙ্কায় জাহাজ থেকে কাউকে নামতে বা জাহাজে কাউকে 
উঠতে দেওয়া হোল না। উপায়ন্তর না দেখে রামকৃঞ্ণানন্দ বললেন, 'মহাত্মাদ্বয়ের 
পাদস্পর্শ হোল না, অন্ততঃ তাঁদের একবার প্রদক্ষিণ করে যাই- মাঁঝকে জাহাজ 
প্রদাক্ষণ করতে বল।” 

বরানগর মঠ থেকে সকলেই বোঁরয়ে পড়োছিলেন তীর্থ পর্যটনে-_ একমাত্র শশন 
মহারাজ ঠাকুর ঘর ছেড়ে যেতে রাজন হনান। ঠাকুর-ঘর ছিল তাঁর প্রাণেরও অধিক 
_-তাকে ছেড়ে বাবার কথা ?তনি ভাবতেই পারতেন না। 

আমোঁরকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজনী একাঁদন তাঁকে বললেন--হশ্ারে শশী” 
তুই আমাকে ভালবাসস্‌ 2 বলা বাহুল্য, শশশ মহারাজ হাঁ বললেন । তখন স্বামীজা 
বললেন--তাহলে চলে যা মাদ্রাজে, সেখানে মঠ তোর কর । 

প্রাণাধক ঠান্রর-ঘর পড়ে রইল-স্বামীজণকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতানাধ মনে করে 
চলে গেলেন মাদ্রাজে । 

প্রাণপাত করে শশী মহারাজ কাজ করতে লাগলেন সেখানে । শহরের প্রান্তে 
ছোট একটি মঠ গড়ে উঠল । সেখান থেকে নিয়মিত দুরে শহরে যেতেন ক্লাস নতে । 
এক প্রচণ্ড গ্রীম্মের দনে এমাঁন ক্লাস 'নয়ে শশী মহারাজ অবসন্ন দেহে মণে 
ফিরলেন । পোষাক ছেড়ে হাতপাখা নিয়ে বসে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে ৷ 
শকন্তু এর পরেই হঠাৎ পাখাটা ছখ্ড়ে ফেলে দলেন- স্বামীজীর ছবির দিকে তাকিয়ে 
রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, “তোমার জন্যে আম এত কস্ট পাচ্ছ, এত যাতনা ভোগ করাঁছ ।" 
ক শ.ধু এক মূহূর্ত। তারপরেই মাটিতে লুটয়ে পড়ে বললেন, “না, না, না ভাই. 
ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর। তুম করেছ তাই ঠিক, তাই ঠক ।, 

যখন [তিন উঠলেন এক পরম প্রশাণন্ততে উজ্জল হয়ে উচেছে তাঁর মুখ । 





যোগানন্দ 


স্বামী যোগানন্দের শারশীরক অবস্থা খুব খারাপের দকে যাচ্ছে দেখে স্বামীজী 
অত্যন্তই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে ছিলেন । একাঁদন তাঁকে বললেন, 'যোপীন, তুই বেড়ে 
ওঠ, আম মার ।? 

যোগানন্দের মৃত্যুর পরে স্বামীজী বলোছলেন, “কাঁড় খসলো ! এবার ধীরে 
ধীরে বগগিযিলও খসে পড়বে । 


অঙেদালল্া 

স্বামী অভেদানন্দ লখেছেন__ 

সমাপ্তির পূর্বে আমি আপনাদের নিশ্চয়ই জানাব যে এই মহান স্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষে, ইংলণ্ডে এবং আপনাদের এই দেশে আমার থাকবার 
সৌভাগা হয়োছল । আমার এই গুরুভ্রাভার সঙ্গে আম একত্রে বাস করোছ ও ঘুরে 
বোঁড়য়োছ, 'দনের পর দিন, রাতের পর রাত তাঁকে দেখেছি এবং দশর্ঘ বিশ বৎসর 


স্বামীজী ও তাঁর গ্‌রুভাতাগণ ৮৭ 


এই চীরত্র লক্ষ্য করেছি। আজ আ'ম এখানে দাঁড়য়ে আপনাদের নিশ্চয় করে বলতে 
পারি যে, এই তিনাঁট মহাদেশে তাঁর মত দ্বিতীয় কোনো ব্যান্তকে আম দৌখান এবং 
এই আশ্চর্যজনক মানুষাঁটর স্থান কেউই আঁধকার করতে পারবে না। মানুষ হসাবে 
তাঁর চাঁরন্র ছিল পাবন্র ও অকলঙক , দার্শীনক 'হসাবে 1তাঁন ছিলেন সকল প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য দার্শীনকদের মধ্যে এ্ম্ঠ । তাঁর মধ্যে আম কর্ম যোগ, ভীন্তযোগ, রাজযোগ 


ও জ্ঞানযোগের আদর্শকে দেখতে পেয়োছ, 1তাঁন ছিলেন সবাবিয়ব বেদান্তের জীবন্ত 
দৃভ্টান্ত। 


অথণ্ডানন্প 


স্বামীজীর সানিধযের মধুর স্মাত অথণ্ডানন্দ ভুলতে পারেন না। তান বলতে 
লাগলেন 2 

বেলুড়ে একাঁদন তখনও রাতি আছে-_উঠে প়ৌছ, উঠেই স্বামীজীকে দেখতে 
ইচ্ছা হোল। স্বামীজণর ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছি । ভেবোছ 
স্বামীজা ঘুমুচ্ছেন-_উত্তর না আসলে আর জাগাবো না। কিন্তু স্বামীজী জেগে 
আছেন-_ এটুকু টোকাতেই উত্তর আসছে গানের সুরে 
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স্বামী অখন্ডানন্দ খন এক তত পল্লীতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে 
বাস্তব রুপ দিতে নিরত, সে সময় একাঁদন আকাঁস্মকভাবে খবর এল স্বামীজী আর 
ইহজগতে নেই । সেই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে তিনি একবস্বে মঠের অভিমুখে যাত্রা 
করলেন । 

মঠে পৌছে কারো সঙ্গে দেখা না করে তান সোজা স্বামীজীর ঘরে গেলেন এবং 
সেখানে বসে গভশর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন । এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ এসে তাঁকে 
জাঁড়য়ে ধরলেন এবং দুইজনে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন । অথণ্ডানন্দের স্বাভাবক 
অবস্থা তখনই ফিরল না, সর্বদা আনমনা থাকেন--কখনও গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ান, 
কখনও বা স্বামীজর ঘরে গিয়ে বসেন । 

একাঁদন সকালে স্বামীজীর শিষা শরৎচন্দ্র চরুবরতাঁর সঙ্গে দেখা করতে তান 
কালঈঘাটে গেলেন। ফেরার পথে দ্রাম লাইনের উপর দাঁড়য়ে ভাবলেন, 'আর কেন ? 
এখানেই জশবন শেষ খরে দিই ॥, এমন সময় দেখলেন, গোঁরক আলখাল্লা-পরা এক 
সহাস্যবদন জ্যোতর্ময় মূর্ত সামনে দাঁড়য়ে আছে। শুনলেন সেই পাঁরাঁচত কণ্ঠে 
স্বামীজশ বলছেন, “আম কি মরে গোঁছ ! এই অভাঁবিত দর্শন পেয়ে অখণ্ডানন্দ 
আঁবস্ট হলেন । এাঁদকে ট্রাম প্রায় গায়ের উপর এসে পড়েছে, ঘণ্টাধবাঁণ তাঁর কানে 
পেশছাচ্ছে না, তান দাঁড়িয়ে আছেন ॥ শেষে কণ্ডাক্লারের ঝাঁকানিতে চমক ভাঙ্গল । 

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ খন্টাব্দ। সৌঁদন স্বামীজীর জন্মোৎসব । সারগাঁছ 
আগ্রমে দলে দলে ভন্ত সমাগম হতে লাগল । সেখানে স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন অস.স্থ 


৮৮ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


দেহে অবস্থান করছেন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় মযাস্তর দিনটির দিকে চেয়ে । 

এক ঝাড় সাদা গোলাপ ফুল নিয়ে একজন এসেছেন। অখণ্ডানন্দ খুব খুশী 
হয়ে বললেন, “তুমি বোধ হয় জানো না, আজকের দিনে এই গোলাপের মূল্য কত! 
স্বামীজী সাদা গোলাপ বড় ভালবাসতেন । যাও, স্বামীজীর ছাঁবর সামনে ফুলগযাল 
সাঁজয়ে 'দিয়ে এস । 

উৎসবের কোলাহলে সেই শভাঁদনাঁটি কেটে গেল। সারাঁদন তান উপবাসে 
কাটিয়েছেন। সন্ধ্যার পরে সেবককে রান্রর আহারের একাঁট দীর্ঘ তাঁলকা শানয়ে 
অখণ্ডানন্দ শুয়ে পড়লেন। আহার্ষ প্রস্তুত করে সেবক এসে দেখলেন 'তাঁন 
নিঃসাড়ে শয়ে আছেন। রাত ঘাঁনয়ে আসছে দেখে সেবক সরবে তাঁকে 
ডাকলেন। 

অখণ্ডানন্দ বললেন, “ক খাওয়াঁব তুই 2 আম স্বর্গে গিয়োছলাম-স্বামীজীর 
সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম। সৈখানে তান কত ভাল ভাল জিনিস খাওয়ালেন, সব খিদে 
মিটে গেছে । তুই কি খাওয়ার % 

এই ঘটনার মাত্র পাঁচ দিন পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ মর্তালোক ছেড়ে গিয়োছলেন। 


বিজ্ঞানানচ্দ 

বেলবড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন মান্দির প্রাতচ্ঠার দিন 'বজ্ঞানানন্দ আঁত প্রত্যুষে 
প্রস্তুত হয়ে শুভমূহূর্তের প্রতীক্ষায় বসে আছেন । খুবই অন্তমৃখ | সেবককে ধারে 
ধীরে বলছেন-_'ান্দিরে ঠাকুরকে বাঁসয়ে বলব--স্বামীজী, আপনারই প্রাতাম্ঠত 
ঠাকুর, আপনার পাঁরকঞ্পিত মান্দরে বসেছেন--উপর হতে দেখবেন, দেখুন ।' 

প্রাতষ্ঠাকার্য শেষ করে 'তাঁন নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তখনও গভীর 
'ভাবতন্ময়।” কিছুক্ষণ নীচে কেটে যাবার পর সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মান্দিরে ঠাকুর 
বাঁসয়ে ঠাকুর ও স্বামীজীকে যা বলবেন বলোছলেন, বলেছেন কি? তান বললেন, 
“হাঁ, বলোছ। স্বামীজীকে বললাম-_স্বামীজনী আপান উপর হতে দেখবেন বলে- 
'ছিলেন। আজ দেখুন ; আপনারই প্রীতীষ্ঠত ঠাকুর নৃতন মান্দরে বসেছেন। তখন 
স্পম্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, 
হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাক্ত প্রস্তীত সকলেই, দীড়য়ে দেখছেন ।" | 


বিবেকানন্দের শিষ্যদের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ 
স্বামী ধরানজ্দ 


( বিবেকানন্দ-শষ্য, কৃষলাল মহারাজ নামে বেশী পাঁরচিত ) 

কৃষলাল মহারাজ বলেন__ 

মার্চ ১৮৯৯, াঁরশবাবুর বাড়ীর সামনের গোল বারান্দাওয়ালা ভাড়া বাড়ীতে 
( এখন রাস্তায় নিশ্চিহ্ন ) স্বামী যোগানন্দের দেহ গেল । বেলা তখন 'তনটে । মা 
সারদা উপরে আছেন । স্বামীজী যোগেন মহারাজের দেহ আরাঁত করলেন। মিষ্টি 
ভোগ দিলেন । স্বামজী *মশানে গেলেন না। 'শাশরবাবুর বাড়া বসে রইলেন। 
মহারাজ (স্বামণ ব্রদ্ধানন্দ ) গেলেন । স্বামীজণ বললেন.__“এই কাঁড় খসলো, এর 
পরে একে একে বরগা প্রন্তীত খসে পড়বে । যতক্ষণ না প্রাণবায়ু গেল, স্বামীজী 
নিকটে বসে রইলেন । কোন নামটাম চেচয়ে করলেন না। 5116)05 9855 করতে 
দিলেন । যোগটন স্বামীর গর্ভ ধারিণী মা 'দেখতে এসৌছলেন। স্বামীজী তাঁকে 
1শগাগর চলে যেতে বললেন । 

একাঁদন মার বাড়ী স্বামীজী খাবেন। বোসপাড়ায়। কলায়ের ডাল হয়েছে 
শুনে, ভারী খুশী । খুব ভালবাসতেন । কোন লোকের সম্বন্ধে আমাকে সাবধান 
করে দিয়োছলেন । বলোছলেন “এর চাউাঁন ভাল নয়, তুই সাবধানে থাকাব।, 
কোন ব্রক্ষচারী সম্বন্ধে যখন যোগেন স্বামী তার ভার 'নলেন, তখন স্বামীঞ্জী 
নাশ্চন্ত হলেন । নেয়াপাতি ডাবের ভিতর চান 'দিয়ে, সেই ডাবের খোলে বরফ 
দিয়ে খেতে ভালবাসতেন ! বলরামবাবুর বাড়ীতে একবার তাই দলুম । খেয়ে ভারী 
খুশী । বললেন, “আঃ চমৎকার, নে তুই খা। আম খাঁচ্ছ,” তখন বালকবং 
বলছেন-_-আমায় আর একটু দেনা । এটোর জ্ঞান নেই । পাশ্চমে বেড়াবার সময় 
একপাতে ?নয়ে খেতে বসেছেন । 

আমরা মার বাড়ীর দ্বারী ছিলাম বলে, আমাদের তামাশা করে, ক।লীঘাটের 
পাণ্ডা বলতেন । 

শুদ্ধানন্দও বলেন, লাহোরে জগদ্যীবখ্যাত স্বামীজীকে দেখলাম একটি নগণ্য 
ক্ষুদ্র ছোকরা ব্ক্ষচারীর উপর মায়ের মত যত্ব। একাদন কাঁফর দানাগ্াল বেশন 
ভাজা হয়োছল বলে, সেবক কানাইলালকে সেবার ন্াটর জন্য স্বামীজী কান মলে 
দিলেন । কানাই লুকিয়ে ফঁপয়ে ফঁপয়ে কাঁদাছলেন । কতা দুর হতে দেখে 
হাসতে হাসতে বললেন--“দেখতে পেয়োছ, কানাই । আর কেদো না বাবা ।” 
তারপর গলা জাঁড়য়ে আবদারের সঙ্গে বললেন--“ওরে কিছু মনে কারস ন। তোদের 
ভালবাসি, তাই এমন করে ফোল। তোরা আপনার লোক ।” 

তাঁর সঙ্গে যোধপুরের ম্যানেজারের বাসায় আমরা আছ । হাঁরদ্বার থেকে একজন 


৯০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সাধধর কাপড়পরা লোক এলেন । এক ঠোঙা লাপণ স্বামীজীকে  দলেন। তিন 
কিন্তু কাউকে খেতে দিলেন না । রাজার হাতাঁকে খাওয়ালেন। আগত ব্যাস্ত আশ্রম 
করবেন বলে টাকার জন্য এসেছেন। ইচ্ছা, রাজার সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দিয়ে কিছু 
পাইয়ে দেন। স্বামীজী নিজের সীমা বুঝতেন। তাঁর সঙ্গে ম্যানেজারের সুবাদ । 
রাজাকে ওপরচড়াও হয়ে ছু বললেন না। সৌভয়ারকে বললেন, দশ টাকা দতে । 
এই পযন্তি। স্বামীজী গুজ গুজ ভাব পছন্দ করতেন না। পাঁরম্কার জবাব, স্পন্ট 
কথা এবং দোষ স্বীকার পছন্দ করতেন ৷ ্গারশবাবুর নাটকে আছে ফাঁড়ীদারের 
চার চোখ । স্বামীজীরও এইরকম ছিল । তান ?ানজেও বলতেন-_আমার পিছনে 
দুটো চোখ । সামনে দুটো। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে কলম্বোতে 1018925১ 
রোগ প্রথম পেখা দেয়। তার পূর্বে শরীর বেশ চমৎকার ছিল । শেষে রোগা 
হয়ে গেলেন । 


স্বামী নিভ'য়ানন্দ (িবেকাননন্দ-শষ্য ) 


1নভ্য়ানন্দ পাঁচ মাস শধ্যাশায়ী । স্বামীজীর সন্যাস-ন্তান । স্বামীজীকে 
রেধে খাইয়েছেন । অঙ্গসৈবা করেছেন । 'দনের পর দন একঘরে শুয়েছেন ! 
স্বামীজীর কথা বলতে 'তাঁন শতমুখ । তান বলেন, 

“ভুরুর উপর একটা দাগ ছিল । বড় শান্তাঁশমস্ট ছেলে ছিলেন কিনা! বেশ 
নাচতে পারতেন । বেলুড় মঠে তাঁর ঘরে সাহেবী নাচ আমাকে দোঁখয়োছলেন । 
নানারকম নাচ । আর একবার খোল-করতালের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে 
তাঁকে যেতে দেখেছ, রামকৃষ্প্‌রে শ্রীৃত নবগোপাল ঘোষের বাড়তে যোঁদন 'তাঁন 
স্বয়ং ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন, পণ্যশ্সোক নবগোপালের এই দুর্লভ ভাগ্যোদয় 
ঘটেছিল !” 

তুলি বা পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে তাঁবে কখন দেখেছেন কনা প্রশন করায়. 
ণনভয়ানন্দ বললেন--“না |” শেষে আবার হাসতে হাসতে বললেন, “তবে ছেলে 
স্কোয়ার 1ছলেন |” 


জ্ঞান মহারাজ (িবেকানন্দ-শিষ্য ) 

তনজনই ব্রাঙ্ষণের ছেলে । িতনাঁটই কৌমার বৈরাগ্যবান । বেলুড়মঠে সাধ হবেন 
বলে স্বামীজীর আশ্রয়ে এসোৌছলেন। "তান তাঁদের হলেন, এবং িনজনকেই 
বললেন,__“তোরা, আজীবন নোম্ঠক ব্রক্ষচারী থাকীব। তোদের অন্য কোন সংস্কার 
নেবার দরকার হবে না।” প্রথমজন, ব্রক্ষচারন শ্রীনন্দলাল মহারাজ । একটা সত্বগুণের 
আভা তাঁর মুখে দেখোছ, পরনে সাদা কাপড়, কাছা দেওয়া । স্বামীজীর আদেশ 
পালনে তিন সমর্থ হন। কিকাতার আহিরঈটোলা পল্লীর এই সুদর্শন ব্ক্ষচারীজী 
অনেক ষুবকের প্রাণে শ্রীরামকৃঞ্দেবের ভাবপ্রদীপ জৰাঁলয়েছিলেন । 'দ্বতীয়জন কিন্তু 
সন্ন্যাস নেন । কেন্টলাল মহারাজ স্বামী ধীরানন্দ হন । শবক্ষৃষ্থ 'ববেকে তান 


ণববেকানন্দের শব্যদের দৃ?স্টতে ববেকানন্দ ৯১৯ 


আমাদের বলতেন--“সন্নাস নিয়ে ফেলোছ, স্বামীজীর কথা আম বর্ণে বর্ণে রাখতে 
পাঁরান, এই যা মনে খেদ ।, 

তৃতীয়জন, জ্ঞান মহারাজ । শেষ পর্যন্ত ব্রক্ষচারীই থেকে যান। স্বামী 
সারদানন্দ এঁর সম্বন্ধে একাঁদন আমাদের কাছে বলোছলেন, “স্বামীজীর কাজ 
ছেলেদের ভিতর জ্ঞান অনেক করেছে, তবে ও কারুর অধীনে কাজ করতে 
পারে না। ঘর ছাড়ার পর এর শ্পিতদেব একবার বেলুড়ে এসে দেখেন যে হীন 
রান্নাঘরের 'নকট বট হস্তে কুমড়ো কুটছেন। এ না দেখে তীন প্রাণের দুঃখে 
বলোছিলেন- “বাবা, দোহাই তোমায়, বাড়ী 'ফরে চলো । কতো কুমড়ো কুটতে চাও ? 
গাড়ী গাড়ী কুমড়ো ?কনে দেবো । মনের সাধে কুটবে। বাড়ী চলো । কিন্তু 
কে শোনে? 

জ্ঞান মহারাজের কথা-_ 

উীনশ-শো একের কথা । মুুঙ্গেরের প্রবাসী বাঙাল আমরা । অভিভাবকদের 
ব্যবস্থা-মত আমার “পাকা দেখা” 1স্থর । আম 1কন্তু উদ্বাহবন্ধনে গলা 1দতে একান্ত 
নারাজ । সাধু হবো, একান্তক, সংস্পন্ট আভপ্রায়। অতএব রক্ষা পাবার অনন্য 
উপায়-_গৃহত্যাগ । পাকা দেখার আগের দন তা করতে হল। উদ্বোধন পাক্ষিক 
পত্র প্রথম বৎসর হতেই পাঁড়। স্বামীজীর চারখানা যোগগ্রন্থও ক্লমে কলমে পাঠ 
করেছিলাম । 

এর আগে কলকাতায় বাগবাজার ৫&৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রসটে রামকৃষ্চীমশন 
সভায় উপাস্থত হই | স্বামশজ" তখন "দ্বিতীয়বার পাশ্চাতো । একখানা লম্বা বোণর 
ওপর রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজকে উপাঁবষ্ট দেখলাম ৷ দেখেই মনে হল- হঠা, 
চেহারা বটে ! আমারও পালওয়ানী-করা মজবৃত দেহ ছল । 

খানিকটা কীর্তন হল । একটা পাঠ ও আলোচনা হলঘরে হল | শুনলাম | দুটো 
রসগোল্লা পেসাদ পেলাম । রাখাল মহারাজের সঙ্গে আলাপ হল। কথায় তখ্দীন 
বুঝলাম যে গর গাছের বড় সখ। মুঙ্গেরে বাড়ী শুনে বললেন -গাঁদকের আম 
[বখ্যাত । আমাদের জন্যে কয়েকটা আমের চারা যোগাড় করে পাঠাতে পারনে 2 

উত্তর করলাম-_হাঁ, ওঁদককার আম ভাল বটে । কিন্তু চারাটারা যোগাড় করে 
পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব নয় । শুনে শরৎ মহারাঞ্জ হাসভে লাগলেন । 

উদ্বোধনের একখানা বিজ্ঞাস্তপন্র হতে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অস্তিত্ব জানতে 
পাঁর। তাতে লেখা ছিল যে, ওখানে ব্রঙ্ষচারীদের রেখে শিক্ষা দেওয়া হবে। 
আম বাড়ী ছেড়ে মায়াবতী যাবো মনে মনে ঠিক করলুম । কহ্পক্ষকে দরখাস্ত 
করা গেল । তাঁরা জবাব দিলেন- হাঁ, ওরুপ আমাদের ক্পপনা ছিল বটে। নকন্তু 
হঠাৎ কাগ্তেন সৌভয়রের মৃত্যু হওয়াতে, ওসব ওলটপালট হয়ে গেছে । এখন 
্্ষচারীরূপে কাউকে নেওয়া হবে দি না ঠিক নেই । যাই হোক: তুমি যাঁদ যাত্রা করে 
থাকো তো উপায় নেই, ইত্যাদ । 

যাক স্বামীজী, দ্বিতীয় পাশ্চাত্য ভ্রমণ থেকে ফিরে এলেন। আমিও মুঙ্গের 


৯২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


থেকে মায়াবতী পাঁড় দিলাম । যাবার আগে জানালাম, যাঁচ্ছ। একেবারে একটানা 
গেলাম না। পাছে আত্মীয় কেউ ধ'রে ফেলে । খাঁনিক-খা নিক ছাড়া-ছাড়া যাত্রা হল । 
পাঁরশেষে টনকপুর এলাম ॥। সেখান থেকে হেটে মায়াবতী । কয়েকাঁদন রইলাম । 
'স্বরূপানন্দ স্বামী গশতা, চণ্ডী পড়াতেন । একটি .ঘরে ঠাকুরের পূজোও আমি 
করতাম । 

স্বামীজী এলেন । আমার থাকা হবে কি না, সন্দেহ ছিল । তান মঞ্জুর করবেন 
কনা । যোঁদন কানে এল তান অপরকে বলছেন,_এ থাকবে'-তখন যেন কূল 
পেলাম । গম্ভীর মোটেই নন__তাঁকে দেখলাম । আমার বাবা বেলুড়ে তাঁর সঙ্গে 
ইতিপূবেই দেখা করোছিলেন। বিয়ের ব্যাপার জানয়োছলেন । 'তাঁন হাসতে হাসতে 
বন্ধুর মত আমায় বললেন-_-“ক রে বউ পছন্দ হয় 'ন__নাঁক? না, ঘাঁড়, ঘাঁড়র 
চেন বা অপর কিছু দেণয়া-থোওয়া তোর মনঃপৃত হয় নি ? বাল, ব্যাপারক রে :? 
দেখলাম বেশ রাঁসক, আর আমুদে । আমার শক্ত দেহ দেখে ভারী আহন্গাদ। মস্ত 
আমার বুক । 'তীন হাত বোলাতে লাগলেন । বললেন, বাঃ বাঃ বাঃ ! বাংলায় এমন 
শরীর হয় না। 

দিন পনেরো তান রইলেন । রোজ রোজ বৃষ্টি । বেড়াতে পারতেন না। 

প্রথম প্রথম আম সকলের সঙ্গে টোৌবলে ওপরে দোতলায় খেতাম । তাতে আচার- 
বিচার তত মানা হত না। কম্বল পেতে খাওয়া হত । স্বামীজী কন্তু পছন্দ 
করলেন না যে, নবাগত ব্রহ্ষচারী আম-গোড়া থেকেই এরুপভাবে খাই । বললেন,_- 
ওকে কাল থেকে রান্নাঘরে নীচে খেতে হবে । তান কারুর 'নঘ্ঠা সহজে ভাঙতে 
চাইতেন না । 

মায়াবতীর পাহাড়ীরা ওখানের আশ্রমস্থ সব সন্ধ্যাসীকেই “স্বামীজ?। 
সম্বোখনে ডাকত | খাল আমাকে বাবু বলত | স্বামীজী বললেন_তা হবে না। 
তোরা সব ওকে 'মহারাজ" বা “দাদা” বলে ডাকা ! সেই থেকে তাঁদের মধো খাল 
আমাকেই ওরা “মহারাজ” সম্বোধন করত । 

মিসেস সেোভয়র একাঁদন স্বামীজীর লেকচার শুনতে চাইলেন। খাল তাঁরই 
অনুরোধে আমাদের মাত্র আট দশজনের সামনেই তিনি পায়চাঁর করতে করতে, 
কখনও মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝধকে ঝংকে খুব হড়া আওয়াজেই বন্তুতা করলেন । 
প্রায় আধঘণ্টা । এমাঁন, সাধারণ ?বষয়ে বললেন । মনে হল যেন 'তাঁন এক প্রকাণ্ড 
জনসভাতে ভাষণ 'দচ্ছেন। বলতে বলতে খুব মেতে উঠলেন। উদ্দীপ্ত হতে 
লাগলেন । ৃহমাচলের সমস্ত নস্তব্ধ বেষ্টনন, শান্ত বায়ুমণ্ডল তাঁর আওয়াজে 
ভুরি ভূর কাঁপতে লাগল--দিকে দিকে সেই অনবদ্য কণ্তর্বান প্রাতধবান হতে 
লাগল । ইহাই আমার জীবনে একমান্র তাঁর বন্তুতা শোনা । উচ্চারণ-চোস্ত দুরস্ত, 
[ঠক সাহেবদের মতো । কোথাও একটুও খচ নেই । 

মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীরস্বরে প্রগাঢ় ভাবের সাহত 'তাঁন স্তব-পাঠ করতেন ও 
পায়চাঁর করতে করতে গান গাইতেন । তিনি বলতেন পাশ্চাত্যে অনেক বন্তৃতা করে 


বিবেকানন্দের শিষ্যদের দৃণ্টিতে 'গববেকানন্দ ৯৩ 


তাঁর কণ্ঠস্বর কথাণৎ ককশ হয়ে 'গয়োছিল । 

আমাকে গাঁতা, চণ্ডী ও কতকগ্দীল স্তব মুখস্থ করতে বলোছলেন। তাঁব 
কথায় আম করেও ছিলাম । 

পাহাড়রা প্রথম দিন তিন যেতেই একটা থালায় খাঁনকটা কর্তার জেবলে 
তাঁকে আবাঁত করল । তান তাদের আঁত প্রাচীন মান্ধাতার আমলের পদ্ধাত দেখে 
রাঁসকতা করে বললেন,--“বাবা, ভূতেও এ রকম আরাঁতি সহা করতে পাববে না 
মানুষ তো কোন ছাব্‌ 1” তারপবে তাবা থামে । 

1তাঁন মায়াবতী থেকে চলে আসছেন । আমারও মন টিকল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 
দু মাইল হেঁটে চললুম । মতলব- তাঁর দলেই নামবো । তান তখন ডাণ্ডীতে | 
আাম পায়ে হেটে । বললেন__ 

তুই আমার সঙ্গে কোথায় যাব 2 আম তো এখন মঠে (বেলুড় ) যাঁচ্ছ না। 
নানা জায়গা ঘরবো যেরে। তুই এখানে থাক । সাধ? হাঁব যে, তা আমার কথা 
শুনে চলতে পারাব তো *৯ 

_হাঁ নিশ্চয়ই । 

“আচ্ছা, এই খাড়াই বা ঢালু থেকে যাঁদ বাঁল, লাফ দে-_ পারাঁব ? 

হাঁ। 

“আচ্ছা, তা আর দিতে হবে না। আম বলাছ, তুই আগ্রমে ফিরে যা। ওখানে 
এখন থাক । আম যখন ঠাকুরের উৎসবের সময় মঠে ফিরবো, খবর 'নাঁব। মঠে 
আম গেলে তখন এখান থেকে নামাব ॥” 

অগত্যা প্রবল আঁনচ্ছা থাকলেও তাই করতে হলো । 

ইতিপূর্বে আশ্রমের সব ঘর তাঁকে একাঁদন দেখানো হাঁচ্ছল। যে ঘরে ঠাকুর- 
পূজো আম করতম--ুকে বললেন-_-“বুড়ো এখানেও জুড়ে বসেছে, দেখাঁছ।, 
বাবুবাম মহারাজ ওখানে এর আগে যাওয়াতে কীর্তন ও পৃজা জোর চলোছল। 
স্বামীজীর আঁভপ্রায়মত তা অতঃপর বন্ধ হয় । 

একাঁদন মায়াবতী আরম থেকে তান ঘোড়া চেপে বেড়াতে বোৌরয়েছেন। বাষ্ট 
পড়াছল ৷ আঁম তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়া দাঁড় কাঁরয়ে তাঁর মাথায় ছাত 
ধরেছিলাম । তান তখাাঁন নেমে পড়লেন । ভারী খুশি । বললেন, “সাবাস! এই 
তো চাই ।১ 

স্বরুপানন্দস্বামী পছন্দ করতেন নাযে, কোন নতুন ছেলে বাড়ী থেকে এসেই 
স্বামীজীর কাছে থাকে । স্বামীজীর 20200০90. 0710108, বাধবনষেধ বাহ্ভূতি 
পরমহংসোপম ব্যবহার ও অত্যুচ্চ ভাবধারা ঠিক ঠিক হয়ত তে পারবে না। ভাব 
গুলিয়ে যাবে । নিজের গঠনের জন্য ওরপ ছেলের প্রথম আলাদা থাকা দরকার-_ 
এরূপ মনোভাব 'তিনি পোষণ করতেন। 

মায়াবতঈতে স্বামণজীর ঘরের জানালা "দিয়ে ির-তৃঁহিন গাঁরমালা দেখা যেতো । 
1তাঁন নিরালায় বসে বসে উপভোগ করতেন। একাঁদন আমাকে এঁ সৌন্দর্য 


১১৪ স্মরণে মননেো ববেকানন্দ 


দেখালেন ।--দ্যাখ্‌_দ্যাখ্‌ ! ি চমৎকার ! শিবের স্তব জাঁনস ৮ বলেই একাঁট 
তব অতীব শুদ্ধবাণী-সমান্বত অশ্রুতপূর্ব অপরূপ কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন ।* ভাষা 
মনে নেই, ভাবটা এই- মহাদেবের সবই সাদা-_আর 'তাঁন জ্যোতির্ময় । 

আবৃত্ত করতে করতেই কেমন যেন বাহ্যহারা হয়ে গেলেন__-স্থির, নশ্চল । 

তাঁর সঙ্গে হিমাচলের কোলে এই রকম আমার প্রথম পাঁরচয় । মায়াবতশতে আম 
তো তাঁর বেশ সুন্দর 0181) শরীর দেখোঁছ । তবে যাঁরা তৎপূর্বে তাঁকে দেখোঁছলেন 
তাঁরা বলতেন ?তীন খুব £৪৫০০০৫__কাবু। 

তারপর বেলুড় মঠে । তাঁর ঘরে যাবো । কাউকে ঢুকতে "দিচ্ছে না, তাঁর শরণর 
খারাপ । নিরঞ্জন মহারাজ- লম্বা চওড়া চেহারা দুই হাত তুলে দরজা আটক করে 
রেখেছেন । আম বাধা মানলুম না। তলা দিয়ে গোলে ঢুকে পড়লুম । ভেতরে 
রাখাল মহারাজ ও শরং মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে সে কথা কইছিলেন । আম 
ঢোকাতে তাঁরা নিরঞ্জন মহারাজকে হাসতে হাসতে বললেন--ীক হে, খুব তো গার্ড 
1দচ্ছ! এই ছোঁড়াটা ?ক করে এলো ? 

স্বামীজী বললেন--শকরে, তুই চলে এল যে 2 আমাকে দেখেই চিনেছেন । 

বললাম--আপনার সঙ্গে কথা ছিল যে, আপান মঠে এলে আসবো ! তখন চুপ 
করলেন। সৌভয়র-পর্তীর কাছ থেকে 'তাঁন বেলুড়ে ঠাকুরঘরে রাখবার জন্যে 
একখান ছাঁব চেয়োছলেন । তা আমার মারফত পাঠানো হয়। পথে আমি ছাবর 
কাঁচখান ভেঙে ফোল। ভয় ছিল_-কিনাজান বকবেন । ছবি পেয়ে খুব খুসী 
হলেন, বকলেন না মোটেই। 

ঠাকুরপূজো বেলুড়ে আম করতুম। তান ঠাকুরঘরে রোজ যেতেন তখন। 
একাঁদন আমাকে ডেকে দীক্ষা দেন । আঁম চাই নাই । আমাকে গেরুয়া পরে থাকতে 
তান পরে আদেশ দেন। আমার কাপড় নাই দেখে, শিবানন্দস্বামী তাঁর দুইখাঁন 
গেরুয়া কাপড়ের একখান আমাকে প্রথম দেন। তারপর কখনও লাল, কখনও নীল, 
যেমন কাপড় পেতৃম পরতুম । গোপাল-দা বহর বলে ঠাট্টা করতেন । স্বামীজী 
শুনে গেরুয়া পরতে বলেন । 

ইদানীং দেহত্যাগের আগে শরীর খারাপ যাঁচ্ছল বলে স্বামীজীর ঘরে যাবার 
আগে রাখাল মহারাজ আমাদের কাছে প্রথম খবর নিতেন-_-ওর মেজাজ কেমন । মাস 


আটেক বেলুড়ে তাঁর কাছে থাকবার পর গর দেহ গেল । 


+ গান্রং ভস্মাঁসতং সিতণ্ হাঁসতং হস্তে কপালং ?সতং। খটবাঙ্গণ্ সতং সতশ্চ 
বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ॥ গঙ্গাফেনীসতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সতো মূর্ধণি। 
সোহয়ং সর্বাসতো দদাতু াবভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা ॥--পশুপাঁতির গায়ে শুভ্র তস্ম। 
হাস্য শুভ্র । হাতে শুভ্র নরকপাল । দণ্ড শখভ্র। বাহন বৃবভ- শব্ভ্র। কর্ণে দুই 
শুভ্র কুণ্ডল। মাথায় জটা- গাঙ্গ_ফেনসমহ দ্বারা শুভ্র । ভালে শাভ্র অর্ধচন্দ্র।- 
তান সর্বশভ্র ।- প্রীমৎ আচার্য শঙ্কর কৃত। 


বিবেকানন্দের ?শষ্যদের দৃ'্টতে বিবেকানন্দ ৯১৫ 


স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতায় কয়েকবার বেড়াতে ও নেমন্তন্ন খেতে শিয়েছ । তাঁর 
বোনের বাড়ী । বোন তাঁকে বড় ভালবাসতো । তান শেষটায় বিশেষ খেতে 
পারতেন না। আম বেশ খেতাম । কানাই মহারাজও খুব খেতেন । 

কেদার বাবা ও 'নশ্চয়-স্বামীর সন্ন্যাস এই সময় বেলুড়ে হলো। আমাকে 
বলোছলেন-_-“তুই এই ভাবেই যেমন আ'ছস থাকাঁব ।, 

যতো শেষের দন ঘাঁনয়ে আসতে লাগলো ততই তাঁর শ্রীমূখে জয় প্রভো, জয় 
প্রভো, মা, মা মা” মহাশব্দ ঝঙ্কৃত হতো । আর শুনতাম--ীশব--শিব-_ শিব 1” 

যে-সব ছেলেরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে বেলুড়ে তাঁর কাছে সাধু হতে আসতেন- তাঁদের 
উপরে স্বামজগর অগাধ ভালবাসা দেখা যেতো । কোন পাশ্চাত্য ভন্ত একবার 
স্বামীজীকে একাঁট সৌখান কাঁচের গ্লাস উপহার দেন । স্বামীজনী এ প্লাসে কমলা- 
লেবুর রস করবার জন্য এরূপ এক বালককে বলেন। এ কাজ করতে অনবধানবশতঃ 
বালক গলাসাঁট ভেঙে ফেলল । কোন বয়স্থ সাধু তা দেখে বালককে অতাব চড়া 
রকমের ?তরস্কার করতে লাগলেন | স্বামীজীর কর্ণগোচর হলে 'তাঁন বালকের দক 
নিয়ে বললেন--ঠাকুরের কাছে আমরা গছলাম, তিন কত ভালবাসা 'দয়ে আমাদের 
আপন করে 'নয়োছিলেন । এরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে আমাদের এখানে এসেছে । এদের 
ওরকম ভীষণ বকান দিলে চলবে কেন 2 এরা থাকতে পারবে কেন? গেলাস তো 
এ ভাবেই যাবে, গেলাসের তো আর কলেরাও হবে না, থাই1সসও হবে না।” 


[ বাগবাজার-ীনবাসী স্বামীজীর শিষ্য অসীম বসুর স্মাতিকথা-_] 


আমার পিতা (কথামৃতের চুণী বসু ), ঠাকুরের ভন্ত। ছেলেবেলায় বহুবার 
আমাদের পাড়ায় পরমহংসদেব এসেছেন । তাঁকে দর্শন করেছি অনেকবার । পিতার 
ণনদেশমত আলমবাজার মঠে পরে স্বামশজীর কাছে আমার দীক্ষা হয়। এনট্রান্স 
দেবার সময় স্বামশজশ আমাদের বাঁড় এসেছেন । আম অঙ্জে কাঁচা । তাঁকে জানাতে 
তান বললেন,__“আমও তাই ছিলুম । চু. 4 তে ৬৬115০--এর 0১1০৪ মুখস্থ 
করে পাস করোছলাম । তুইও তাই করাঁব ৷” 

পরে আম আইন পড়াছ। একাঁদন স্বামীজী এসেছেন । কথায় কথায় বললেন 
- -উকীলের তো উদ্দেশ্য দেখাছ পরের ভেতর ঝগড়া স্যাম্ট করা ।” গর কথায় আমার 
কেমন একটা ওকালতার উপর বতৃষণ জন্মে গেল । আইন পড়া ছেড়ে 1দলাম। 

আঁভনয় সম্বন্ধে একাঁদন "তান প্রসঙ্গ করছিলেন । পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের 
দেশের তখনকার দনের আঁভনয়-দারদ্রোর কথা বললেন । এবং নিজে 'গাঁরশবাবদর 
নাটক থেকে, ও শেক্সপীয়রের রোমও জদীলয়েট থেকে খানিকঠা আঁভনয় করে 


দেখালেন । চমতক:র লাগল । 

প্রীতভার খাঁন ছিলেন তান । বাবার আগ্রহে তাঁর কাছে দীক্ষা হয়। যখন দাক্ষা 
শনই তখন চাকুঁর কার । সৌঁদন কিছু ফলমুল ও তাঁর প্রয় খাবার |কছ, মাংস সঙ্গে 
খুনয়ে যাই । আগে থেকেই আমাকে স্নেহ করতেন। পুজো-ট্‌জো না করেই দীক্ষ্য 


৯৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


দেন। মন্ত্র নেওয়ার পরে ব্লমশঃ তাঁকে গুরু বলে বুঝতে পারলুম। ধ্যান জপ করতে 
শৈখালেন। তাঁর কৃপায় ধীরে ধারে সাধূদের আপনার জন বলে বোধ হতে লাগল । 
আমার শরার বরাবর খারাপ । একটু কিছ না খেয়ে জপ আহিক করার অসুবিধা 
সারদা মহারাজ মারফত তাঁকে জানানোতে 'তান বলে পাঠান-_-একটু খেয়ে-দেয়ে 
করলেও কোন দোষ হবে না। আর যখন তোমার সাবধা হবে, করবে ।, 

তান একবার বলোছলেন--ঠাকুরের কৃপায় শাস্ত্রের '[€ঃ: পড়লেই আত সহজে 
ভেতরের ভাবটা এসে যায়। তোমরা ভাষাটাষ্য বেশী পড়বে না। 1৪ আগে পড়বে। 
বেশী করে পড়বে ।) 

দৈহত্যাগ্ের ঠিক এক সপ্তাহ আগে শেষ দেখা । বাড়ির সামনে 'দয়ে যাচ্ছেন। 
তখন তাঁর কাঁবরাজনী চাকৎসার বাঁধাবাঁধ চলছে । জিজ্ঞাসা করলাম--কেমন 
আছেন ? 

বললেন-_-'আরে ত্বামও যেমন ! ডাক্তার বাঁদ্যতে অনেক কথাই বলে। কিন্ত 
আমার মত্যুরোগ | তারা কি করবে» 

ক খাবেন ? দুধ খাবেন ? আমাদের বাড়ীর গাই আছে ।" 

_হট্া তা খাবো। অন্য ?কছ্‌ খাওয়া চলবে না।" 


নানাজনের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ 


[ মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যের বড় ছেলে “বপেনে'র বন্ধু ডান্তার দুগার্পদ ঘোষ বলেন-_] 

স্বামীজী নবীন সন্ন্যাসীদের খেলাধূলাতেও উৎসাহ দিতেন । মনে পড়ে 
স্বামীজী দেখছেন আর মূল মঠবাড়ীর সামনের তীরবতরঁ লনটুকুতে সুশীল, 
মহারাজ প্রস্তীত একাঁট নেকড়ার বল তৈয়ার করে খেলছেন। 

দেশে রজোগুণের বিকাশ ক্লমশঃই হতে থাকবে, একথা 'তাঁন বলতেন। 
,বলোছলেন, “এরপর দেখাব, কলকাতা ' শহরে গাঁলর মোড়ে মোড়ে, রাস্তায় রাস্তায় 
পানের দোকানের মতন চপ কাটলেটের দোকান হবে ৮ 

১৮৯৭ সনে শীতকালে দেরাদুনে ?গয়োছলেন। একাঁদন সকালবেলা, চা-আঁদ 
খাচ্ছেন কয়েকজনের সঙ্গে টৌবলে বসে, খাঁনকটা আনমনা হলেন, 'স্থর হয়ে চিন্তা 
করে সমবেত কয়েকাট লোককে বললেন-__“ওহে একটা যুদ্ধ বেধে গেল যে।” (ইহার 
পরই বুয়র যুদ্ধ লেগোঁছল । ১১ই অক্টোবর ১৮৯৯--২১শে মে ১৯০২ । স্বামীজীর 
যোগজ ভাঁবষ্যৎ দৃষ্টি ছল। "তান ইচ্ছা করে বিভূতি প্রকট করতে চাইতেন না। 
গুরুদেবের নিষেধ ছিল। কোন কোন সময়ে আপনা-আপাঁন একট.ু-আধট. বাহির 
হয়ে পড়ত । ) 

বলরামবাব্‌র বাড়ীর ডান্তার স্বামীজীকে দেখতে এসেছেন। সারা কলকাতা 
জুড়ে ডান্তারের খুব নামডাক | স্বামীজীর জীবনের শেষাশোষ। গচাঁকৎসককে 
লক্ষ্য করে অন্যদের বলছেন_-“ক ছাই জানে ! দু-চারখানা বই পড়ে ভাবে-_ আমরা 
সব মেরে দয়েছি। আমরা স-ব জানি । আমরা সব বাঁঝ ৮ 

একাঁদন এখানেই একজন ছহৎ্মাগা ব্রাহ্মণ স্বামীজীর সঙ্গে সাজ সম্বন্ধে তর্ক 
করতে এলেন। গুর অপাঁরিসীম ধৈর্য সেদিন দেখলাম । তিলমান্র বিরন্ত না হয়ে 
পাঁণডতের সঙ্গে বেশ শান্তভাবে কথাবার্তা কইলেন জবাব ধদলেন ৷ তাঁর আপাত্তগ্ীল 
সংযত হয়ে শুনলেন, একে একে খণ্ডন করলেন । 

আর এক দৃশ্য । স্টার থয়েটারে ( বিডন স্ট্রীট ) রঙ্গমণ্ের উপর বেড়াতে বেড়াতে 
'দ্বামী 'ববেকানন্দ বন্তৃতা 'দচ্ছেন। শ্রোতাদের দিকে যেন মোটেই লক্ষ্য নেই। 
99920776 10010) 101775217 001010175 81000 85 10 আতা. যেন নিজে নিজে 
আপন মনে আপন ভাবে বন্তৃতার তোড় চালিয়ে যাচ্ছেন চীৎকার করে "চিন্তা 
করছেন। দুঃখ হয়, সেই অনুপম শব্দের, সেই প্রাণোন্মাদকারী অমৃতানঃলারী 
বাক্যচ্ছটার- শব্দর্র্ষের-_কোন রেকর্ড রইলো না, আর প্যালা পণ্চার গলার রেকড 
হয়ে গেলো-_রয়ে যাচ্ছে ! 

একবার ট্রেনে যাচ্ছেন, দাঁজীলং-এ মহেন্দ্র বাঁড়ুয্যদের সঙ্গে । বাঁড়যোদের তুলে 

স্ম. ম. বি. /১ম/৭ 


৯৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


[দতে গিছলুম। একটা লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা পরা, পায়ে একজোড়া মাদ্রাজী 
স্লপার, যেন কাউকে দেখছেন না, আলুথাল; অবস্থায় চ্যাটাং চ্যাটাং করতে করতে 
ফার্ট ক্লাসে গিয়ে উঠলেন । সাহেবগুলো, বাঙালী, হিন্দৃস্থানী-স্টেশনে যতলোক 
1ছল, সব হাঁ করে চেয়ে রইল। ব্যান্তত্বের অকাট্য আকর্ষণ ! / 

আর একবার আমরা জনকয়েক কলে জের ছোঁড়া বিকেল নাগাদ চড়ুইভাঁত করতে 
বেলড়ে গোছ। নীলাম্বর মুখুয্যের গঙ্গার ওপর বাগানবাড়ীতে তখন ভাড়াটে 
মঠ | স্বামীজর্ঁ দেখেই খুব খুশী । গুপ্ত মহারাজ ( সদানন্দ ) লম্বা চওড়া খুব 
বলবান সুন্দর চেহারা, লন-এ পায়চাঁর করাছলেন, যেন কোন দেবতা । তাঁকে তখন 
বললেন-_ওরে গুপ্ত, এই ছোকরারা সব এসেছে । এদের তাড়াতাঁড় একটা খাবার 
ব্যবস্থা ক'রে দে। আমরা বললাম--না আমরাই ক'রে নেব এখন । যা হোক, 
গুপ্ত মহারাজ খুব চা ছিলেন । ঘণ্টাখানেকের 'ভতরে চমৎকার "খযাড় ও মাংস . 
করে এনে হাঁজর । স্বামীজী তাঁর সেই £০০৪1191 50017 সুরে বললেন, 'নে, সব 
খেয়ে নে। যেন কত আপনার । 

আর একবার কি একটা খাওয়া-দাওয়া ছিল । আম এমান গোৌছ। আত 
সহজভাবে বললেন,_-“আয় !--ওরে একে একখানা পাত দেতো। বোস! খা! 
তাঁর ৬০৫০০ একটা চমৎকার 'ীজানস। অমন কারুব শ্বীনান। কথা একেবারে 
লোকের [758:0-এ পেশছাতো, ধাক্কা দিত, গঙ্গায় স্টীমারে যেমন ভক্‌ ভক কবে স্টীম 
ছাড়ে, সেইরকম, এক একটা 10201555102 দিয়ে যেতো, ভুলতে পারা যেত না, গাঁথা 
থাকত, যেন বুলেটের মত খাপে খাপে লোকের আঁতে 'গয়ে বস্‌হে, আর ঘা মারছে । 

নীলাম্বরবাবূর বাগানে একাঁদন আমরা গোছ। এমাঁন, ধর্ম-টর্ম িছন নয়, ' 
বিশ্বাবখ্যাত বিবেকানন্দ দেখতে গোঁছ । কি 'াঠ-পত্তর লেখাচ্ছিলেন, বডো ব্যস্ত- 
সমস্ত। বাবুরাম মহারাজ এসে বললেন, “চান করবে চলো । বেলা হয়েছে ঢের ।” 
বললেন “যাচ্ছি, চ।” তারপরেই উঠলেন । 

কিছুক্ষণ পরে একজন, কামারপুকুর অণ্লের পল্লীগ্রামের, আস্ত গেঁয়োলোক 
যাকে বলে, একেবারে ঠিক তাই, এল । ঠাকুরের আমনের লোক, মালুমে বোধ হলো । 
দাঁক্ষণেশ্বরে যাতায়াত করতো । অতবড় যে বিবেকানন্দ-_তিনি তা যেন এক ানমেষে 
ভুলে গেলেন। তার সঙ্গে সহজ, সরলভাবে, আগেকার ঘরোয়া রকমে বসে আলাপ- 
সালাপ হাঁস ঠাট্রা-তামাশা করতে লাগলেন । ঠাকুরের দেশের লোক বলে খুব 
খাতির । খাবার-দাবার ব্যবস্থা, আদরযত্ব যথেষ্ট করলেন । সে লোকাঁট গোড়াগাঁড় * 
একটু অবাক-অবাক ভাব দেখাতে লাগল । তারপর সবই এক হয়ে, মিলৌমশে গেল । 
আবার যখন গম্ভীর হতেন কার সাধা এগোয় । আমাদের সামনে তো দেখলুম খুব 
৪০৮৮০, লোককে খালি কাজ করতে, 0:15 করতে বলছেন । বেলুড় মঠেব গঙ্গার 
ধারে বারান্দায় একাঁদন দোখ, একা পায়চাঁর করছেন । আর গুনগুন করে আপন 
মনে গাচ্ছেন_ণপলেরে অবধ্তি হো মাতুয়াল িয়ালা হার রস করে।” 


ছাঁব ! ছবি ! 


নানাজনের দৃ'ম্টতে 'ববেকানন্দ ৯৯ 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভন্ত বাগবাজার-ীনবাসী বলরাম বসুর প্রাতিবেশ শৈলেন 
বস্‌ । পোর্ট কামশনে কাজ করতেন । বরঞ্জানন্দের দীক্ষত । তাঁর বিবৃতি-- ] 

আলমবাজার মঠ । সৌঁদন জন্মাষ্টমী । “গুডউইন* কোথায় বলে স্বামঈজশ 
ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করছেন । গুডউইন খুব আমুদে । খানিক খানিক বাংলা বুঝতেন । 
স্বামীজীর চেয়ে বেঁটে । দাঁড় গোঁফ কামানো । বয়স মনে হয় চল্লিশ । কোটপ্যাণ্ট 
পরা । মাথায় চল। গুডউইন স্বামীজশীর সামনে এসে গরুড় পাখশর মতো হাঁটু 
ভেঙে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। “তুই নাঁক উপোস করোছস্‌ 2? কে করতে 
বললে ? তোরা বড় জবালাল ! এত বাড়াবাঁড় সইবে কেন ?” 

একবার গুডউইনের পেটের অসুখ | স্বামীজীী বললেন--“আর 1কছু খেয়ো না, 
খাল দুধ আর সোডাজল |” অন্য সাধুদের ডেকে বললেন “তোমরা কিছুই নজর 
রাখো না, এদের ক হচ্ছে না হস্ছে ! বলেত থেকে এসেছে, এদের সাবধানে রাখবে ।৮ 

[ ভগবান শ্রীরামকৃককদেব ও তাঁর লশলার মূলাধার আচার্যবাঁরণ্ঠ শ্রীববেকানন্দ । 
দুইজনকে একসঙ্গে দেখবার ও সাধ্যমত বুঝবার ভাগ্য যাঁর হয়েছে, তান ভাগ্যবান । 
কাঁলকাতা মেছুয়াবাজারের ঈশান মুখোপাধ্যায়ের নাম রামকঞ্জলীলা-রাঁসকগণের 
সুপাঁরাঁচিত। হীন বয়সে ঠাকুর অপেক্ষা প্রায় দ্বাদশ বংসরের বড় । শ্ত্রীরামকুঞ্ক বখন 
সাতচলিশ, ইনি তখন প্রায় উনষাট হলেও রামকৃষ্ণপদে শরণাগত । মুখ্‌য্যের দ্বিতীয় 
পত্র শ্রীশচন্দ্র পৃজনীয় মাস্টার মহাশয়ের সতীর্থ” 'ব*বাবদ্যালয়ের একাট রত্ব, ধর্মে 
ও 'াবনয়ে অবনত, যাকে দেখে চাকুর চমৎকৃত হয়ে ডীন্ত করোছলেন--এমন লোকের 
ওকালতাঁ !, সেই শ্রীশচন্দ্রের পূত্র নরেন্দ্রবাবু জেলা-জাঁজয়াত করার পরে দ্বাদশ 
বংসর যখন “পেনাসল" ( ঠাকুরের ভাষায় ) ভোগ করছেন, তখন তাঁর মুখ থেকে এই 
স্মাতিকথা সংগৃহীত হয় । ] 

আমাদের তখন একসঙ্গে বিরাট যদুগোম্তী । দাদু ১৮৯৮ খঙ্টাব্দে ভূমিকম্পের 
পর, আমার ?ব-এ পাসের পর, 'তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে গঙ্গালাভ করেন । নাতি-নাতন? 
আঁশ্রত-কুটুম্ব ইত্যাঁদ 'নয়ে প্রায় চুয়ালন জন আমরা মেছোবাজারের বৃহৎ বাড়ীতে 
গ্রাক । আমাদের ভদ্রাসন হারনাভি গ্রামে_ ব্রাঞ্ধকুলনায়ক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 
আমাদেরই গ্রামের । ঠাকুর বখন দাদুর কাছে, আমাদের বাড়ীতে (এখন ১৯নং 
কেশব সেন স্ট্রীট ) পদধূলি 'দতেন তখন আমার বয়স সাত আট । তাঁকে দেখা, 
দুবার স্পম্ট মনে পড়ে । বাড়ীর সামনে সুন্দর ফুলফলের বাগান ছিল। একতলায় 
দুটি বৈঠকখানা, ছেলেদেব। একতলায় বাগানে একটু ঢুকে দাদুর বৈঠক আলাদা । 
একাঁদন ঠাকুর সেখানে এলেন। পরে জেনেছি, সেটা ভাগবত পাঠের আসর- 
আয়োজন । বিজয় গোস্বামী, বাখাল মহারাজ,_শরৎ মহারাজ, বাবদরাম মহারাজ. 
( সকলে তখন 'কন্তু বাবু) প্রস্ভৃতি সঙ্গে । খাওয়া-দাওয়ার লম্বা ব্যবস্থা । আমার 

* গুডউইন একজন ইংরাজ যুবক । 'যাঁন পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সমস্ত 


বন্তুতার অনুলেখক। মূলতঃ তার জন্যই আমরা স্বামীজীর বন্তুতাবলীর সাহত 
পাঁরচিত হতে পেরোছ। 


১০০ স্মরণে মননে াববেকানন্দ 


ছেলেমানুষের মনে হয়োছিল--ব্বাঁঝ যাত্রা জুড়বে। পাড়াপড়শন সবায়ের ভিড় লেগে 
গেছে । এমন সময় হঠাৎ--পপরমহংস আসছেন ! পরমহংস আসছেন ! পরমহংস 
আসছেন 1, চাঁরাঁদকে তুমুল রব উঠল । 

ঘরে একখানা পেল্লায় আরাঁশি টাঙানো ছিল । তান আসন গ্রহণ করে একবার 
হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন- যেন আরাঁশর সঙ্গে কথা কচ্ছেন। বসে পড়লেন তারপর । পরে 
শুলেন। একজন (ইানই পুষ্পের ন্যায় পৃত প্রেমানন্দজন ) তাঁর কর্ণমূলে ভগবানের 
নাম অনেকক্ষণ শোনালেন । পাঠ মুলতৃঁব রইল খাঁনক । থমথমে ভাব। গম্ভীর 
সবাই, ক জান কি হয়! ঠাকুর একটু একটু কাঁপতে লাগলেন । বললেন-_-খাবো 
বাবুরাম, খাবো, খাবো । আধখানা সন্দেশ কে যেন আমার হাতে 'দয়ে ওখানে 
পাঠালেন । একটু নামমাত্র মুখে দিয়ে আবার ঠাকুর স্বাভাবিক, সহজ হয়ে এলেন । 
পরে তাঁর আহার আত অজ্পই দেখা গেল । 

রাজকৃষণ রায়ের বীণা থিয়েটার ঠিক তখন আমাদের বাড়ীর সামনে, রজু রজু 
দাক্ষণে । সেখানে বেটাছেলেরা মেয়েদের পার্ট প্লে করত । ঠাকুর আমাদের দোতলার 
হলঘরে বসে প্রহনাদচারন্র আঁভনয় দেখছেন । রাজকুষ্ণ রায় তাঁকে আহবান করে 
থিয়েটারে নিয়ে গেলেন । আমাদের বাড়ীর ভেতর 'পাঁসমা, ঠাকুরের জন্যে ক্ষীরকমলা 
করেছেন, ঠাকুর তা খেতে ভালবাসতেন । 

নরেনবাবু যখন বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ তখনকার কথা | 'ন্তু আশ্চ্ষ*, 
প্রথম সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পারবারিক পাঁরবেশে । আট নম্বর রামতনু বোস লেনে 
আমার বাবা ও আমরা ভাড়া থাকতাম, স্বামীজশীর মাতামহশর বাড়ীর ঠিক পাশের 
বাড়ীতে । ( আমাদের মেছোবাজারের বাড়ী তখন ঘুচেছে )। স্বামীজা যখন এখানে 
তাঁর মার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, আমরাও তাঁর কাছে যেতাম । তান ওখানে খেয়ে- 
দেয়ে আমাদের বৈঠকথানায় শবশ্রাম করতেন ! ১৮৯৮, তখন আম আইন পাঁড়। 
অনেক কথা গল্প হতো । তখন দিব্যি সন্্যাপীর চেহারা । দেশের ও পরদেশের 
তুলনামূলক আলোচনা করতেন--সমাজ, রাষ্ট্রগঠন, অর্থনীতি, সব বোঝাতেন। 
আমাদের চোখ ফুটোবার প্রয়াস পেতেন । দাদুর কথা কইতেন, ন-কাকার কুশল 
প্রশন করতেন । 

বেলুড় মঠে পরে স্বামীজীকে দু'চারবার শন করে ধন্য হয়োছ। দেখলাম বড় 
গুরুগম্ভীর, মঠের সকলে বাঘের মত ভয় করছেন । আমরা সন্ধ্যের একটু আগে 
একবার নৌকা করে গোছ। দাঁক্ষণেশবর কের বৈঠকে পালন গান করবে-_ 
স্বামীজী নামছেন শুনে সব ভড়কে গেল । গান বাজনা সব বন্ধ, চুপঢাপ- পাছে কি 
ভুলচুক হয়। বড় রাশভার বাত্তত্ব দেখলুম । স্বামীজী নীচে গঙ্গার ধারে এসে 
'আয়াহ বরদে দৌব"__গায়নতরী আবাহন মন্ত্র সুস্বরে আবাত্ত করতে করতে উঠানে 
আমগাছের কাছে সমাঁধস্থ-_বাবুরাম মহারাজ ইত্যাঁদ তটস্থ। চক্ষু লাল জবা- 
ফুলের মত, যেন মদ খেয়ে টলছেন । তারপর ভাব কেটে গেলে, গাছতলায় পায়চার 
করতে লাগলেন অনেকক্ষণ ৷ মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে বলতে লাগলেন । দূর থেকেই 


নানাজনের দৃ্টতে 'ববেকানন্দ ১০১ 


দর্শন। যখন নরম হতেন মানুষ তো সামান্য কথা, কুকুর বেড়ালটাও ছুটে ভাব 
করতে যেত। তখন এক আঁনব্চনীয় আকর্ষণ শান্ত দশাঁদকে াবকীর্ণ হতো । তাঁর 
সম্বন্ধে সাত্যিই বলা যায়-_তাঁন হাসলে ভুবন হেসে উঠত, আর কাঁদলে পাঁথবাী 
কাঁদত ! আমাকে একবার স্বাবলম্বন-শিক্ষা খুব দিয়েছিলেন । বললেন-_-কারুর 
সেবা নাঁব না। জে সব কাজ করাঁব । কোন কাজই ছোট নয়, মনে 'নাশ্চত 
জানাব । তার আশীবাদে এখনও এই সাতষট বছর বয়সে, হার্টের অসুখ নিয়ে 
সোঁদন 'নজ হাতে বেঁধে ছেলৌপলে সবাইকে খাওয়ালাম । তাঁর কৃপায় একরকম 
সব কাজই করতে পার ৷ 

স্বামীজীর সঙ্গে পূর্বে এই যে “এক মেটে? ভাব হয়েছিল, তারই ফলে মাতা- 
ঠাকুরাণী আমাকে পরে ১৯১৩-১৪ সনে উদ্বোধনে দয়া করে স্থান দিলেন। তার 
আগে কর্মস্থল ( জেলাজজ ) বনগায় নিজ বাসায় পৃজনশয় খোকা মহারাজের ঘানম্ত 
সঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হই । পাঁরব্রাজক অবস্থায় হিমালয় ও পাশ্চমে, কত আশ্চর্য 
অলৌকিক ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর খোকা মহারাজের জীবন রক্ষা করেন, সে সব কাঁহনী, 
যা অপরে শুনলে বাড়ানো গাঁজাখুদর বলে উীঁড়য়ে দেবে, _-আমার পাকা জাঁজয়াত 
মনেও গভীর ছাপ রেখে গিয়োছল । কৃপার কথা বলতে বলতে তিনি লাল হয়ে 
উঠতেন । আমরা তিন পুরুষে শ্রীরামকৃষ্ণ পদলাণ্ঠত । দয়াঘন শ্রীমা আমার, নিজেই 
প্রস্তাব করে দীক্ষিত করলেন । দাদ, ও "পতৃদেবের ভাটপাড়ার কুলগুরুদেবকে 
দেখলে সাত্যই ভান্তীতে মাথা লুটয়ে পড়ত । কিন্তু তারপর ভাটপাড়ার গুরকুল- 
ধারায় ভাঁটা পড়লো, আর সেরুপ মনে ধরার মত মানুষ পেলাম না। ঠাকুর- 
স্বামীজীর আবহাওয়া আমাদের বাল্যাবাঁধ জীবনের উপজীব্য । সেই জন্যই আমরা 
একধারে গাজা ও ব্রাঙ্ষমাজে, নববিধানে ও সাধারণের উপাসনায় বহুবার যৌবনে 
হৃদয়ের সাহত যোগ দিয়েছি ও লাভবান হয়োছ । 

কি অপাঁরসীম স্নেহই ছিল রাখাল মহারাজের! &৭ নম্বরে, "চত্তরঞ্জন 
গোস্বামীর হাস্যকৌতুক শুনতে গেছি। লোকের ঠাসাঠাঁস । একাঁট ছোট বেণে 
রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বসে। রাখাল মহারাজ আমাকে দেখেই 
একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসালেন-_-ঠিক যেমন ছোট ছেলেকে করে ॥ 
অথচ আম লম্বা চওড়া ও বয়স্ক । লজ্জা হলো আমার । আর উদ্বোধনে শরৎ 
মহারাজের ছোট বৈঠকে কতবার গোঁছ । 1তাঁন জানতেন যে, তাঁর সামনে আম তামাক 
খাবো না। অপবে কেউ বুঝতো না, আস্তে আস্তে তামাকাঁট তৈরী করে রেখে 
পাশের ঘরে কিছুক্ষণের জন্য উধাও হতেন । যৃগপাবন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিতেরা 
আমাদের স্নেহ ধারা ঢেলে 'দয়েছেন, কিসে আমাদের চৈতন্য হয়। শরৎত্মহারাজ 
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[ শ্রীরামকৃষ-ীশষ্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষের অনুজ কান্তিচন্দ্র ঘোষ, পরে 'যাঁন ওমর 
খৈয়ামের অনুবাদ করে 'বখ্যাত হয়েছেন। সেকালের ঘোড়ার ট্রাম-চলা রাস্তার 
উপর এদের বাঁড়। এ*র বয়স যখন ১২, তখনকার একাঁদনের স্মত-_- ] 


১০২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


বর ও বরযাল্লীর ব্যাণ্ড-বাজনা ভ্পর-ভ্পর-ভোঁ, শোভাযান্রা, এইসব দেখে 
এসোছ বরাবর হাঁ করে । ১৮১৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী, তখন শীতের আমেজ আছে, 
'একাঁদন বস্ফাঁরত চোখে দোখ--ওমা এক সূন্দর সৃঠাম গেরুয়া বসন পরা সাধুকে 
নিয়ে মস্ত ডামাডোল-হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার । বিপুল আনন্দের স্রোত। রাস্তায় 
লোক আর ধরে না। পাশ্চাত্য-বিজয়শ স্বামীজকে 'নয়ে শোভাযান্লা চলেছে 
বাগবাজারের পিক । ঠাকুরের পরমাপ্রয় পূর্ণচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে শোভাযাত্রা 
খানিক থামল | দাদা (পূর্ণবাবু ) এসে সাম্টাঙ্গে প্রণাম করলেন । 

[ রাজেন মুখুজ্জে, বাঁড় কেনাবেচার দালাল করতেন । হিন্দু পৌঁ্রয়টের 
হাঁরশ মুখোপাধ্যায় এর সম্পকেরে গপতামহ । শ্রীরামকৃষ্ককে দর্শন করেছেন, এবং 
শ্রীমার কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছেন । এর স্বজ্প স্মাতি--] 

আমার মামাতো ভাই ছিলেন স্বামীজীর সতীর্থ । তাঁর সঙ্গে সর্বপ্রথম 
দাক্ষণেশবরে পরমহংসদেবকে দেখতে গোছ ১৮৮৪ সনে । পর বংসর মেট্রোপাঁলটান 
স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পাঁড়। বয়স ষোল । তারপর চার-পাঁচবার দাঁক্ষণেশ্বরে তাঁকে 
দেখ। তৃলোপাঁটতে একবার, ও শ্যামপুকুরে পাঁচ-ছয়বার দর্শন হয়েছে । এ ছাড়া 
কাশশপুর বাগানে শেষ ছয়-সাতবার । কোন দন কোন কথা 'কন্তু হয়াঁন। ধর্ম- 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার সামর্থ্য আমার ছল না। পায়ে হাত দিয়ে দেখেছি-_তুলোর 
বস্তার মত নরম । আর একবার মনে পড়ে পায়ে হাত ণদতেই যেন ০1০50610 1১0০1 
এর মতো লাগলো । বিজলণ স্পর্শে চমকাবার মত । 

কাশনপুর বাগানে পরমহংসদেব পশীড়ত ।॥ ডান্তার মহেন্দ্র সরকার কথা বলতে 
নিষেধ করেছেন । ওর কাছে বসে আছি । শশ মহারাজের তাঁড়য়ে দেবার ফিকির । 
হ*-হঃ শব্দ করে আঙুল 'দয়ে ইসারা করে সরাতে চাইলেন । ঠাকুর বুঝতে পেরে 
তাঁকে নষেধ করলেন । 

স্বামীজীর দেহত্যাগের সপ্তাহ খানেক পূর্বে বেলুড় মগের মাচে বেড়াতে বেড়াতে 
আমার কাঁধ ধরে বললেন-_“তুই ?ক রাদ্ধণের ছেলে 2 গায়ত্রী কারস ? 

আম বললাম--কাঁর না। তান বললেন--“তবে বামুন বাকসের 2 গায়নী 
করবি । সাধু হওয়া বড় শন্ত। মেয়ের প্রলোভন, মোহ- বাঁচিয়ে চলবার চেম্টা 
করাঁব। তুই ঠাকুরকে দেখোঁছিস তোর চেম্টা করলে 'শগগীর হবে ।, 


[ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের যতীন্দ্রবাব বলেন__ ] 
ঢাকায় নাময়া ভন্ত যতীন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের কুশল প্রশন অন্তে জানলেন যে, 
দাসের পুন্নের অসুখ । সঙ্গে সঙ্গে বলোছিলেন _-“আঁম যাঁদ গৃহস্থ হতাম, আর 
আমার ছেলের যাঁদ অস্‌খ থাকতো এবং সন্্যাসীর আগমন হতো, সন্াসীকে বলতাম, 
আপনি এখন ফিরে যান, আপনি ফিরে গেলে আবার আপনাকে পাবো, কিন্তু ছেলে 
গেলে ছেলে আর ফিরে পাব না। মন প্রাণ দিয়ে আম ছেলেকেই এখন দেখব । 
অন্যদকে নজর দেবার অবকাশ এখন আমার নেই ।” স্বামীজী অপরের অবস্থা প্রাণ 


নানাজনের দৃ'্টিতে 'ববেকানন্দ ১০৩ 


গদয়ে বোধ করতে পারতেন ৷ নিজেকে অন্যের অবস্থায় ফেলতে পারতেন । 

শেষে একাঁদন এঁ ছেলের মামার বাড়ীঁ--ঢাকার সাল্মকটেই__-গিয়ে ছেলেকে 
(আশীবর্দি করবার জন্য অনুরুদ্ধ হলে স্বামীজী বনয়সহকারে বলোছলেন, “আমার 
কি শান্ত আছে? আমার আশীবাদে ক হবে ?” কিন্তু পরম আগ্রহবান জনকের 
অনুরোধে একাঁদন গিয়ে রোগশয্যায় শাঁয়ত বালকের বুকে মাথায় আঁশস হস্ত 
বুলিয়ে দিলেন । 

এই সময় গুপ্ত মহারাজ ও কানাই মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীন্্ীভুবনেশ্বরণী দেবী 
কয়েকজন মহিলাসহ লাঙ্গলবন্ধ ব্রহ্মপূত্র স্নানে যান। এদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য 
স্বামীজী একখানি বজরায় সৌবকাঁদসহ ঢাকা থেকে জলপথে বুড়ীগঙ্গ। দিয়ে এস্থানে 
হাঁজর হন । এই ভ্রমণ তাঁর খুব উপার্দেয় বোধ হয়েছিল । 


[ স্বামীজাঁর প্রসঙ্গে যোগীন-মার কয়েকটি টুকরা কথা ] 


আহা ! সেই সদাহাস্যময় মূখখান মনে আসছে । যেন চোখের সামনে জবলজব্ল 
করছে । বেলুড় থেকে সকাল সকাল অন্নপৃণরি ঘাটে নেমে, আমাদের বাড়ী এলেন। 
ফটক পোঁরয়ে বারবাড়ীর উঠান থেকেই, ডেকে-হেকে বলছেন, “ও যোগেন-মা, 
আজ বেলায় কাজ সেরেসুরে এসে তোমার এখানেই বসবো। ভাল করে এই 
এই রাঁধবে ।” 

আবার একাঁদন বাবুরামকে রঙ্গ করে বলছেন, “দ্যাখো ভে*প্‌, তোমার ও খাল 
'"হায়রে তাই, হায়রে িতাই+, আমার এ মঠে চলবে না। এখানে পড়াশুনো করতে 
হবে ।% 

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একাঁদন গল্গে গঞ্সে আমাদের বলেছিলেন, “ওগো, 
অত নাম-জপ সম্মান-খ্যাঁতির কি আমার শীন্ততে হয়েছে ? না, ওসব হজম করাই, 
আমার ক্ষমতা ? আম সেই মস্ত বড় সভায় বলতে দাঁড়িয়েই--অতলোক একসঙ্গে, 
[গস্‌গিস্‌ করছে দেখে কী যে বলব কিছুই বুঝতে পাঁরান। কখনও অত লোকের 
সামনে কথা বলা অভ্যেস ছিল না। একদম তৈরী িলম না । আমার বাহ্যজ্ান চলে 
গেল। আর দোৌখ কি, এই শরীরটার গিভতর ঠাকুর এসে, যা বলবার বলে 
যাচ্ছেন। যখন বলা শেষ করে, বসে পড়লুম, তখনও আম জান নাঃ আম ক 
বললদম !” 


[ গোলাপসহন্দরী দেবী (গোলাপ-মা ) বলেন_- ] 


১৯১০, বাগবাজারে মায়ের বাড়ী । তখন আনকোরা নতুন ছোট্র বাড়ী। বিজলী 
জবলোন, মার জীবন নিঃশব্দে জবলত। 'দিবাভোজনে পাঁরবেশন করতে করতে 
গোলাপ-মা হেসে কুটোকুটি ৷ “দ্যাখো যখনই চিংড়ীমাছ দিয়ে পইশাক হর, তখনই 
নরেনকে মনে পড়ে । আহা, সে বন্ড পছন্দ করত । একগাল হেসে বলতো, 'গোলাপ- 
মা-__ জুতো, জুতো ! এর আর তুলনা নেই ।** 


১০৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


[ কুস্‌ম দেবী গোলাপের মার 'শষ্যা । গোপালের মার পাদমূলে উপাঁবষ্টা 
নিবোঁদতার যে সুপপারচিত ছাঁব আছে, তাতে পাখা হস্তে মাহলাই কুসুম দেবী । 
এর স্মৃতি ] 

আমার তখন বয়স তের মাত্র । *বশুরবাড় পাঁণহাটী । রাঘব পণ্ডিতের চড়া 
উৎসব দেখতে ঠাকুর গৌরাঙ্গের মত পথঘাট আলো করে প্রাণ মাঁতয়ে নৃত্য কীর্তন 
করতে কসতে যাচ্ছেন । আ'ম সেকালের ঘরের কনে-বৌ। ভাল করে দর্শন ঘটল না। 
এ দূর থেকে আবছা আবছা । সে খেদ পূর্ণ করলেন স্বামীজনী । আমাদের কলকাতায় 
বাপের বাড়ীতে স্বামধজশ অনেকবার এসোছলেন । আমার পিসতুতো বোন ভাঁবনী 
দেবী । সে তখন এইখানে আমাদের সঙ্গে । সে খুব ভাল রাঁধতে পারত । ভাগ্য খুব, 
ঠাকুরকে রে*ধে খাইয়ে খুশী করেছে। 

আমাদের বাড়তে স্বামীজী কয়েকবার আপনার লোকের মত খেয়েছেন । কলায়ের 
ডাল ও কৈ মাছের ঝাল পছন্দ করোৌছলেন মনে আছে । আমাদের দুজনেরই তখন 
কন্যা বিয়োগে মন কাতর । তান সান্ত্বনা দিলেন। বাংলা যোগবাশিষ্ঠ পড়তে 
বললেন । সংসারটা খেলা মান্র-_ এই বোধ আনবার চেস্টা করতে বললেন। আমরা 
দু'জনে বিধবা তখনই । নজলা একাদশী সইবে না, অল্প কিছু শরবত, ডাব, 
শমজ্টাম্ন ঠাকুরকে গনবেদন করে খেতে বললেন । 

তাঁর শরীর খারাপ । বেলুড়ে আমরা কয়েকজন মেয়ে তাঁকে দেখতে গোঁছ। 
তান নিজে কথা কইলেন না বেশী । শবানন্দ স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে বললেন । 
আমাদের খেতে বেলা হয়েছিল । একট? হাতে প্রসাদ পেয়েই চলে আসার ইচ্ছা ছল । 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবানন্দ মহারাজ ও স্বামীজীর অনুরোধে আমাদের ঠাকুরের 
অন্নপ্রসাদ বসে পেয়ে আসতে হলো । এর জন্য সন্ন্যাসীদের আবার চালে ডালে 
চড়াতে হলো, তাও বুঝলাম । স্বামীজ? নৌকা পর্যন্ত এসে আমাদের বিদায় দিলেন । 
বললেন, এর পর যখন আসবে, আগের দন একখানা পোস্টকার্ড 'লখে জানালে 
প্রসাদ প্রস্তুত থাকবে । জানতাম না যে, সে-ই আমাদের শেষ দর্শন । 

কেদারবদরণ যাবার ইচ্ছা তাঁর জাীবদ্দশাতেই আমার ছিল । তাঁকে জানানোতে 
গতাঁন খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি ঈদলেন । বললেন-_-খুব ভাল । মন ভাল হবে ।, 

ণকন্তু তিনি থাকতে থাকতে আর আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। হঠাৎ তাঁর 
দেহান্ত হলো । 


এর আগে কাশীতে'গোপাললাল ভিলাতে তাঁর কাছে গোছ । আমরা ভাগ্যযোগে 
কাশী রয়োছি। তান এ বাগানের গাছের ফুল 'ছিণ্ড়তে বারণ করলেন । দেখা 
হবার আগে কয়েকাঁট ছিড়ে ফেলোছলাম। বললেন-_-গ্রাছেই যে পূজো হয়ে থাকে। 
'ছি*ড়লে কেন £ 

আমরা সেই দলে কয়েকটি 'বধবা ছিলাম । তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে । কে 'কি কাজ 
করে দিন কাটায়, প্রতোককে 'জজ্ঞাসা করলেন। সকলেই একে একে নিজ নিজ 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেন । শেষে তান জোরের সঙ্গে বললেন--কাশী তো ঘুমিয়ে 


৬৬৯ 
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রয়েছে । শিবও ঘুমোচ্ছেন। তোমরা সাধনার দ্বারা তাঁকে জাগাও ! কাশখনাথকে 
জাগাও ! ফুল-চন্দন দিয়ে ঠাকুরপৃজো ছাড়ো । গু-মুত পারচ্কার করে এইবার 
টাকুরসেবায় লাগো দোঁখ, নতুন ঢঙে । রোগীর সেবায় নারায়ণ-পূজা ভার্বাট আম 
তাঁরই কৃপায় জীবনে কার্যে যথাসাধ্য পালন করে এসোছ। 


[ মরাটের ডান্তার ভ্রেলোক্যনাথ ঘোষের প্রথমা কন্যা স্বামীজীদের পাঁরব্রাজক 


অবস্থার মিরাট পর্বমধ্যে সঙ্গলাভ করেন । পরে তানি দেবেন্দ্র মজুমদার কর্তৃক 
দশীক্ষত হন। তান বলেন__ ] 


আমরা ছোট তখন । আমাদের 'পাঁসমা বলতেন, “তোমরা গুদের বিরন্ত ক'রো 
না। গুঁরা শান্তভাবে আপনাদের ধ্যান-পাঠ করছেন ।* স্বামীজণী কিন্ত আমাদের 
খুব ভালবাসতেন, কাছে ডাকতেন । তখন আন্দাজ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ । বাবা 
স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড় | স্বামীজন বাবার সামনে তামাক খেতেন না । বাগানের 
পদকে একধাবে একঘরে তন্তাপোশের উপর বসে খুব তামাক খেতেন । হাসতে হাসতে 
বলতেন, “বাবাকে যেন বাঁলস নি।' তখন তান তপস্বী, পরন্তু সদা আনন্দময় । 
আমাদের দুবোনকে, নিকষা মাসী, শৃর্পণখা মাসী বলে খেপাতেন । আমরা রেগে 
গেলে বলতেন,_-“তোরা চাঁটস্‌ কেন? ওরা দুজনে কি কম? স্বয়ং রাম যাদের 
নাক কেটেছেন ; 'বভনীষণ একজনের ভাই ।” চাটাঁন পাঁরবেশন সময়ে মজা করতেন-- 
“দোঁখস যেন লাল না পড়ে দিতে দিতে ।, 

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তুড়ী "দিয়ে গান গাইতেন । আলু কলাইশহাট সেদ্ধ 
জামবাঁটি ভরে খেতেন শতকালে আগুন পোয়াতে পোয়াতে। এই সময় গঙ্গাধর 
মহারাজকে আমরা ছোট স্বামীজী বলতাম । গছপাঁছপে চেহারা, অদ্ভূত স্মরণশীন্ত । 
খড়ের গাদার উপর উঠে একলাট বসে থাকতেন । স্বামীজশ আমাদের বলতেন “কেন 
একলা বসে আছে জানস ? ওর মা-মাসীর জন্যে চুপ চুপ কাঁদছে রে! কেউ না 
দেখতে পায় ! কান্না কেন বাপু ? দেশে গিয়ে দেখে এলেই হয়। তারা বোধ কার 
যেতে মানাই করেছে । আর এখান থেকে যাবে বা ক করে? এমন খ্যাঁটের বহর 
কোথা পাবে ?” শুনে হো হো হাঁস সবাই মিলে । আমরা সবাই মিলে যেন একটা 
সুবৃহৎ পাঁরবার । সাধু বলে সঙ্কোচ হতো না, 'পিসমার হঃশিয়ারী সত্বেও । ঘরের 
লোক, আপনজন মনে হতো । 

স্বামীজী লাইবেরী থেকে বড় বড় বই আনাতেন, একাঁদনেই ফেরত দতেন। 
একবার গ্রন্থাধ্যক্ষ এসে বললেন, “মশাই, এ সব বই একমাসে কেউ শেষ করতে পারে 
না। আর আপাঁন এ গক করছেন ?; স্বামীজী বললেন, “এসব বই থেকে আপনাদের 
যা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন|” তাঁরা পরখ করে অবাক । 

স্বামীজীর দুখান গাওয়া গান মাঝে মাঝে মনে আসে--ভজন পূজন ছুই 
নাহ জান । জান মা তোর চরণ সার ।; 

পরাণ পতুল মোর ওমা হর রমা ।? 
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আমাদের বাড়ীতে বহু ওজ্তাদ আসতেন, আসর হতো । বাগানে আলাদা ঘরে 
গুদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। বাবা বলতেন, “আপনারা জল তুলবেন না ইন্দারা 
থেকে । আগে শরীরটা সব সেরে নিন ।, 


[ বলরাম বসুর প্রথমা কন্যা কেম্টময়শর প্রথমা কন্যা, দৌঁহন্লী দলের প্রধানা 
শ্রীমতী রাধা তখন খুকী- আট নয় বছর বয়স । তান জানয়েছেন-- ] 

স্বামীজী যেন আমাদের খেলাঘরেরই একটি পরম সুন্দর পুতুল । অন্য পুতুলকে 
খোকাখুকুরা খাবার দেয়, কিন্তু এই জীবন্ত পুতুল £ মজার বালিকাদের টোস্ট 
মাংস খাওয়াতেন । আমোদ করতে স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মামাবাবু ( রামকৃষ্ণ ) 
সকলকে 'নয়ে স্বরচিত গীত গাইতেন-_“তাথৈয়া, তাথৈয়া নাচে ভোলা,” হলঘর 
সরগরম | মাকে (কৃষ্ণময়ী ) বলোছলেন--( মার মেয়ের পর মেয়ে, ছেলের ভার 
সখ ) তুই ভাবছিস কেন ? তোর ছেলে হবে । তাঁর দেহান্তের বহু পরে তা ঘটে। 


[ শ্যামনাজান্র নিবাসী মাহলা । ডাকনাম মেনী। হীন স্বামীজী-ীশষ্য গৌড়ের 
দিদি । এ+র স্মাত-_- ] 

বলরামবাবূর বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই ঘরের লোকের 
মতন ব্যবহার । তখন নয়-দশ বছরের মাত্র মেয়ে আমি । স্বামীজী তখনও 'বলেত- 
গটলেত যানাঁন ৷ একাঁদন বলরামবাবূর বাড়ীর ভিতরের দোতলার বারান্দায় আমরা 
সব ছেলেমেয়েরা হুড়োহাঁড় খেলাধুূলো করাঁছ। স্বামীজী ভিতরে এসেছেন। কা 
তাঁর তখন মনে হলো, কে জানে, আম তখন মন্তরও বুঝ না, ঈশবরও বাঁঝ না, 
ভজন ধ্যান জপ এসব কিছুই বুঝ না, হঠাৎ তিনি আমাকে ডাকলেন, সেইখানেই 
দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে কছ বলে দলেন এবং আজ্ঞা করলেন--তুই এখন থেকে রোজ, 
এইটি জপ করাব। এই তাঁর কাছ থেকে আমার পরম পাথেয় পাওয়া । আমার 
দীক্ষা হওয়া । 

[ শ্রীমতী গৌরমাঁণ বলেন-- ] 

যোগীন 'পাসমার (পাড়া সুবাদে ) সঙ্গে বলরাম-গৃহে গেছি । স্বামঁজী গান 
গাইছেন--পচন্তায় মম মানস হরি, িদ্ঘন নিরঞ্জন । অপূর্ব কণ্ঠ । আমি 
গোপালের মার শিষ্যা, এই পাঁরচয় বলাতে দুহাত নেড়ে বললেন, “খ্‌ব ভাকো, খুব 
ডাকো ।” যোগীন-ীপাঁসমা বললেন, “তুম শান্ত দাও | স্বামীজা বললেন, “তাঁরই 
শান্ত, তাঁনই চতুর্দিকে ছড়াচ্ছেন, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো । কুড়িয়ে নাও, কীঁড়য়ে 


নাও, যাঁদ বাঁচতে চাও, যাঁদ মঙ্গল চাও ।” 


[ নরেশচন্দ্র চক্তবতরট স্বামী সারদানন্দের ভাই, অল্প বয়সে জাপান হয়ে মাকিন 
দেশে যান। যাবার আগের দৃশ্য তরি কথায়, ] 


স্বামীজশ বেলুড় মঠের লনে সিংহের মত পায়চারী করতে করতে বলছেন__ 
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'ধা- বাইরে । চোখ ফটক । ঘুরে দেখে আয় । খুব কাজ কর্‌ । কিন্তু ভারতের 
90101018115 ছাড়িসনি। তাহলেই মুসকিলে পড়বি। (সারদানন্দের দিকে ফিরে ) 
কি রে সর্তা, তোর এই ভাইটাকেও সাধু হতে বলনা ? সারদানন্দ বললেন, আম 
কিজান, ওর যখন সময় হবে--হবে। 


[. চূণীঁর মৃর্তিগঠনশবদ্যায় সুদক্ষ দীর্ঘজীবী--১৯২৪ সালে বয়স ছল প্রায় 
একশ সাত বৎসর ] শ্রীযুন্ত যদুনাথ পাল মহাশয় স্বামীজ সম্বন্ধে বলেন ] 


দেখ জীবনে অনেক আসরে ঢের শোনবার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু বাপু, 
তেমনটি পাখোয়াজ !-মঠে বড় মিঠে !-_বাজনা আর কারোর হাতে শুনান। আর 
তাঁর িজ্প দম্ট খুব পাকা ছিল সব সময়ই । আমাকে খুব ভালবাসতেন, যথেষ্ট 
উৎসাহ দতেন। 


স্বামীজীর দেশ-বিদেশের শিষ্য-ভন্ত ও অনুরাগণ 
স্বামী সদানল্দ 


১৮৮৮ সালের শেষের দকে স্বামীজী পাঁরব্রাজক হয়ে বৃন্দাবন থেকে হারদ্বারে 
উপাঁস্থত হন। পথশ্রমে ও অনাহারে ক্লান্ত শরীর-মন 'নয়ে বসে থাকতে দেখে 
স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত মশ।য় মনে মনে অত্যন্ত আনান্দত হন। তান এই 
সৌম্যদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মক প্রভায় আকৃষ্ট হলেন এবং স্বামীজশর কাছে 
এসে তাঁর ক্ষুং-পপাসার প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করেন । স্বামণজণ তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্ষু ধার 
কথা প্রকাশ করলেন । শরতবাবু তাঁর বাসায় স্বামশজশকে নয়ে যান এবং অ্পক্ষণের 
মধ্যেই আহারের আয়োজন করেন | স্বামীজগও অত্যাঁধক ক্ষুধায় কাতর 'ছিলেন। 
তাই নানা প্রকার খাদাসামগ্রণ পরমতাপ্ত সহকারে ভোজন করলেন- ক্ষুধার হল 
'নবৃত্তি, ক্লান্তির হল অবসান । 

শরৎচন্দ্র গদপ্তকে সৌম্য ও সুদর্শন যুবক সন্ন্যাসী স্বামশজপকে দেখে এবং 
আলাপ করে এতই মুগ্ধ করোছিল যে, তান স্বামশজণর প্রাত গিশেষ আকর্ষণ 
অননভব করেন এবং একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগে 'বনয়াবনত হন । স্বামীজগকে সেখানে 
কিছাদন থেকে যেতে অনুরোধ করেন । 

পরে শরৎ বাবদ স্বামীজার কাছে ছু উপদেশ শুনতে চাইলে শবদাস্‌ন্দরের, 
মাঁলনীর একাঁট গান স্বামীজগ গেয়ে শোনালেন £ 

“বদ্যা যাঁদ লাঁভতে চাও 
চাঁদমুখে ছাই মাখো, 
নইলে এই বেলা পথ দেখো 1, 

তরুণ অনুরাগী ভভ্ত শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ বেশভূষা পাঁরত্যাগ করে ভস্ম 
মেখে উপাঁস্থত এবং সন্যাসী বেশে স্বামীজশর সঙ্গে সর্বস্ব ত্যাগ করে যেতে 
প্রস্তুত হন। 

স্বামীজন আবার ভারত-ভ্রমণে বের হয়ে পড়েন । স্বামীজশর নিদেশে শরবাবু 
[ভক্ষাগ্রহণ শুরু করেন । স্বামজা খুশিমনে তাঁকে আশাবাদ করেন। হাতরাস 
ত্যাগ করার সময় স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দেন । স্বামীজীর সঙ্গে শরতবাব একবার 
হৃষীকেশ যাত্রা করেন । স্বামীজশ শরংবাবুকে সন্ন্যাস-নাম দেন “সদানন্দ। তাঁর 
অসংস্থতার সময় স্বামীঁজীর সেবায় তিনি সুস্থ হন ও স্বামীজীর সেবায় 'িমৃগ্ধ 
হন। হৃষীকেশে শুরু হয় তাঁর কঠোর সাধনা । তারপর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁরা 
বরাহনগর মঠে ফিরে আসেন । তারপর সব কিছ ত্যাগ করে সদানন্দ বরাহনগর মঠে 
স্থায়ীভাবে যোগ দেন। বিদেশ-প্রত্যাবর্তন বা অন্যান্য সময়েও স্বামীজণ সব-সময় 
তাঁকে সঙ্গী হিসেবে নিতেন-__এই ?নাবড় সম্পক* ছিল উভয়ে । 


স্বামীজীর দেশ-বিদেশের 'শব্য-ভন্ত ও অনুরাগ ১০৯ 


১৮৯৮-তে স্বামী সদানন্দ ভাগনী নিবোদতার তত্বাবধানে নিষুন্ত হন । ১৮৯৮-তে 
প্লেগ-মহামারীর সময় সেবাকাজে নিবোঁদতাকে তান সহায়তা করতে থাকেন । 
প্লেগ-সেবা সাঁমাতির সম্পাঁদকা ও অধ্যক্ষা ছিলেন স্বয়ং নিবোদতা । 'িবপজ্জনক 
সংক্লামক এই রোগে সদানন্দ সবার আগে সেবার জন্য এাঁগয়ে আসেন । 'শবজ্ঞানে 
জীব সেবা- স্বামীজাঁর সেই চিরন্তন বাণী ও আদর্শকেই যেন কর্মে রূপায়ত 
করতে তাঁর এই কর্মোদ্যোগ । 

উত্তর-ভারত ভ্রমণেও তান স্বামীজীর সঙ্গী হন । ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০-তে 
মায়াবতী গমন করেন-_স্বামীজী কাগ্তেন সৌভিয়ারের পরলোক গমনে শ্রীমত? 
সৌভয়ারকে সান্ত্বনা দান করার জন্য । সঙ্গী হন সদানন্দ মহাশয় । নিবোদতার সঙ্গেও 
1তাঁন ভারতের নানাস্থান হ্রমণ করেন কর্মব্যাপদেশে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের গঞ্তে মহারাজ? স্বামী সদানন্দ সম্পর্কে এই পর্যন্ত তথ্যই 
যথেন্ট। ৃ 


আলাসঙ্গা পেরমল 


দাক্ষিণাত্যের যে-সকল যুবক স্বামীজীর ব্যান্তত্ব, পাণ্ডিত্য ও সাধূত্বে মুগ্ধ হয়ে 
তাঁর অনুগত শষ্য হয়োছলেন, আলাসঙ্গা পেরুমল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় । 
পাঁরব্রাজক হয়ে স্বামীজনীর মাদ্রাজে থাকাকালীন সময়ে পেরুমল তাঁর সংস্পর্শে 
আসেন । মাদ্রাজবাসীরা স্বামীজীর াবশেষ অনুরন্ত ছিলেন এবং শহন্দু-ধর্মের 
পুনজিরণ ও প্রচার বিষয়ে, বিশেষতঃ শিকাগোর ধর্ম মহাসভায়-_-বিশেষ উৎসাহ 
দেন স্বামীজশকে । মহাসভা-গমনের পাথেয় সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেন 
পেরুমল। 

কমের প্রথম জীবনে আলাসঙ্গা একাঁট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ও শক্ষকতায় তাঁর 
সুনাম ছিল যথেষ্ট । স্বামীজীর শিষ্য হয়ে সব ত্যাগ করে গুরুসেবায় নিয়োজিত 
হন। পাথেয় সংগ্রহকালে তান হায়দ্রাবাদ, মহাঁশুর, রামনাদ গমন করেন। 
স্বামীজীর বিদেশ গমনকালে বোম্বাই-এ পেরুমল তাঁকে জাহাজে তুলে 'দতে 
উপাঁস্থত গছিলেন। আমোরকা যাত্রার পথে স্বামীজী আলাসঙ্গাকে অনেকগুলি 
পন্নর লেখেন-_তা থেকে তাঁর প্রাতি গববেকানন্দের অনুরাগ উপলাব্ধ হয় । তাতে তান 
আলাঁসঙ্গাকে দ্‌ঢচত্তে, একানম্ঠভাবে, সাহসিকতার সঙ্গে মানবসেবার উপদেশ দান 
করেছেন । 

প্রাসাঙ্গক ভাবে উল্লেখ্য- আলাসঙ্গাকেই স্বামীজী বিদেশে অর্থকণ্ট ও পরে 
তাঁর সাফল্যের খবরাখবর জানাতেন । পরে ৩১শে আগম্ট, ১৮৯৪-তে লেখা চিঠিতে 
স্বামীজী তাঁকে মাদ্রাজে মণ প্রাতচ্ঠার জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন । পরে 
সেইমত কাজ করেন পেরুমল, এবং স্বামীজী দেশে ফিরে তার কাজে সাহায্য করেন। 
তথ্যানুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে__স্বামীজী পেরুমলকে ২১শে ফেব্রুয়াঁর ১৮৯৩ থেকে 
২০শে নভেম্বর ১৮৯৬-এর মধ্যে প্রায় ৪১টি পন্র লিখেছেন । সে সকল পত্রের মূল 


১১৯০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


বষয়ই হচ্ছে স্বামীজীর কাজের রৃপায়ণে উদ্দীপনা সণ্চার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
কর্মের পথ-ানদেশ। 

ণিবদেশ থেকে প্রথম স্বামীজী ফিরলে পেরুমল তাঁর সঙ্গে কলকাতা আলমবাজার 
মঠে আসেন ৷ পরে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য দাঁজীলং গেলে পেরুমলও তাঁর সঙ্গী 
হন। আলাঁসঙ্গা বিহ্ষবাঁদন নামে পাত্রকার সম্পাদক ছিলেন । সম্পাদনা কাজে 
তাঁর সুনাম ছিল যথেম্ট। উপদেশনায় ছিলেন স্বামীজা স্বয়ং । 

পাঁরশেষে স্বামশজন তাঁর পারব্রাজক' গ্রন্থে আলাসঙ্গা-সম্পর্কে যে নন্তব্যাট 
করেছেন-তা উল্লেখ করা যেতে পারে-_-“আলাসঙ্গার মতো মানুষ 
পৃথিবীতে আতি অজ্প, অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাট্এীন,। অমন গুরু-ভন্ত 
আজ্ঞাধান শিষ্য জগতে অল্প-"" 1-এর থেকেই আলাসঙ্গার যথার্থ পাঁরচয়াট 


পারস্ফুট হবে । 


দ্বামণ কৃপানন্দ € ল্যাণ্ডন্গবা” ) 

স্বামী কৃপানন্দের পূর্বনাম ছিল হেরাঁলয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ। ইন হলেন 
রাঁশয়াবাসী ইহুদী, পরে আমোঁরকার নাগাঁরকত্ব লাভ করেন। আমোরকায় 
স্বামজশর তিনজন সন্াসী-ীশষ্যের হীন ছিলেন অন্যতম | সহস্রদীপোদ্যানে ইনি 
সন্নযাসে দশীক্ষত হন । স্বামীজীর ধর্ম-প্রচার-কার্যে ইনি বিশেষ সহায়তা করোছলেন। 
ণকছাঁদন স্বামীজীকে ছেড়ে গেলেও, পরে ব্যাকুল-চিত্তে আবার ফিরে আসেন। 
আমোরকায় দন স্বামীজী তার গৃহে ছিলেন । মিস্‌ হেলকে লেখা চিঠিতে 
ণতাঁন ল্যাণ্ডসবার্গের সাহ?সকতা, মহন্তম ব্যান্তত্ব এবং অকপট-চত্ততার ভূয়সণ প্রশংসা 
করেন। 

ল্যান্ডসবার্গ িউইয়কেরি একট খবরের কাগজে কাজ করতেন। সাংবাদক 
শহসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও দক্ষতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। স্বামীজাঁর 
অনুপাঁস্থাতিকালে স্বামী কৃপানন্দ আমোরকায় সফলভাবে বেদান্ত-প্রচার কাজে 
নিষুন্ত ছিলেন, 'বাঁভন্ন শহরে সভা-সাঁমিতি করে বেদান্ত-দর্শনকে বিশেষ জনাপ্রয় 
করে তোলেন। তারা এই কাজে নযুন্ত থেকে অনেকগুলো নতুন কেন্দ্র প্রাতজ্া 
করোছলেন। এই কাজে নির*্৩র উৎসাহ যোগাতেন স্বামীজী। সুইজারল্যান্ড 
থেকে লেখা একটা চ্িতে স্বামণীজনী লেখেন £ 

“পীবত্র হও ও সবোপাঁর অকপট হও । মুহূর্তের জন্য ভগবানে বশ্বাস হ্ারয়ো 
না-_তা হলেই আলো দেখতে পাবে । যা ীকছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী, কিন্তু যা 
সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না । 

১৮৯৬-এর ফেব্রুয়াঁর মাসে “রদ্ষবাঁদন' পান্রকায় কৃপানন্দের যে চিঠি প্রকাশিত 
হয়, তাতে এই সময় স্বামীজার প্রভাব কতদূর প্রসারত হয়েছিল ও বেদান্তপ্রচার কি 


সুন্দরভাবে পাঁরচাঁলত হাঁচ্ছল, তা জানা যায়। 


স্বামীজীর দেশ-বিদেশের 'শষ্য-ভন্ত ও অনুরাগী ১১১ 
একডি, 

ইন ছিলেন "সিঙ্গার ভেলু মুদালিয়র, মাদ্রাজ ক্রিশচান কলেজের রসায়ন-শাস্তের 
অধ্যাপক | প্রথম জীবনে হীন ছিলেন নাঁস্তক, ঈশ্বরে আঁবশ্বাসণ, হিন্দুধর্মের 
কঠোর সমালোচক । পাঁরব্রাজক হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যখন দাক্ষণাতা ভ্রমণ 
করছেন--তখন তাঁহার সুনাম সব্ব্র ছাঁড়য়ে পড়ে। ১৮৯২ সালে স্বামীজণর 
কন্যাকুমারকা থেকে প্রত্যাবতনের সময় মাদ্রাজে 'সঙ্গারভেল; তাঁর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত 
হন। আলাপান্তে স্বামীজীর 15ন্তাধারার গভীরতায় মুগ্ধ হন ও সব পূর্বধারণার 
পারবর্তন ঘটে। স্বামীজীর অনুরন্ত শিষ্য হয়ে ওঠেন। নাস্তকতর পাঁরবর্তে 
আসে ঈশ্বরে আস্থা, আ'্তিকতা । পরে স্বামীজণ তাঁকে ঠাট্টা করে বলোছলেন, 
45855875810, '] ০8016, ] 527, 1 50120082150, 80৮ 1101 ০8006, 192 58৬, 700 
176 আ৪3 ০0170002190.) অথাৎ কীড জয় করতে এসে নিজেই বাজত হল । স্বামী 
ববেকানন্দ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ এবং পঁকাঁড? নামে সম্বোধন করতেন । এই নামাঁটর 
একাট সুন্দর তাৎপর্য আছে । দাঁক্ষণভারতে তা।মলভাষায় “কাঁড" শব্দের অথ 
“পাঁখ"। 'সঙ্গারভেল পাঁখর মতো অল্প আহার করতেন । তাই মজা করে স্বামীজী 
তাঁকে “কাঁড' সম্বোধন করতেন ও উভয়েই আনন্দ পেতেন । 

[তান স্বামীজশর কাজে গনজেকে আত্মনয়োগ করেন । 'িবেকানন্দেরই 'নদেশে 
[তান প্রবুদ্ধ ভারত" নামে পাত্রকার বিনাবেতনে ম্যানেজার হিসেবে নিযুগ্ত 
হন । 

স্বামীজণ 'কীডকে লেখা নচাঠতে 1শক্ষা, ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে উচ্চভারতত্ 
ব্যাখ্যা করেছেন । স্বামীজী বলছেন £ 

(১) শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই 

বাশ। 

।২) ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর মে ব্রব্ষত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই 
প্রকাশ । 

এত স্বজ্প ও সহজ কথায় এত 'নাঁবড় ও গভ"*র তত্ব তিনি বাাঝয়ে ?দয়েছেন। 

এক সময়ে 'কাড সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, স্বামশজীর উপদেশে তা 
স্থাগত থাকে । 

প্রথমবার বিদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় স্বামঈজশীর সঙ্গে ?তাঁন কলকাতায় আসেন । 
কলকাতায় ?তাঁন জ্বামীজশীর সঙ্গে আতিবাহিত করতেন দিনগুলো । তান স্বভাবে 
+হলেন খুবই সরল ও আমোদাপ্রয়, তাঁকে নিয়ে মঠের সবাই বেশ আনন্দ করতেন । 
1ত।ন মঠের ভন্তদেব জন্য রসম ও কিরম্ব” দক্ষিণ-ভারতীয় খাদ্য রান্না করতেন । 
স্বামীজীর দার্জীলং গমনকালেও তান সঙ্গে যান। 

বিবেকানন্দের 'নর্দেশে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্যাস না নিলেও- মনে-প্রাণে 
1ছলেন ত্যাগের আদশ'। শেষ জীবনে পুরোপ্নীর সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসজশীবন- 
যাপন করতেন- পরলোকগমন পর্যন্ত । 


১১২ স্মরণে মননে াববেকা নন্দ 


স্বামী বোধানচ্দ 


স্বামীজীর যে তিনজন সন্যাসী-শিষা আমোরকা গিয়ে বেদান্ত প্রচার করেন__ 
স্বামী বোধানন্দ তাঁদের অন্যতম । তাঁর পূর্ব নাম ছিল হরিপদ চট্টোপাধ্যায় । 
হাওড়া জেলার বাগান্ডা গ্রামে ১২৭৭ সালে (ইং ১৮৭০ খৃঃ) তান জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতা ছিলেন ন্যায়শাস্তরজ্ঞ ও 'নচ্ঠাবান ব্রাঙ্ছণ ?শবনারায়ণ চট্রোপাধ্যায় । 
স্বামী বিমলানন্দ ( খগেন্দ্রনাথ ) ছিলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই। 

১৮৮৬ সাল নাগাদ স্বামীজী যখন বহুবাজার ব্রা হাইস্কুলে শিক্ষকতা 
করতেন--তখন হারপদবাবু সেখানকার ছান্র ছিলেন । তখনই বিবেকানন্দের ব্যান্তত্বে- 
মাধূর্যে আকৃম্ট হন 'তাঁন। আর তখন থেকেই 'তাঁন মনে মনে সন্্যাসী হবার সঙ্কল্প 
গ্রহণ করেন। স্বামী বোধানন্দ নিজের লেখা শ্রীরামকৃষ্-সঙ্ঘে আমার যোগদান, 
নামক প্রবন্ধে এবিষয়ে নিজেই বর্ণনা করেছেন । 

১৮৯০ সালে তিনি জগত্বল্লভপুর স্কুল থেকে প্রবৌশকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
কলকাতা 'রপন কলেজে ভার্তহন। 'িপন কলেজেই পড়াকালে তার শ্্রিম'র সঙ্গে 
পারচয় হয় ও পরে কাঁকুড়গাছ যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী িষাদের সঙ্গে 
আলাপ হয়, এরও পরে বরাহনগরে শ্রীরামকৃষেের ত্যাগ সন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভ করেন । 
এখানে 'বাভন্ন ধর্ময়-সভায় আলোচনায় যোগদান করতেন । 

রপন কলেজে ব-এ পাশ করে জগত্বল্লভপুরে এক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু 
করেন। ১৮৯৭ সালে ফেব্রুয়ার মাসে 'তাঁন আলামবাজার মঠে উৎসব দেখতে 
আসেন । স্বামীজী এই সময়ে গোপাললাল শবলের বাগান বাঁড়তে থাকতেন । 
একাদন হাঁরপদ স্বামীজীকে দেখতে যান । যেন উভয়ে বহাঁদনের পারাচত- এইভাবে 
দুজনে আলাপচার হলেন । সেখানেই তাদের সম্নাস-নেবার প্রসঙ্গ উত্বাপত হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণের তাথপ্‌জার দন স্বামীজী চারজন ব্রক্ষচারীকে সন্ন্যাস দেন এবং দু- 
একজন শিষ্যকে মন্ব্র-দীক্ষা দেন। এ সময়েই হারপদর ১৮৯৭ সালে আলমবাজার 
মঠে যোগদান ও ১৮৯৮ সালে সম্যাস গ্রহণ সমাধা হয় এবং 'তাঁন “দ্বামী বোধানন্দ? 
নামে পারাচত হন । 

এরপর বোধানন্দ তাঁর৫ পারক্রমায় বের হয়ে স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে কেদারনাথ- 
বদ্রুগনাথ ভ্রমণ করেন । ১৯০৬ সালে বেদান্ত প্রচারে গামোরকায় গমন করেন । ১৯২২ 
সালে 'নউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দের স্থলে বেদান্ত-প্রচারে নিষ্স্ত হন। এখানেই 
আজাবন অতিবাহত হয় । ১৯২৩-শে একবার ভারতে এসোছলেন। ১৯৫০ খ্‌-এর 
১৮ই মে (১৩৫৭ সালের ৪ঠা জৈম্ঠ ) নিউইয়কে তানি দেহত্যাগ করেন । 


গ্বামণ শহদ্ধানন্দ 

স্বামী শুদ্ধানন্দের পূর্বনাম ছিল সুধারচন্দ্র চক্রবতরঁ। তান কলকাতার এক 
আঁভজাত বংশে ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'পতা আশুতোষ চক্রবতর্ঁ ছিলেন 
নম্ঠাবান, উদারচেতা ও ধমরপ্রাণ ব্রার্মণ । ছাত্রাবস্থায় দুবার গৃহত্যাগ করেন। 


স্বামীঁজীরদেশ-?বদেশের শিষ্য-ভন্তও অনুরাগী ১৯৩ 


প্রবৌশকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ?সাট কলেজে এফ. এ. পড়তে থাকেন। কিন্তু বি. এ. 
পরাক্ষায় না বসে গৃহত্যাগ করে রামকৃষ্-সঙ্ে যোগ দেন। 

কলেজে পাঠকালে বন্ধুবর্গের সঙ্গে ধমালোচনায় ধমানূরাগ জন্মে । ১৮৯০ 
সালে ১৮ বছর বয়সেই ?তান বরাহনগর ও কাঁকুড়গাঁছির যোগোদ্যান মঠের 
সন্যাসীদের সান্নধ্যলাভ করেন। 

১৮৯৭ সালে স্বামীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে চাঁরাঁদকে নতুন উদ্দীপনার 
সাড়া পড়ে যায়। “ইশ্ডিয়ান মিরর" পাশ্রকায় প্রকাশিত স্বামীজীর সংবাদ ও তাঁর 
বন্তৃতা পাঠ ক'রে সুধাীরচন্দ্র স্বামীজী-সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনেছেন । 

স্বামীজী সমবেত দর্শকবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কার করাতে সুধপরচন্দ্রের হৃদয় 
তার প্রাত আকৃম্ট হল ।॥ স্বামীজশ ঘোড়ার গাঁড়তে ঠরপন কলেজের দিকে 
যাঁচ্ছলেন । তখন সুধীরও তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়োছিলেন । কিন্তু পারেনাঁন। তারপর 
সুধীরচন্দ্র স্বামীজীকে ভালভাবে দেখলেন-_স্বামীজীর মুখখানি দিব্যজ্ঞানে দীপ্ত, 
ও তপ্তকাণ্চনবর্ণ, জ্যোতি যেন ফেটে বার হচ্ছে, তবে মুখমণ্ডলে ভ্রমণের ক্লান্ত। 

স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে বলেছিলেন, সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশান্তই 
খেলা কবছে। আধ্ীনক পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সেইটাকেই 1091105€ করছে । 

কাশশপুরে গোপাললাল শীলের বাগান বাড়তে থাকাকালে সুধীর স্বামীজীকে 
দর্শন করতে যেতেন । স্বামীজী জিজ্ঞাসা করতেন, উপাঁনষদ 'িছু পড়ছ 2 বলতেন, 
হ্যাঁ দেখাছ। স্বামীজী তখন তাঁকে কঠোপাঁনষৎ হতে আবৃত্তি করতে বললেন, 
ণিন্তু মুখস্থ না থাকায় সুধীর বললেন, ওট মুখস্থ নেই । তান তখন গীতা 
থেকে কিছু আবাঁত্ত করতে স্বামীজন তাঁকে উৎসাহ দিলেন । 

স্বামীজী যখন মঠের িনয়মাবলী রচনা করেন, তখন সুধীরচন্দ্র ছিলেন 
শলাঁপকার । 

১৮৯৭ খুঃ এপ্রল মাসে সুধীরচন্দ্র আলমবাজাব রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দেন । এবং 
বরহ্ষচ্ধ-ব্রতে দীক্ষত হন । এ বংসরই তান স্বামী 'নবঞ্জনানন্দের নিকট সল্লযাস- 
দীক্ষা লাভ করেন, তখন থেকেই তাঁর নাম হয় স্বামী শুদ্ধানন্দ । 

স্বামশজীব গ্রন্থাবলশর বঙ্গানুবাদ শুদ্ধানন্দের শ্রেষ্ঠ কীর্ত। "দ্বতীয় কীর্তি 
স্বামশজশর আদেশে 10125 করা । এ 10:25 থেকে মঠের সমস্ত তথ্য জানা যায় । 

১৮৯৯ খ্‌ঃ উদ্বোধন পাঁন্রকার সূচনা হয় । তখন তান স্বামী 'ভ্রগুণাতীতানন্দের 
সহকারীর্পে সম্পাদনায় যোগ দেন। পরে স্বামী শহদ্ধানন্দ উদ্বোধনের দ্বিতীয় 
সম্পাদক 'নযুস্ত হন । 

১৯২৭ খঃ শ্রীরামকৃ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 'নিবাচিত হয়ে 
১৯৩৪ খ্‌ঃ পর্যন্ত তান এ দাঁয়ত্ব বহন করেন। ১৯৩৮ খৃঃ মঠ ও ীমশনের পল্চম 
অধ্যক্ষ পদে বৃত হন । এ পদে থাকাকালীন ১৯৩৮ খৃঃ ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় 
মঠে মহাসমাঁধ লাভ করেন । 


স্ম. ম. বি. /১ম/৮ 


১১৪ স্মরণে মননে 'ীববেকানন্দ 


হরিদাস বিহারীদাস দেশাই 


বাবু হরিদাস বিহারীদাস দেশাই জুনাগড়ের দেওয়ান ছিলেন। তাই স্বামীজী 
তাঁকে “দেওয়ানজী সাহেব এবং “হারদাস ভাই” বলে সম্বোধন করতেন । পাঁরব্রাজক 
অবস্থায় স্বামীজী ভাবনগর ও 1শহোর দর্শন করে জুনাগড়ে দেওয়ানজীর আঁতাঁথ 
হন। তান স্বামীজীর সঙ্গ লাভে মুগ্ধ হন। এবং প্রাত সন্ধ্যায় স্বামশজীর সঙ্গে 
গভীর রাত পর্যন্ত আলাপ করে কাটাতেন। কোন কোন দিন 'কভাবে কাটত কেউ 
বুঝতে পারত না। জুনাগড়ের 'িশিল্ট ব্যান্তগণ স্বামীজীর উদারমত সমৃহা, ধর্ম 
পরায়ণতা, প্রাণস্পর্শিতা, বাঁণ্মতা, এবং অদ্ভূত আকর্ষণী শাল্ততে মুগ্ধ হয়োছলেন । 

জুনাগড়কে কেন্দ্র করে স্বামীজন চতুর্দকের স্থানগাঁল দর্শন করেন । গীনরি- 
পর্বতে খাপড়া-খোঁদর গুহা ভৈরো ঝাম্পা এবং হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন 
সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন স্মাতি ও ধ্বংসাবশেষ দর্শন করে স্বামীজী অনেক আঁভজ্ঞতা 
লাভ করেন। জুনাগড়ে বন্ধাঁদগের নিকট বিদায় 'নয়ে ম্বামীজনী ভূজ-রাজা 
আঁভমুখে যাত্রা করলেন । 

দেওয়ানজী স্বামীজীর মাতার সঙ্গে এবং মঠের সাধুদের সঙ্গে দেখা করেন। 
দেওয়ানজী স্বামীজীর মা ও ভাইদের দেখতে গিয়োছলেন বলে ২৯শে জানুয়ারী 
১৮৯৪, শিকাগো হতে স্বামীজী আনন্দ প্রকাশ করে দেওয়ানজনকে পন্র লেখেন । 
মায়ের প্রাত স্বামীজীর গভীর ভালবাসার কথা প্রকাশ পায়। মগের সাধুরা এবং 
গারশচন্দ্র ঘোষ দেওয়ানজশর যথোচিত সম্মান ও যত্ব করায় ১৮৯৪ খুঃ ১৯শে মার্চ 
শকাগো হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রে স্বামীজী শিক্ষা বিস্তারে ভারত- 
বাসীর কতবব্য নন্দেশ করছেন £ 

জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করাই জাতীয় জাীবন-গঠনের 
পন্থী । আমাদের ধর্মের কোন অপরাধ নেই । কারণ মৃর্ত পূজায় বিশেষ কিছু 
আসে যায় না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে হতে 
তাদের মনে এমন ধারণা জন্মেছে, ধনীর পদতলে 'নিষ্পোঁষিত হবার জন্যই তাদের 
জন্ম । তাদের লৃপ্ত ব্যন্তিত্ববোধ আবার ফিরিয়ে দিতে হবে । তাদের 'শাক্ষিত করতে 


হবে। 


অধ্যাপক ন্নাইট 

ডক্টর জন হেনরা রাইট হাভর্ডি ববশ্বাঁবদ্যালয়ের গ্রাঁক ভাষার খ্যাতনামা অধ্যাপক 
শছলেন। বোস্টনের 'নকটে শরীজ মেডোজে' স্বামীজী যখন অবস্থান করেন, তখন 
অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘটে । সমগ্র আমোরকাবাসীর সঙ্গে পারচয় লাভ 
করার এটাই একমান্র পথ । 

রাইট সাহেব বলেন, স্বামীজ, আপনার নিকট পারচয়-পন্ন চাওয়া আর সূর্যকে 
তার আলো দেবার আঁধকার দেওয়া একই কথা নয়। তাঁর সঙ্গে এ ধর্মমহাসভার অনেক 


স্বামী জশ র দেশ-বিদেশের শব্য-ভন্ত ও অনুরাগী ১১৫ 


ধবখ্যাত ও ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাস্তর জানাশোনা ছিল । অধ্যাপক রাইট সভার কর্তৃপক্ষের 
শানকট চিঠি লিখে দিলেন, বিশেষতঃ প্রাতানধি গনবচিন সাঁমাতর সভাপাঁতকে লিখলেন, 
ইন এমন একজন ব্যান্ত যে আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকদের 'বদ্যা একত্রে করলেও 
তর বিচার সমান হয় না। 

অধ্যাপক রাইটের সংগে স্বামীজীর অত্যন্ত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাঁপত হয়, 
স্বামীজণ কয়েকবার তাঁর গৃহে আ'তথ্য গ্রহণ করোছিলেন। 

২রা অক্টোবর, ১৮৯৩ খৃঃ লেখা পত্রে ঈ*বরের সম্বন্ধে অপূর্ব কথা আছে £ 

আম এখন স্পণ্ট বুঝোছ যে, তান আমাকে হিমালয়ের তুষার শৈলে কিংবা 
ভারতের দগ্ধ প্রান্তরে পথ দোৌঁখয়েছেন এবং দেখাবেন, সাহায্য করবেন । আম 
জাণন গতানই তাঁদের পাঠিয়েছেন-_ আম শুধু নির্দেশ পালন করে যাব । তাঁর ইচ্ছা 
ঞপূর্ণ হবে । 

“অনন্যাশ্চন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য'পাসতে ; তেষাং 'নত্যাভয্যস্তানাং যোগক্ষেমং 
যহাম্যহং” ॥ সহস্্দ্ধীপোদ্যানে স্বামীজী যখন ক্লাস করতেন, তখন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 
অধ্যাপক রাইট গছলেন ৷ স্বামীজী মাঝে মাঝে এই অধ্যাপকদের 'নয়ে তামাশা 
করতেন । কৌতুক করে তাঁকে “ডাঁক' বলতেন । অধ্যাপক রাইট শুনতে শুনতে তন্ময় 
হয়ে যেতেন, প্রাতবার আলোচনার পরে জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে স্বামীজা, শেষ 
পর্যন্ত এই দাঁড়ালো যে, আম ব্রদ্ধা, আম শাশ্বত । পরে যখন ডষ্তর রাইট ক্লাসে 
সামান্য দৌরতে আসতেন, তখন স্বামীজী অত্যন্ত গান্ভীর্যের সঙ্গে চোখে 
হাস্যোদ্দীপক মিট মিট ভাব এনে বলতেন, “এই ব্ধা আসছেন, এই দেখ শাশ্বত । 


[স্টার স্টার্ড 

উত্তর ভারত হ্রমণকালে মহাপুরুষ স্বামী শবানন্দ মহারাজ আলমোড়ায় 
গয়োছলেন। এই সময় একজন উচ্চাঁশীক্ষত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর 
পাঁরচয় হয় । "তান থিয়োজাঁফ চচা করতেন-_ইনিই মিস্টার স্টার্ড। ১৮৯৩ খঃ 
শেষের ঘটনা । স্বামী 'শিবানন্দের সঙ্গে কথোপকথনে তান অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাঁর 
নিকট স্বামজীর কথা ও পাশ্চাত্যে তাঁর প্রচারকার্য সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং 
স্বামশজণকে ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করতে আমন্ত্রণ করবেন বলেন। 

শিম ই. ?ট স্টার্ড ইংলণ্ডের একজন অবস্থাপন্নবদ্ধান ও ক্ষমতাশীল ব্যাস্ত 
বছলেন। ছিঃ স্টার্ড স্বামীজীকে লপ্ডনে বিরাট কর্মক্ষেত্রে তাঁর সাধ্যমত 
স্বামীজশীকে সহায়তার আশ্বাস দেন । 

১৮১৫ খ্রীঃ স্বামণীজশী প্যাঁরস পেশছান । সেখানে কছাাঁদন কাটিয়ে ইংলণ্ডে 
পদার্পন করেন। স্টার্ড ও মিস মূলার তাঁকে অভ্যর্থনা করেন । লণ্ডনে স্বামীজীর 
ক্লাসগল যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য স্টার্ড অক্লান্ত পাঁরশ্রম করেন ।.স্বামীজার 
বেদান্ত প্রচার কাষে তাঁর খুব উৎসাহ ও আন্তারকতা ছিল। 

স্বামীজশকে লেখা একখান পত্রে মিঃ স্ডার্ড বলেছেন : কেবল সংখ্যাঁধক্য দ্বারাই 


১১৬ স্মরণেমননেশবরেকানন্দ 


কোন মহত কার্য হয় না; অর্থ, ক্ষমতা, পাশ্ডিত্য কিংবা বাকডাতুরী-_এদের কোনাঁটরই 
মূল্য নেই। পাবি, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতি সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যান্তরাই জগতে সব 
কাজ সম্পন্ন করতে থাকেন । যাঁরা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করেছেন, যাঁরা 
অসামের স্পর্শ লাভ করেছেন, যাঁদের সমগ্র চিত্ত ব্রক্ষধ্যানে নিমপ্ন; অর্থ, যশ ও. 
ক্ষমতার স্পৃহা মান্রহীন-_তাঁরাই জগৎ তোলপাড় করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট । 
পুনরায় ১৫ই এ্রীপ্রল ১৮৯৬, লন্ডনে যান । স্বামী সারদানন্দ ১লা এপ্রল 
কলকাতা হতে এসে মিঃ স্টার্ডর আঁতাঁথ হয়েছেন । মিস্‌ মুলার ও 'মঃ স্টার্ডর 
আতাঁথরূপে স্বামীজী সারদানন্দের সঙ্গে সেন্ট জর্জেস রোডে অবস্থান করেন । 

অধ্যা পক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় স্বামীজশর সঙ্গে মিঃ স্টার্ডও 
1ছলেন। স্বামীজী ইউরোপের 'বাভন্ন স্থান ভ্রমণ করে লন্ডনে গফরে আসলে 
জনসাধারণ যাতে স্বামীজীর ভাষণ শুনতে পায়, তার জন্য মিঃ স্টার্ড ৩৯নং 
ভনক্টোরিয়া স্ট্রীটে একাঁট বড় ঘর ভাড়া করেন। 

স্বামশজন যখন লণ্ডনে চলে আসেন, ১৩ই িসেম্বর, ১৮৯৬ খুঃ তাঁকে বিদায় 
সম্ভাষণ দেন। 'বদায় সভার প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন অক্লান্ত কমর মিঃ স্টার্ড, তিনি 
তরি সকল বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ করেন এবং 'ীানজে সভাপাঁত হন। এক পত্রে 
স্বামীজনর সম্বন্ধে বলেন, আম যে বস্তু সারা জীবন ধরে আকাত্ক্ষা করেছিলাম, 
স্বামীজীর মধ্যে তাহা পেয়োছ। ৪ঠা অক্টোবর ১৮৯৫ স্বামীজী বক্ধানন্দকে 
জানালেন, মিঃ স্টার্ড আমার 'িনকট দাঁক্ষা গ্রহণ করেছেন, 'তাঁন বড়ই উদ্যমী ও 
সঙ্জন। 

মঃ স্টার্ড ভারতীয় িন্তাধারায় অত্যন্ত আকৃত্ট হন, নিজের জীবনে ভারতীয় * 
ভাবধারা রূপাঁয়ত করতে ভারতে আসেন এবং হিমালয়ের নিভৃত পার্বত্যানবাসে 
আলমোড়ায় বহু দিন কঠোর তপস্যায় ব্তী হন। জ্বামীজীী গূরুভ্রাতা স্বামী 
অভেদানন্দের কাছে লণ্ডনে চলে আসেন। কিছু দিন পর স্বামী অভেদানন্দ 
আমোরিকায় চলে গেলে ইংলণ্ডের প্রচারকাধা মঃ স্টা্ড একাই চালাতে থাকেন । মিঃ 
স্টার্ড শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর উপর তাঁর পূর্ব শ্রদ্ধা অক্ষঃগ্র রাখতে পারেন নি। 


বামন কল্যাণানন্দ 


স্বামীজীর যে-কয়জন সন্্যাসী-শিষ্য সাক্ষাংভাবে আর্তমানুষের সেবায় 'নজ- 
জশবন সমর্পণ করেন_ স্বামণ কল্যাণানন্দ তাঁদের অন্যতম । কনখলে (হাঁরদ্বার ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কল্যাণানন্দের অতুলনীয় কশীর্ত। ১৯০২ থেকে ১৯৩৭ 
সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বছর তান এখানে সেবাকাজে ব্রতী ছিলেন । জাতিধর্ম 
গনার্বশেষে সেবা কাজের জন্য ১৯১১ সালে তানি দরবার-পদক প্রাপ্ত হন । 

তাঁর পূর্বনাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ । বাঁরশাল জেলার অন্তর্গত উাঁজরপুরের 
সান্নকট হানুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম--১৮৭৪ সালে । পিতার নাম-_উমেশচন্দ্র গৃহ । 
প্রথম বয়সে বানারাপাড়া হাইস্কুলে শিক্ষালাভ করেন । ২৪ বছর বয়সে ১৮৯১৮ সালে 


স্বামীজীর দেশ-বদেশের 'শষ্য-ভন্ত ও অনুরাগী ১১৭ 


তান বামকৃফসঙ্ঘে যোগদান করেন । মঠে যোগদান করার পর তান বেলুড় ও 
পাশেব গ্রামের আর্ত ও রুশ্নদের সেবায় অত্মোনয়োগ করেন । ১৮৯৯ সালে জুনমাসে 
দ্বিতীয়বার স্বামশীজী আমোঁরকা যাত্রার আগে দাঁক্ষণাবঞ্জনকে সন্ন্যাসব্রতে দশক্ষা দেন 
ও তাঁর নাম হয় স্বামী কল্যাণানন্দ । 

১৮৯৯ সালে বেলুড় মঠ থেকে কল্যাণানন্দ তীর্থদর্শনে কাশী যান। ১৯০০ 
সালে ডিসেম্বরে বিবেকানন্দ 'দ্বতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ পাঁরক্রমায় যান। কল্যাণানন্দ 
তখন বাজপুতানায় | স্বামীজী দেশে ফিরলে 'তাঁন বেলুড়ে আসেন । এই সময় 
স্বামীঙ্গীব অসুস্থতার সময় কল্াযাণানন্দ তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। 

কনখল সেবাশ্রমে স্বামীজনীর শিষা নিশ্চয়ানন্দ কল্যাণানন্দেব সহায়ক 'হসেবে 
নিষুক্ষ ছিলেন। উভয়গুবুব আর্ত-সেবাকাজ আদর্শ হিসেবে প্রাতাষ্ঠত হয় 
কথামৃত-কার শ্রী'ম এই গুবুভাই-দর্জনকে আঁভন্নাত্া দেববৈদ্ায অশ্বিনীকুমাবদ্বয়ের 
সঙ্গে লনা কবেছেন। 

১৯৩৭ সালের ২১শে অক্টোবব মাসে, ৩৬ বছর একযোগে আর্তসেবায় নিযুক্ত 
থেকে স্বামী কল্যাণানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন । 


আলোয়ারের রাজা 

১৮৯১ সালে এক সময় স্বামী বিবেকানন্দ আলোয়ার স্টেশনে অবতবণ করে- 
ধছলেন । এই সময় আলোয়ার মহারাজেব দেওয়ান সেই সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে 
আলাপ কবেন ও স্বামীজীর আগমনের সংবাদ আলোয়ার-মহারাজকে অবগত করান । 
স্বামীজশী তখন দেওয়ানের গৃহে অবস্থান করছেন । সংবাদ-অবগত হয়ে মহারাজা 
স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন৷ মহারাজা স্বামীজীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে তাঁর 
পাঁণ্ডত্য, গনভীঁকিচারন্র ও স্পন্টবাঁদতায় মুগ্ধ হন ; হিন্দধর্ম মতে মার্তপ্জাব 
কাবণ ও অন্যান্য অনেক ধর্মতত্ব গবষয়ে গভশীরতত্খ আলোচনা হয় । এবং কলমে 
মহাবাজা মঙ্গল সং, মার্তপূজা সম্পর্কে স্পম্ট-ধারণা ও জ্কান লাভ করতে সমর্থ 
হন। আগের অনেক অন্ধাঁবশবাস ও ভুল ধাবণা তাঁর অপসারত হয়ে জ্ঞান চক্ষ, 
উন্মিলীত হয় । স্বামীজীর প্রাত তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও গবনয়েব ভাব ও অনুরাগ 
এবং ভান্ত সঞ্ারত হয় । স্বামীজীর পদধূি গ্রহণ করে তাঁর আশাবাদ প্রার্থনা 
কবেন ॥। স্বামীজা স্মিতহাস্যে বলেন-_-একমান্্ ভগবান ছাড়া কৃপা করার আর কে 
আছে £ আপাঁন তাঁরই শরণাগত হোন, শান্তিলাভ করবেন । 

স্বামীজী চলে গেলে দেওয়ানজীর পরামর্শে ও আগ্রহাতিশয্যে মহারাজা 
স্বামীজীকে কছাদিন তাঁর গৃহে অবস্থান করার আমন্ত্রণ জানান। স্বামীজী সে 
অনুরোধ রাখেন- তবে একট শর্ত ছিল । শর্ত এই এখানে থাকাকালীন যাঁরা দেখা 
কবতে আসবেন, সকল শ্রেণীর মানুষকে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে । দেওয়ানজী 
কছাঁদন অবস্থান করোছলেন। 


১১৮ স্মরণে মননে ববেকানন্দ 


অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 


১৮৯৬ সালে ১৫ই এাপ্রল স্বামীজী 'নউইয়র্ক থেকে দ্বিতীয়বার লণ্ডনে 
আসেন । এসময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো জগাদ্বখ্যাত স্বনামধন্য পাঁণ্ডত-দার্শীনক 
অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাচ্যভাষাভিজ্ঞ ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে স্বামীজীর 
সাক্ষাংকার। ১৮৯৬ সালের ২৮শে মে 'ববেকানন্দ ম্যাক্সমূলারের আমন্ত্রণে তাঁর 
গৃহে যান। ৬ই জুন তাঁরখে প্রকাশিত “ররহ্ষবাঁদন” পান্রকায় 'তনি ম্যাক্সমূলার 
সাহেবের পাঁণ্ডত্যের, ব্যান্তত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে 
তিনি সহ্ৃদয়তার মৃর্তমান প্রতীকরূপে চিহ্ৃিত করেন। তাঁরই আমন্ত্রণে 'ম. 
স্টার্ড ও স্বামীজী অক্সফোর্ড কলেজ ও বোডাঁলয়ান পুস্তকাগার পাঁরদর্শন 
করেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত ম্যাক্সমূলার সাহেবের গভশর বিশ্বাস ও 'নাঁবড় ভান্ত দেখে 
'বাস্মত হয়োৌছলেন । সত্তর বছর বয়সেও তাঁর মুখপ্রসন্ন থাকত সদাই, ললাট ছিল 
শিশুসুলভ ?নর্মল ও উজ্জল । তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর উপযবক্ত সাঙ্গনী । ভারতের 
আধ্যাত্মিকতা ও এীতহ্যের উপর ছিল অধ্যাপকের অসাধারণ অনুরাগ । অর্ধ 
শতাব্দী-কাল 'তাঁন ভারতীয় আধ্যাত্মকতার সুনির্মল আকাশে 'বচরণ করেছেন। 
সংস্কৃত-শাস্বেও তিনি ছিলেন অগাধ পাঁণ্ডিত। স্বামীজী অধ্যাপককে ভারত- 
আগমনে আমন্ত্রণ জানান । ম্যাক্সমূলার স্বামীজীকে শ্্রীরামকৃষেের জীবন-ধারা 
জগতের কাছে প্রচারত করার কর্ম-প্রচেম্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । তখনই . 
[তাঁন বিস্তৃত 'ববরণ পেলে শ্রীরামকৃষ্ণের একাটি 'িস্তিত জীবনী-লেখার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। এটা শুনে বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন 
ও উপদেশ সম্বন্ধে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের ভার দেন। পরে এই উপকরণাবলম্বনে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশাবলণ'" নামক একখান জগাদ্বখ্যাত সুন্দর পুস্তক 
রচনা করেন। 

১৮৯৬ সালের আগস্ট সংখ্যার “নাইাণ্টন্থ সেণ্চরী” পীন্রকায় ম্যাক্সমূলার 4 
[২০৪] 14121790019" নামে প্রবন্ধ লেখেন, এরপর ১৮৯৮ সালের নভেম্বরে তাঁর 
এু২2]0179]য5, : নু [52009851769 (ঢ156 5.01000) প্রকাশিত হয় । [তান 
ইন্ট ইস্ডিয়া কোম্পানির অর্থ-সাহাষ্যার্থে ধগ্বেদ? ও পণ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 58০৫ 
89015 ০ 0১6 চ:95৮' গ্রন্থমালারও সম্পাদনা করোছিলেন । আজীবন স্বামীজী ও - 
ম্যাররমূলারের মধ্যে যোগাযোগ রাঁক্ষত হয়েছিল ! 


শরচ্চচ্দ্রু চক্কবতর্ 

১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ার মাস, প্রথমবার 'তিনি (বিবেকানন্দ ) ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেছেন। তাঁকে দর্শনের জন্য অনুরাগী -ভক্তের হামেশাই ভিড় । অনেকেই তাঁকে 
নিজের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়া রামকৃষণ-ভন্ত 


স্বামীজীর দেশ-বদেশের শিষা-ভন্ত ও অনুরাগী ১১৯. 


প্রয়নাথ মুখোপাধ্যায় স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করলেন । স্বামীজী এসেছেন । বহূলোক 
দেখতে এসেছেন। শরতচন্দ্ও খবর পেয়ে দেখতে এলেন । স্বামী তুরায়ানন্দ তাঁকে 
বিবেকানন্দের সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দিলেন । স্বামীজণ তাঁর '্রীরামকৃষস্তোত' পাঠ 
করে পূর্বে পাঁরাচত ছিলেন এখন চাক্ষষ-পাঁরচয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করলেন । 
বহহলোকের ভিড়ে আলাপে বিঘ্ন ঘটছে দেখে স্বামীজা তাঁকে পাশের ঘরে 'নয়ে গিয়ে 
একান্তে আলাপ-আলোচনা করলেন । জগং-সংসার পারাবার উত্তীর্ণ হবার উপদেশ 
দান করলেন। আচার্য শঙ্করের 'িবেকচড়ামণি গ্রন্থথাঁন পাঠ করার 'নর্দেশ- 
উপদেশ দান করলেন। ১৮৯৭ সালের মে মাসে "তান স্বামীজী-কর্তৃক মন্তরদীক্ষায় 
দশীক্ষত হন । 

শরংবাবু সংস্কৃতে সুপাঁণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রাদতে ছিলেন প্রভূত জ্ঞানের আঁধকারী । 
তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর কথাবার্তা" প্রায়ই সং্কৃত ভাষায় চলত এবং পন্রও লেখা হতো 
সংস্কৃতে । 

শরৎচন্দ্র ছিলেন পূর্ববঙ্গের আধবাসণ । স্বামীজণী তাঁকে মাঝে মাঝে “বাঙ্গাল? 
বলে সম্বোধন করে রাঁসকতা করতেন । স্বামীজী প্রায়ই এই গৃহাঁভন্কের সঙ্গে নানা 
বিষয়ে আলোচনা করতেন। “স্বামণী-শিষ্য-সংবাদ" গ্রন্থে এসব 'বিস্তৃতভাবে ধরা 
আছে। ধর্ম, দর্শন, আধ্যাঁআ্কতা সম্পর্কে এগুলো মূল্যবান তথ্য । এই গ্রন্থাঁট 
রচনা করেই তান বিখ্যাত হয়ে আছেন। শরতবাবুর অপর একটি বিখ্যাত 
গ্রন্থ “সাধু নাগ-মহাশয়” । এছাড়া 'তাঁন শ্রীরামকু্ণ ও তাঁর পার্ধদদের 'নয়ে ছু 
সংস্কৃত স্তবও রচনা করোছলেন। 
দ্বামী স্বর:পানন্দু 

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাঁড়তে মঠ স্থানান্তাঁরত হবার পর স্বামীজনর 
ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে বহযুবক কাজে যোগ দেন ' তাদের একজনের নাম অজয়হরি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ বছরের তরুণ যুবক । অঞ্পপ বয়সেই 'িবাহত । মানবজীবনে 
সেবাধর্মের আদর্শকে পাথেয় করে তান স্বামণজী-সাল্নধ্ে আসেন। পরে তান 
নিজেই স্বামীজীকে সন্যাস-ধর্ম গ্রহণের সংকজ্পপ ব্যন্ত করেন । স্বামীজী তাঁর বুদ্ধি, 
ধবদ্যা, বিনয়, ধৈর্য ও অমাঁয়কতা সম্পর্কে সম্যক উপলাত্ধ করেও এই জীবনের 
কঠোরতা ও সংযত-চত্ততার স্বর্প সম্পর্কে সচেতন করে দেন। সবকিছু জেনেশুনে 
এ-জশীবনে আত্মীনয়োগ করার পরামর্শ স্বামীজী দেন। পরে যেন ভিন্ন-পথ গ্রহণের 
ইচ্ছা না জাগ্রত হয়। অজয়হরি িছুমান্ত্র বিচালত না হয়ে-_সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত 
আছে-_এই সংকম্প ব্যন্ত করে। 

পাঁরশেষে ১৮৯১৮ সালের ২৯শে মার্চ স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত 
করেন, তার নাম হয়- স্বামন স্বরূপানন্দ। তাঁকে সন্ন্যাসী হিসেবে পেয়ে স্বামীজন 
তাঁর পাশ্চাত্য-শিষ্যদের বলেন, "৬৬০ 19৬6 10906 2, 9০001510101) €০-৫8%-_ 
“আজ আমরা একাঁট রত্ব লাভ করলাম? । 


১২০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


১৮৯৮ সালের জুন মাসে মাদ্রাজে ইংরেজী পীান্রকা 'প্রবৃদ্ধ ভারতের? সম্পাদক 
বব, আর, রাজম্‌ পরলোকগ্মন করলে, এর কাষলিয় মাদ্রাজ থেকে মায়াবতাঁতে উঠিয়ে 
আনা হয় এবং স্বর্পানন্দ এর সম্পাদনার ভার প্রাপ্ত হন ১৮৯৯ সালে । মঠে 
যোগদানের পূর্বে তান কিছাঁদন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডন" নামে 
ইংরেজী পাঁত্রকার সম্পাদনাও করোছলেন যুশ্মভাবে । তাই সম্পাদনায় ছিল যথেষ্ট 
আঁভজ্ঞতা। ফলে, (প্রবুদ্ধ ভারত” সু-সম্পাদনায় বেশ জনীপ্রয় হয় । 

[তাঁন 'ছলেন িবোদতাকে গীতা শিক্ষাদানের গুরুও । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 
ইংরেজী অনুবাদও তান করোছিলেন, সেটা তাঁর অক্ষয়কশীর্ত। ১৯০৩ সালে 
এলাহাবাদে 'তাঁন দুইমাসকাল বন্তুতা দেন। কাংড়া জেলার ধর্মশালা নামক স্থানে 
ভাঁমিকম্পেও 'নযুুন্ত ছিলেন সেবাকাজে । 

পরে 'তীন স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা করার ভার পান। একাজের জন্য 
তিনি বহু পাঁরহমে বহু উপাদান সংগ্রহ করেন। নকন্তু দুভাগ্যবশতঃ, একাজ 
বহুদূর এগয়েও ১৯০৬ সালে ২৭শে জুন তাঁর পরলোক গমনে সে কাজে 'বিদ্র ঘটে । 
পরে মিসেস সৌভয়ার ও স্বামী 'বরজানন্দের প্রযত্বে তা সম্পন্ন হয়। মান আট 
বছরের সন্্যাসজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে স্বরুপানন্দের অবদান 
সাত্যই গৌরবের দাবি রাখে । 


স্বামী বিমলানন্দ 

হাওড়া জেলার জগত্বল্লভপুর-থানার বাগাণ্ডা গ্রামানবাসী ধর্মীনম্ঠ বেণীমাধব 
চট্টোপাধ্যায়ের পূত্র খগেন্দ্রনাথ--পরবতর্ঈজীবনে বমলানন্দ নামে পাঁরচিত হন। 
পরে তিন আন্দুলগ্রামে এবং কলকাতার পটলডাঙ্গায় বাস করেছিলেন। ১৮৭২ 
সালে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তান তঁক্ষব্া্ধি ও অন্যদিকে ধর্মভাবের 
আঁধকারা ছিলেন । সদাচার, ব্রশ্ষচযাঁ ও আদর্শীনম্ঠা ছল-তাঁর বিশেষ সদগুণ । 
তাঁর বন্ধূবর্গের মধ্যে পরবতর্ঁকালে অনেকেই স্বামীজীর সানধ্যে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করে মানব সেবায় আত্মীনয়োগ করেছিলেন। 

পরে রিপন কলেজে পাঠকালে তান “কথামৃত+-কার শ্রী'ম'র সান্নিধ্যে আসেন। 
এরপর তাঁরই পরামর্শে খগেন্দ্রনাথ কাঁকুড়গাঁছতে যোগ্যোদ্যান মঠে আসেন ও 
শ্রীরামকুষের গৃহাীভন্তদের সান্ধ্য লাভ করেন । পরে ১৮৯২ সালে শ্রীরামকষের ত্যাগণী 
শষ্যগণের সানিধ্য পান- বরানগর মঠে। তিনি ১৮৯৪ সালে বি.এ. পরণক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন 'ন, স্বাস্থ্যের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ১৮৯৭ সালে স্বামীজী 
1বদেশের জয়মাল্য মাথায় করে ভারতে ফিরে আসেন । তাঁর কলকাতায় আগমনের 
সংবাদ শুনে খগেন্দ্রনাথ শিয়ালদহে, অসুস্থ শরীরে বন্ধুবর্গসহ উপাঁস্থত হন। 
স্বামীজী গাঁড় থেকে নামলে ছাত্রেরা ও ভক্কেরাই তাঁর গাঁড় থেকে ঘোড়া খুলে 
নিজেরাই গাঁড় টানতে শুরু করে। এরপর তান স্বামীজীর ওজাঁস্বনী বক্তৃতা 
শোনেন ও আলমবাজার মঠ ও কাশনীপুরের গোপাললালের বাগানবাঁড়তে ধমপ্রসঙ্গও 


ফ্বামীজীর দেশ-বিদেশের শিষা-ভস্ত ও অনুরাগী ১২১ 


শোনেন। এরপরই খগেন্দ্রনাথ আঁভভাবকের অনুমাত নিয়ে সবাঁকছন ত্যাগ করে 
স্বামীজীর শরণ নেন। স্বামীজী তাঁকে সাদর-প্রীতিতে গ্রহণ করেন ও সন্ন্যাসী-দীক্ষা 
দেন-__তাঁর নাম হয় স্বামী গবমলানন্দ । "তান “আত্মনো মোক্ষার্থং জগাঁদ্ধতায়, 
নিজেকে উৎসর্গ করলেন । 

পরবতাঁকালে তিনি মায়াবতীতে প্রবৃদ্ধ ভারতের” ম্যানেজার নিষুন্ত হন। 
কার্যব্যাপদেশে ১৯০০ সালে তান কলকাতায় আসেন। ১৯০৩ সালে তান আগম্ট 
মাসে বেলুড় মঠে আসেন । তারপর 'িছাীদন ওয়ালটেয়ারে থেকে চিকিৎসার জন্য 
মাদ্রাজে মঠে যান সেখান থেকে বাঙ্গালোরের মঠে ৷ স্বাস্থোদ্ধারের নানা চেস্টা করেও 
ছুই হোল না। ১৯০৬ সালে স্বামী স্বর্‌পানন্দের দেহত্যাগে তিনি শোকে-দ খে 
আরো ভেঙে পড়েন । ১৯০৮ সালের ২৪শে জুলাই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ৩৬ 
বছর বয়সে মহাপ্রয়ান লাভ করেন । তাঁর সম্ন্যাস-জীবনের আদর্শ দীর্ঘাদন সাধ,- 
সন্ত-শ্রেণীকে পথ দোঁখয়েছে । 


ক্রামণী বিরজানন্দ 

১৮৯৭ সালে পাশ্চাত্ত-দেশে বেদান্ত-প্রচারের বিজয় পতাকা ডীঁড়য়ে ফরে এলেন 
স্বামীজশ ৷ এরই িছাদন পরে আলমবাজার মঠে চারজনকে সন্াস-ব্রতে দীক্ষা দেন 
স্বামী গবরজানন্দ যাঁদের অন্যতম । ১৮৯১ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মশনে 
যোগদান করে তানি সুদীর্ঘ ৬০ বছর যুন্ত ছিলেন__মানব সেবাধর্মের কাজে তাঁর 
পূর্বনাম ছিল কালীকৃষণ বসু । 

১৮৭৩ সালের ১০ই জুন কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত পাঁরবারে তাঁর জন্ম । 'পতা 
ত্িলোক্যনাথ বসু ছিলেন তৎকালের একজন লম্প্রীতষ্ত চিকিৎসক । ছেলেবেলা থেকেই 
কালীকৃষ্ণের ছিল ধমনিরাগ ॥ ছান্লাবস্থাতেই স্বামী বিমলানন্দের প্রভাব তাকে 
শাবচাঁলত করে ৷ তাঁর বন্ধুদের মধ্যে পরবরতাঁকাল্নে মগের সন্ন্যাসী হয়ে বিখ্যাত হন 
স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামন প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ প্রমুখ | 

ণরপন কলেজে পাঠকালে ইংরেজীর অধ্যাপক মাম্টার মহাশয়, গ্রীম 
( কথামৃতকার )-র সান্নিধ্য লাভ করেন । পরে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান ও বরাহনগর 
মঠে যাতায়াত শুরু হয় । ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহ সন্ন্যাসী ভস্কের সান্ধ্য 
লাভ করেন। ১৭ বছরবয়সে কালীকৃষণ বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন । ১৮৯১ সালে 
স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে জয়রামবাটা গিয়ে শ্রীত্রীসারদা মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় সঙ্গ পান । 
বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-বাড়ীতে থাকাকালে শ্রীশ্রী মা তাকে মন্ম- 
দীক্ষা দেন। পরে স্বামীজী আলমবাজার মঠে এলে তার সাক্ষাৎ লাভ করেন। 
ব্যাদ্ধদীপ্ত, তেজাস্ব যুবককে দেখে স্বামীজীও খুঁশ হন। পরে স্বামীজীর দ্বারা 
সন্যাসব্রতে দীক্ষা লাভ করেন । স্বামীজা তাঁকে আর্তসেবা ও মানবকল্যাণ কাজে 
উদ্বুদ্ধ করলেন । ১৮৯৮ সালে ঢাকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য বিবেকানন্দের নির্দেশে 
বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দকে পাঠানো হলো । ঢাকা, ময়মনাসংহ, বাঁরশালে তাঁরা 


১২২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সাফল্যের সঙ্গে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃফ-ববেকানন্দ ভাবধারা প্রচার-কার্য সমাধা 
করলেন । 

রুমে স্বামী ববেকানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লে--বরজানন্দ তাঁর সেবার কাজে 
নিষুন্ত হন । ১৮৯৯ সালে স্বামজা 'দ্বতীয়বার বিদেশ যাত্রা করলেন ৷ িবরজানন্দকে 
হিমালয়ের নতুন আশ্রম মায়ানতীর পাঁরচালন ভার অর্পন করে গেলেন। দেশে ফিরে 
1তনি ম. সৌভয়ারের পরলোকগমনের সংবাদ পান ও িসেস্‌ সোভয়ারকে সান্ত্বনা- 
দানের জন্য মায়াবতী আসেন । স্বামীজীী এখানে দু'সপ্তাহ ছিলেন । এ সনযে 
স্বামীজশীর দেখা-শোনার ভার ছল বরজানন্দের ওপর । 

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর মহাসমাঁধর দন প্রবুদ্ধ ভারত" পাত্রকার 
প্রচারের কাজে আমেদাবাদ গেলেন বরজানন্দ । ১৯০৬-এ মায়াবতীর অধ্যক্ষ স্বামী 
স্বর্পানন্দের দেহত্াগে ওখানের অধ্যক্ষ 'নযুন্ত হলেন স্বামী 'বরজানন্দ । “প্রবৃদ্ধ- 
ভারত” সম্পাদনা ছাড়াও তান স্বামীজীর সুবৃহৎ ইংরেজী জীবনী প্রকাশ ও 
বন্তৃতাবলী সঙ্কলন করেন-_-অন্যান্য 'শষ্যদের সহায়তায় । ১৯১৪ সালে হিমালয়ের 
প্রাকীতিক পাঁরবেশে প্রাতিষ্ঠা করেন শীববেকানন্দ আহঠম ॥, ১৯৩৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের তান সম্পাদক ও ১৯৩৮ সালে অধ্যক্ষ 'নযুস্ত হন। ১৯৫১ সালের 
৩০শে মে ৭৮ বছর বয়সে বেলুড় মঠে তাঁর মহাসমাঁধ ঘটে । 


রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপাঁতি 


পারব্রাজক অবস্থায় ১৮৯২ সালে স্বামীজ" দাঁক্ষণাত্য ভ্রমণের সময় রামেশ্বরের 
আঁভমুখে গমন করেন । পথে মাদুরায় রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপাঁতর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয় । রামনাদের রাজা স্বামণজীর এত গভীর অনূরন্ত ও গুণগ্রাহী ?1ছলেন 
যে, তিনি অবশেষে সাক্ষাতে 'শষ্যত্ব গ্রহণ করলেন । স্বামশীজী দেশজননীর সুসন্তান 
ও কর্মবীর মহাপুরুষ হিসেবে তাঁর কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভান্তর পান্র 'ছলেন। 
স্বামীজশীর শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের পাথেয় সংগ্রহে তিনিও অংশগ্রহণ 
করোছলেন। পরে আমোরকায় গববেকানন্দের গবজয়বার্তায় স্বীয় গুরুর সম্মানে 
গৌরব ও পুলকিত বোধ করতেন । 

২৬শে জানয়ারী, ১৮৯৭ সালে স্বামীজী পাশ্চাতাদেশের কয়েকজন 1শষ্যসহ 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন । রামনাদের রাজা স্বামীজীকে রামে*বরে আমন্ত্রণ 
জানালেও অবশেষে নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পাম্বান বন্দরে উপাস্থত 
হন। যাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশ গমন ও 
ধর্মমহাসভায় বেদান্ত-প্রচার সম্ভব হলো তাঁদের মধ্যে রামনাদের রাজা অন্যতম 
গছলেন-__তাই এই মুহূর্তে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে স্বামীজী বিশেষ আনান্দত বোধ 
করলেন ও আন্তটবুক আশীবাঁদ জ্ঞাপন করলেন । বন্দরে সমস্ত পাম্বানবাসীদের 
তরফ থেকে একটি সভা অন্বান্ঠত হয় ও স্বামীজনকে অভ্যথ্না জানানো হয় । স্ভা- 
শেসে স্বামীজী রাজ-বাঁটতে গমন করেন । গাঁড়র ঘোড়া মুস্তু করে রাজা-সহ অন্যান্য 


স্বামীজীর দেশ-বিদেশের শিষা-ভন্ত ও অনুরাগা ১২৩ 


শষারা নিজেরাই গাঁড় টানতে লাগলেন। পাম্বানে রাজ-তত্বাবধানে থাকাকালে 
তান নানান দেব্মান্দির দর্শন, আর্ত-সৈবা, দাঁরদ্রদের অন্ন-বস্ব-দান প্রর্ভীত কাজে 
নিয়োজত থাকেন। পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচার করে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম ভারতে গমন করে যেখানে পদার্পণ করোছলেন সেই পাঁবন্ 
স্থানাটকে 'িরাঁদনের জন্য স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজা ভাস্কর সেতৃপতি 
স্থানাটতে পাথরের একাঁট গ্মারক-স্তম্ভ তৈরী করে দেন--১৮৯৭, ২৭শে জান;য়ারী 
তাঁরখে, খোঁদত হয়--সত্যমেব জয়তে' শব্দগৃলি। 

রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ সভায় স্বামীজীকে সম্মান জানানো হয়। প্রত্যাভিবাদনে 
স্বামীজী রাজার প্রাতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে 'রাজার্ধ উপাধতে 


ভাষত করেন। সাত্যই মহানভব এই রামনাদরাজ ভাস্কর সেতৃপাঁতি একাধারে রাজা 
ও খাঁষই 'ছলেন। 


ক্ঘামশজশর প্মতিকথা 


নঙ্গনথলাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


স্বামীজীর সব কথাই ছিল দীক্ষা 

স্বামীজী আত সাধারণ কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করতে করতে আত গভনর 
কথা ব'লে যেতেন অনর্গল | মন্ব-দীক্ষা না পেলেও এভাবে অন্তবের দণক্ষা যে কত 
লোক পেয়েছেন, তার ইয়ত্তা হয় না। একবার দুই বন্ধু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা 
করতে কাশশতে । কথা পেড়েছেন যেমন লোকে ব'লে থাকে--শরীর কেমন ? 

'আ-র শরীর ! বাঙালীর শরীর হেগে হেগেই গেল।” এই ভুমিকা থেকে 
বাঙালণর স্বাস্থ্য ও পাঁশচমে লোকের স্বাস্থ্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা 
করলেন । ক্লমশঃ দুনিয়ার সব জাতের খাওয়া-দাওয়া আর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ 
তুললেন। প্রসঙ্গ শেষ করলেন “অন্নই ব্রদ্ধা__এই কথায় । যে যেমন অন্ন খায়, তাব 
দেহ মন সেই রকম গাঁঠত হয়- তদন[যায়ী ব্র্ধজ্বানের যোগ্যতা হয় । 

যে ভদ্রলোক কথা পেড়েছিলেন, তান প্রায় চাল্পশ মিনিট ধরে এই বন্তৃতা শুনে 
স্তীম্ভত হ'য়ে গেলেন 1 পরে বলোছিলেন, “এমন অদ্ভূত কথা আম জাঁবনে শাঁনান। 
এই সামান্য আহাব-_তার মধো এত গুরুত্ব ! 

বেলুড় মঠে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন । তিনি কেরানী । কেরানীব 
কাজ কেমন ক'রে করতে হয়, কেমন ক'রে ফাইল: (9195) রাখতে হয়, হাতের লেখা 
কেমন গোটা গোটা ও স্পন্ট হওয়া উঁচত, ইতাদ খখটয়ে বলতে থাকলেন প্রায় 
পরীচশ মিনিট ধরে । এই কাজ শুধু যে অন্নের জন্য তা নয়, দেশের দশের কাজ-_ 
ক্রমে কিমহি ব্রন্ধ' এই ভাবে সকলের মনটা তুলে দিলেন, এ একটা অনুভূতি । যাঁরা 
শুনতেন, তাঁরা যে শুধু কথাগ্দীল শুনতেন, তা নয়- সেই বাণীর ?পছনে একটা 
শান্ত কাজ ক'রত, কিছুক্ষণ মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত একটা সমগ্রতার চেতনায় । সেই 
ভাবঁটিই সারা জীবনের পাথেয় ও সাধনাস্বর্প হয়ে উঠত । এই যে ব্যাপারটি, তা 
যে শুধু স্বামীজীর মধ্যেই দেখা যেত, তা নয়। মহারাজদের ( স্বামীজীর গুরু- 
ভাইদের ) অনেকেরই এই গুণাঁট ছিল। তবে স্বামীজীর স্বভাব ছল সব বিষয়ে 
একটা জোর 'দয়ে বলা এবং তাঁর কথার মধ্যে আশ্চর্য এক শান্তি থাকত, তা মনকে 
অনুভব কাঁরয়ে দিত। 

স্বামীীজীর “লেকচার? যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের কাছে আঁম শুনোছ-_তাঁর বন্তৃতার 
সঙ্গে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে যেতেন এবং শেষে এক '্রহ্ষই 
আছেন সর্বসন্তাময়'__এই ভাবাঁট সকলের ভিতরে ঢুতে যেত। 

অনেক সময় হাঁস-তামাসার মধ্যেও স্বামীজী “সর্বং খাঁঞ্বদং ব্প্ধ'"_এই ভাবাঁট 
ভিতরে ঢাঁকয়ে ছাড়তেন। ভন্তরাজ মহারাজ একবার তাঁর অদ্রুহাস্য দেখোঁছলেন। 


স্বামীজীর স্মতিকথা ১২৫ 


মহাপুরুষ মহারাজ্র পর্য্তি তটস্থ !. অন্ট অট্র হাঁস। সেই শব্দের ধ্ান-তরঙ্গ 
ধাপে ধাপে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে উঠছে__মনও সেই সঙ্গে উপরে উঠে যান্ছে। 
এক বিরাটের মাহমায় সব ছেয়ে গেল ! 

আমরা যে-সব আধ্যাত্বক অবস্থাগ্ালকে জীবনের চরম লক্ষ মনে কার, তাঁদের 
কাছে সে-সব যেন ছেলেখেলা ! হাসতে হাসতেই মনটাকে 'নরোধ ক'রে দিলেন । 
একটা হাঁসি বা ঠাট্টার মধ্যেই অন্তরে এমন হীঙ্গত ও স্পর্শ দিয়ে দিতেন যে, ওইতেই 
সব কাজ হয়ে যেত। এ-সব কথা কাউকে বলবার নয়, কারণ কে বুঝতে যাচ্ছে 
ও-কথা ! 'কন্তু যারা তাঁদের কাছে গিয়েছে, দেখেছে_- তাদের কাছে এ-সব কথা 
নুতন নয়। 
রাজনশীতি-সম্পকে স্বামীজশীর মনোভাব 

রাজনদীত বলতে আমরা তখন বুঝতাম-_দেশের স্বাধীনতা । ইংরেজদের অধীন 
গল দেশ ; অনেক যুবকের শ্নেই সেজন্য দুঃখ ছিল । স্বামীজী নিজেও ভারতবাসণ 
1হসাবে এই পরাধীনতার প্লান আঁত গভীরভাবে উপলাব্ধ করতেন। কোন কোন 
ব্যান্তর কাছে 'তাঁন ইংরেজদের সম্বন্ধে আত কঠিন মন্তব্যও করেছেন । কিন্তু ওইটাই 
তাঁর একমান্র ভাব মনে করলে ভুল হবে । ইংরেজদের গুণের কথাও আবার বলেছেন । 
ইওরোপের লোকেদের কম শান্তর প্রশংসা বার বার করেছেন । কন্তু অত্যাচার বা 
মনুষ্যত্বের অবমাননা যে কেউ করুক, তার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব দূঢ়কণ্টঠে 
জানয়েছেন। একবার একজন মহারাম্ট্রীয় ভদ্রলোক তাঁকে ইংরেজদের অনাচার ও 
অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন । স্বামণীজী িকছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে স্তব্ধ হয়ে 
রইলেন। তারপর তাঁকেই প্রাতপ্রশন করলেন, “তবে এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য 
ক'রছ কেন ১ তান বললেন, পক কা'রব 2 স্বামীজী উষ্স্বরে বললেন, “কেন? 
ওদের গলা টিপে সাগরে ভাঁসয়ে দাও । এ শুধু তাঁর কথার কথা ছিল না। অপমান 
সহ্য করা তাঁর কোম্ঠীতে লেখোঁন । ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে মালটারী ইংরেজদের দ্বারা 
অপমানত হ'য়ে তাদের দুটিকে বগলদাবাই ক'রে বলোছলেন, “দরজা থেকে বাইরে 
ছংড়ে ফেলে দেবো ।” এটা হ'ল-_তাঁর ব্যান্তত্বের প্রাত অসম্মান করলে তার প্রতিক্রিরা । 
রান্দ্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হোক- তাও তান চাইতেন । তবে এটাও 'নাশ্চত 
যে, তান গুরুভাইদের এবং নঠকে রাজন?াতিক ব্যাপার থেকে আলাদা রেখোঁছলেন । 
কোন ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ মঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসোৌঁছিলেন। তাঁদের 
ইচ্ছা ছিল-_স্বামণজী স্বয়ং বড়লাট বা তাঁর কোন সাঁচবের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু 
সন্ন্যাসীর রাজদর্শন গিষেধ”_এই কথা তান অক্ষরতঃ পালন করোছলেন। মঠের 
প্রীত তদানীন্তন সরকারী দপ্তর শেষ ক'রে ধস. আই. ডি. বড় সাহেব বিরৃ্প 
মনোভাব পোষণ করতেন । কিন্তু এ ইংরেজ মহোদয় স্বামীজীকে যে ক চোখে 
দেখলেন, তা ?তাঁনই জানেন ! কিন্তু তাঁর মুখ থেকে আর্পানই এই কথাগ্দীল বোঁরয়ে 
এল-_“তুঁমি আমার ঈশবর- তুমিই যশ ।” তাঁর প্রভাবে পরে.লাট-দপ্তরের মনোভাব 
অনেকটা পাঁরবার্তিত হয়োছিল । 


১২৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


স্বামীজ ভাবষ্যতের উদার দূম্টিভঙ্গী নিয়ে তখনই দেখেছিলেন মঠের ভাঁবষ্যং। 
সকলকে নিয়ে সর্ব জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়ে, সর্ব ভাবের মানুষকে নিয়ে সঙ্ঘকে 
টলতে হবে, তা তান জানতেন । রাজনীতিক আন্দোলনে ছিলেন, এমন অনেক লোক 
যাঁদও মঠে স্থান পেয়োছলেন, তবু মঠকে সাক্ষাৎ রাজনীতিতে সংশ্লম্ট হ'তে তান 
প্রবলভাবে 'নষেধ করোছিলেন । 

ভূপেনবাবুকে বলতে শুনোছ-_“স্বামীজণী আর 'কিছাঁদন পরে এলে রাজনীতিক 
আন্দোলন চালাতেন ।” তাঁকে 'তাঁন যুগ-পাঁরবর্তনকারা শান্ত বলেই দেখেছেন । তবে 
তাঁর ভাবকে রাজনীতির মধ্যে সর্শীমতই দেখতে চেয়েছেন । কিন্তু স্বামীজী সব 
পাঁণ্ডির বাইরে ছিলেন । মহামানবতার দাঁন্টভঙ্গী নিয়ে তান সর্বদেশের মঙ্গল কামনা 
ক'রে গেছেন । আমাদের 'নজেদের দেশের আত্মচেতনা জাগুক- এ ইচ্ছা তো হওয়া 
স্বাভাবক । সেই জন্যে ত্যাগী একদল সন্ন্যাসী গঠন ক'রে গেছেন, যাঁরা তাঁর সেই 
ভাবকে জীবনে জাগ্রত ক'রে রাখবে আর বাইরের জগতে কর্মের মধ্যে তাকে রূপ 
দেবে। 
[সিস্টার নিবোঁদতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা 

ণসস্টার িনবোঁদতা সম্পর্কেও কিছু লোকের ধারণা আছে £ তান রাজনীতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে সং্লম্ট গছলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজণর সায় না থাকলে 
তা সম্ভব ছিল না। প্রকারান্তরে স্বামীজী রাজনীতিক আন্দোলনের সমর্থক 
দছিলেন__এই কথাই তাঁরা বলতে চান । কিন্তু স্বামীজী নজে এবং সন্াসী-সঙ্ঘকে 
রাজনীতির উধের্ব রেখেছিলেন, তাতে সন্দেহ-মান্র নেই । কাশতে লোকমান্য 
বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । রাজনীতি সম্বন্ধে বশদ আলোচনাও 
হয়োছল ৷ স্বামীজী তাঁর সঙ্গে বাভন্ন আন্দোলনের তুলনামূলক দোষগূণ বিচার 
করোছলেন ও নিজের স্পম্ট মতামতও জানয়োছলেন । সেই সময় ধর্মের স্থান 
রাজনীতির উধ্বেি তাও আতি স্পম্ট ভাবে ব্যস্ত করেন । 

গসস্টার ছলেন আইরশ দুহতা । তখনও আয়ালান্ড স্বাধীন হয়ান। তাঁর 
মনে ভারতের বিপ্লবীদের প্রাত সহানুভূতি থাকা স্বাভাঁবক ছিল। অন্যপক্ষে 
স্বামীজী কারও ব্যান্তগত স্বাতন্দ্্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু তা সত্বেও সস্টার 
নবোৌদতা আধ্যাত্মক লক্ষ্য হারয়ে রাজনীতির মধো জাঁড়য়ে পড়েন, তাও £তাঁন 
চাইতেন না। তাই তাঁকে ভারতের ভাবধারা বুঝে সেবা করতে বলোছলেন। গুপ্ত 
মহারাজ তাঁকে বাংলা শেখাতে যেতেন । অন্যান্য ব্রহ্ষচারীরাও তাঁর খোঁজখবর নিতেন । 
শকন্তু তাঁকে মঠ থেকে আলাদা থেকেই নিজের ইচ্ছা ও ভাব অনুযায়শ কাজ বেছে 
ণানতে বলোছলেন। ভারতের পুরাণ ও উপানষদ সিস্টার খুব ভালভাবে 
জেনোৌছলেন। এবং 'তাঁনও মনেপ্রাণে ভারতের একট মেয়ে হয়ে গিয়েছিলেন । 
শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র স্নেহ 'ছিল তাঁর ওপর ; এবং 'তীন শ্রীশ্রীমায়ের আদশেই নিজেকে 
সম্পূর্ণ রকমে ভারতের কল্যাণে বিলীন করেছিলেন । 

একাঁট মেয়ে-ইস্কুল খুলে মেয়েদের 'শক্ষা 'দয়ে তাদের জবন গঠন করতে তাঁর 


স্বামীজীর স্মতিকথা ১২৭ 


সমস্ত শান্ত নিয়োগ করোছিলেন । এটা ছল তাঁর আত্মবিলপ্তি। তাঁর মতো প্রাতভা 
ও বাপ্মতার শান্ত নিয়ে একজন রাজনীতিক নেত্রী হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুমান্র কঠিন 
কাজ ছিল না। কিন্তু তান একাঁট ছোট্ট ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত ক'রে যে-কাজ ক'রে 
গেছেন, বাঁহরে তার প্রকাশ বেশী বোঝা না গেলেও অন্ত গতে মেয়েদের মধ্যে 
অদ্ভুত শান্ত সন্সারত করেছে । 

'আপপীন আচার ধর্ম জীবেরে শিখায়” এই মহাবাক্য স্টারের জীবনে অক্ষরে 
অক্ষবে পাঁলত হয়োছিল। স্কুলের সামনের গাঁলাট অপাঁরচ্কার থাকায় বহুবার 
নজের হাতে সমস্ত পর্থাট সম্মারজনী 1দয়ে পাঁরম্কার করেছেন । পাড়াব সব 
বাড়তেই মাহলারা গনজেদের মেয়েদের সাবধান ক'রে দিতেন--ওবে ! রাস্তায় কিছু 
ফৌলস্‌ না, ফোৌলস্‌ না । এখুনি “মেম সায়েব” ঝাঁটা-হাতে নিজে পাঁরস্কার করতে 
আসবে । 

মেমসাহেবকে সকলেই ভাল্বেসোছলেন, তাই তো তাঁকে এত ভয় ছিল! 
ছেড়া-কাগজ বা পাতা, খেলনা-ভাঙা-াকছুই ফেলবার জো ছিল না। 
সোদন 1সস্টারকে যাঁরা দেখোঁছলেন, তাঁদের অনেকে এখনও জীব৩ আছেন। 
তাবাই এখনও বলতে পারেন-সস্টার ও প্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা কি প্রকার 
ছিল । মানুষ-গঠন করাই "ছিল তাঁদের প্রধান কাজ । সস্টার স্বামীজীর গশব্যা 
ছিলেন বটে, 'কন্তু শ্রীশ্রীমায়েরও অজস্র স্নেহ তান পেয়োছলেন এবং মেয়েদের 
ণশক্ষাও এই দেশেরই ভাবধারা অনুযায়ী দিতে চেয়োছলেন। এই জন্যই 1সস্টারও 
রাজনীতকে প্রাধান্য দেনাঁন । যাঁদ রাজনীতিকে 1সস্টার নিজ কর্মক্ষেত্রূপে বরণ 
করতেন, তা হ'লে তাঁর ন্যায় গুণবতণী ও ওজাঁস্বনী মাঁহলা সৌঁদকেও বড় !কছু ক'রে 
যেতেন । ইচ্ছা করেই তা তান নেনাঁন । তবে সম্পূর্ণ এঁড়য়েও যানান । হযতো এই 
জন্যই বাহ্য-সন্ব্যাসও তান নেনাঁন । তবে তাঁকে হালকা রঙের গেবুয়া পরতে দেখোঁছ 
এবং গলায় রূদদ্রাক্ষের মালা পরতেন ৷ তা থেকেই তাঁর আন্তঃসন্্যাসের ভাবাঁট স্পন্ট 
বোঝা যেত। এই রাজনশীতর জন্যই সম্ভবতঃ তান মঠের থেকেও আলাদাভাবেই 
গছলেন । ?কন্তু তবুও তাঁর জীবনের লক্ষ্য এই কর্মজগতেব মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। 
বেদান্তের চবম অনূভূতিই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ৷ স্বামীজণর ইচ্ছায় কর্মকে 
[তাঁন স্বীকার করোছলেন এবং ছোট ছোট কাজে সেবার আদর্শ” নিজ জীবনে দৌখয়ে 
গেছেন । আধ্যাত্মক উপলাব্ধই মানুষের জীবনের ছেষ্ত সম্পদ । সেজন্য নানা প্রকার 
সাধনার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় । স্বামীজঈও সংক্ষেপে রাজযোগের উপর আঁধক 
ঝোঁক 'দয়েছেন মনে হয় । তবে ভান্ত কর্ম ও জ্ঞান_-এই তিনাঁটর সামঞ্জস্য করতে 
বলেছেন বারে বারে , এই সাধনার 'ভীাত্ত একজন সং মানুষের গুণাবলী । অধ্যাত্ম- 
রাজ্যের দর্শনাঁদ বা “ভাব সমূহকে তান প্রধান বলতেন না। সমগ্র জীবনটাই সাঁত্বক 
ও সুন্দর হ'তে হবে-__এইটাই হ'ল মূল কথা । এরই নাম হ'ল কম যোগ । 
সকল কর্মই কর্ম যোগের উপায় 

স্বামীজা যে-কোন কর্মকেই কর্ম যোগে পারণত করতে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু 


১২৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সেই সঙ্গে গুরুর বা গুরুতুল্য ব্াস্তর প্রাতি অটুট শ্রদ্ধা ও আজ্ঞানুবার্ততার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। যে-কোন ব্যন্তির জীবনে ধর্মলাভের 
গপপাসা যতই প্রবল হোক, “বেহেড্‌ হওয়া পছন্দ করতেন না। বাদ্ধি ও যুক্তি 
সহায়ে ধীরে ধরে উন্নাতি হওয়া বেশী ভাল ; 'ীকন্তু ভাব-বিহৰলতা, 'িচার বিমুখতা 
-এ সকল গুণকে আঁধক প্রশ্রয় দিতেন না। মোনমুখো হ'সনি” “বীর হ 
তোরা” “কাজে লেগে যা"_ এই সব ছল তাঁর কথা । এইগ্ীল আমরাও বাল, কিন্তু 
তাতে শীস্ত নেই | স্বামীজীর এই সব আঁতি সাধারণ কথাও শুধু কথা নয় মন্ত্র 
বলা যেতে পারে । শুধু কথা দয়ে যে এ-সব ভাব তান বাঁঝয়ে দিতেন, তা নয়। 
এ কথার 'পছনে একটা প্রচণ্ড শান্ত ছিল- একবার শুনলে মনে গেঁথে যেত। ওই- 
গুলি পালন করতে গিয়ে সারা জীবনটাই পালটে যেত । স্বামীজী বা তাঁর গুরু- 
ভাইদের কাছে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই সুচারুরূপে কর্ম করার শিক্ষা 
পেয়েছেন । কর্ম করতে করতে 'যোগ' হবে বা ভগবান লাভ হবে-এই রকম একটা 
ধারণা হওয়া বাঁচন্তর নয় । কিন্তু ভগবদ্‌ভাবাঁট "ক, তা তাঁদের কাছে গেলে মনে 
কেমন ভাবে যেন মাঁদ্রত হয়ে যেত। আঁম আমার জীবনে পরবরতাঁকালে নানা 
সাধুসন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এই আধ্যাত্বক সম্পদ নিঃ*বাসে প্রশ্বাসে বাতাসেও 
অন্তরীক্ষে এমন ভাবে ছাঁড়য়ে পড়ত কোন দন উপলাব্ধ কারান। ভগবান সবন্ত 
শবরাঁজত, সব কাজই “তাঁর কাজ", কাজের ছোট বা বড় নেই । চিন্তা-ভাবনা, লেখা- 
পড়া ধ্যান-ধারণা- সমগ্র মনপ্রাণ দয়ে, যেন একমান্র এ কাজাঁট ঠিকমত করার 
উপরই জীবন-মরণ সমস্ত সমস্যা নর্ভর করছে ।__এই রকম এঁকাঁন্তক অনুরাগ ও 
চেণ্টার নাম শ্রদ্ধা । কর্ম এই শ্রদ্ধা-সহযোগে “যোগে পাঁরণত হয় । মনও বুদ্ধি 
যেখানে নরুদ্ধ, ভগবান শুধু সেখানেই আছেন তা নয়। সমস্ত বম্বে সমস্ত 
কিছুই তান । এমন কোন কাজ নেই, যা “পুজা” নয় । ঘরাঁট মোছা, বাজারি করা, 
হসেব রাখা-সব কাজেই সেই এক অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের অনুভূতি ও উপলাব্ধ থাকা 
চাই । তবে তো কাজ ক'রে আনন্দ পাওয়া যাবে । আর তবেই যেখানে সেখানে বসেও 
তাঁর ধ্যান হওয়া সম্ভব হয়। এত কমের কথা 'যাঁন বলতেন, সেই স্বামীজী কিন্তু 
কর্মজগতের মানুষ 'ছলেন না। তাঁর সমস্ত বাঁত্ত ছিল অন্তমূ্থী, এমন এক ভাব- 
রাজ্যের--যা আমাদের চোখে ধরা দিত, কিন্তু যেন সদা সর্বদা নাগালের বাহরে 
থেকে যেত। তাঁর কথা, তাঁর মুখ মনে পড়লেও সেই অপূর্ব ভাবজগতের কথাই মনে 
ওঠে, কর্ম জ্ঞান ভান্ত-_এ-সব কিছুই মনে থাকে না। আচার্যকোট+'রা আসেন এই 
ভাবে মানুষকে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচয় কাঁরয়ে দিতে--তার জন্য কোন যোগ 
বা সাধনার প্রয়োজন হয় না। তবে সেই ভাবটুকু রক্ষা করার জন্য সমগ্র জীবনটাই 
লেগে যায়, আর তারই নাম কমযোগ? | 


ভূতীম্ অন্যায় 


বামাজাল পাদম্থলে নিদেশিলা 


স্ম. ম- বি. /১ম/৯, 


১। স্বামী বিবেকানন্দের একজন বিদোঁশনী শিষ্যার নাম সবার কাছেই 
গাঁরচিত, তিনি হলেন ভাগনী নিবোঁদতা ৷ কিন্তু তন ছাড়াও স্বামীজণর একাঁধক 
শবদৌণনী শিষ্যা ছিলেন, যাঁরা বিবেকানন্দকে প্রণাম করে আশ্নীশখার মতো উাখতা 
হয়েছিলেন। অর্থ, প্রেম”সৈবা এবং সবোঁপার ভারতবর্ষের কল্যাণকামনায় 'নিঃশেষে 
প্রাণ উৎসর্গ করৌছিলেন। এই ভাবেই তাঁরা ঈশ্বরস্বরূপ স্বামীজীর ভারতবর্ষকে 
ভাল বেসেছিলেন। 

বিবেকানন্দ তাঁর দুঃখে হারানো মায়ের পেটের বোনগ্লকে যেন এদের মধ্যে 
খজে পেয়োছলেন। :*** বিবেকানন্দের 'নধাঁরত পুরুষকে আনন্দে সগ্জীবত 
রাখার মতো বিরাট দাঁয়ত্ব তাঁরা অজান্তে পালন করে গেছেন ! স্বামীজী মিসেস্‌ 
ওলী বুল সম্বন্ধে বলোঁছলেন £ “যতই ধর কথা ভাবি ততই গাঁতার সাত্বক দয়ার 
কথা মনে আসে"'....মিসেস বুলই জানেন, ঠিক কিভাবে দিতে হয়, কত নিঃশব্দে, 
কদাপ ভুল না করে।” 

২। উাঁনিশশো দুই সালের &ই জুলাই তারিখের ঘটনা । বেল,ুড়ের গঙ্গাতীরে 
চিতা জবলছে। স্তথ্ধ নিথর নবোদতার মুখের উপর চিতার আঁগ্নীশখার আলোক 
লাঁপতে লেখা হয়ে যাচ্ছে কোন 'দিব্যবাণী কে জানে! সহসা তান চমকে উঠলেন_ 
তাঁর আঁস্তন স্পর্শ করে ডাকছে কে? কেউ নয়_মান্র একটি বস্ত্র খণ্ড--চিতা 
থেকে উড়ে'এসেছে।» 


ভাগনী নিবোদতা 

স্বামীজশীর আদর্শে অনব্্রাণত হয়ে যে সকল মাহয়সী বিদেশশ মাঁহলা ভার ৩ 
ও ভাবওবাসীর জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদের মধ্যে ভাঁগনী নবোঁদতা ভারতীয় 
জনমানসে চির-ভাস্বর হয়ে আছেন। আহীরণশ দেশশষ এই মাহলার পূর্ব নাম ছিল 
মিস মাগারেট ই, নোব্ল। আয়ারল্যান্ডে (উত্তর ৷ ১৮৬৭ সালে তাঁর জন্ম । 'পতা 
স্যামুয়েল নোবল: ছিলেন প্রণটেণ্ট্যা্ট ধর্মযাজক । নোব্‌ল দম্পাঁতির এই চতুর্থ 
মন্তান?টকে রেখে পিতা অশপ বয়সেই লোকান্তারত হন । 

কলেজে পাঠ শেষ করে শক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন 'িবোৌদতা । ১৮৯৫ সালে 
লণ্ডনে তান নিজেই রাস্কিন স্কুল' নামে স্কুল খোলেন । িবশেষ আন্তাঁরকতা 
নয়ে শিক্ষকতার কাজ করতেন তান । সঙ্গে চলঙ৩ নানান সামাঁজক কল্যাণমূলক 
কাজকর্ম । ছিলেন স্ীবখ্যাত শমসেস, ক্লাবের সদস্যাও । 

বৃটিশ সাগ্রাজোর মহানগরীতে বাসকালীন ক্ষণ, সাহাতাক ও রাজনোতিক 
বহুমুখণী প্রাতভাকে বকাঁশত করার অবাধ সুযোগ আসে তাঁর জীবনে ৷ তাঁর যান্ত- 
বাদ এবং ভাবপ্রবণ মন 'বাঁভন্ন ধর্মের তথ্সংগ্রহে উৎসাহত হয়ে ওঠে । জীবনের 
চলার পথে নানান ঘাত-প্রাতঘাতে ধর্মের প্র।৩, জীবনের প্রাত আগ্রহ আরো বোঁশ 
করে দেখা দেয় । 

১৮৯৬-তে স্বামণীজণ 'হশ্দুধর্ম প্রচারের কাঙ্জে বৌরয়ে আমোরকার পর লণ্ডনে 
উপনীত হন । ইংলণ্ডে তান কির্প সমাদৃত হবেন, এ নয়ে সন্দেহ মনে থাকলেও, 
লণ্ডনে তান উপাস্থত হলে ষখন 'বপুলভাবে সমাদ৩ ও আঁভনান্দত হন, তখন 
তাঁর পূর্ব সন্দেহ দূরীভূত হল । ক্রমে মাসাধকপ্মাল অবস্থানের সময় তানি লণ্ডন- 
বাসার "চন্ত জয় করে নেন। 

এই সময়েই মস নোবৃল: স্বামীজীর দর্শন লাভ করেন । ও তাঁর ধমোঁপদেশের 
উদারতা ও দারশশীনক চিন্তার গভীরতায় মুগ্ধ হন । দর্শনশাস্ত্র ও ভাবতঁয় বেদান্ত- 
শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা স্বামীজনীর প্রাত তাঁকে বশেষভাবে শ্রম্ধান্বত করে এবং তান 
আঁচরেই স্বামীজশকে গরু? পদে বরণ করেন"। “স্বামীজীকে বেমন দেখিয়াছ? (776 
1856 ০১] ৪৬ 171১) গ্রন্থে নিবোঁদতা তাব বিস্তত চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। 

১৮৯৬ সালে স্বামীজী "দ্বতীয়বার ইংলণ্ডে গেলে মাগারেট স্বামণজীীর আদশকে 
অনুসরণ করে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করার সঙ্কজ্প ব্যন্ত করেন। অবশেষে ১৮৯৮ 
সালের ২৮শে জানুয়ারী 'তান সর্বস্ব ত্যাগ কর কলকাতায় এসে পেখছলেন। 
স্বামীজীর আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করলেন পুরোপুরি 
ভাবে । আচারে, ব্যবহারে, "চন্তায় ক্মে তিনি পারপূর্ণরুপে ভাতখয় নারীতে 


১৩২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


পাঁরণত হয়ে উঠলেন । ভারতীয় নারী জাতির মধ্যে জীবন উৎসর্গ করে মানবস্বোয় 
আত্মোৎসর্গের প্রবণতা লক্ষ্য করে াববেকানন্দ াবদেশশ এই রমণীর সাহাযো একদল 
নারী-কমরঁকে সেবার কাজে নয়োগের কথা ভাবলেন । 

১৮৯৮ সালের ১৭ই মার্চ মাগারেট শ্রামাসারদাদেবীর দর্শন লাভ ও আশীবাদ 
প্রাত হন । এঁবছরই ২৫শে মার্চ স্বামীজশী আনূষ্ঠাঁনকভাবে তাকে ব্রক্ষচর্যব্রতে 
দীক্ষিত করেন, মাগারেট ভাগনী নবোঁদতা” নামে আভাহত হন। এরপর শুরু হয় 
তাঁর সুকঠোর সেবাময় কর্মজীবন । ১৮৯৮-৯৯ সালে কলকাতাষ প্রেগ রোগের 
মাড়কে তিনি প্রাণপণ সেবায় আত্মীনয়োগ করেন । তাঁর ধর্ম ও কর্মজীবন গঠনে 
স্বামীজীর সঙ্গে উত্তরভারত ও কাশ্মীর ভ্রমণ াবশেষ সহায়ক হয় । “স্বামীজীর 
সাঁহত 'হমালয়ে" গ্রন্থে নবোদতা তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন । 

১৮৯৮ সালে বাগবাজার বোসপাড়া লেনে ১২ই নভেম্বর ভারতীয় আদশে 
স্তীশক্ষাদানের জন্য বালকা শবদ্যালয় স্থাপন করেন । নিবোদতা বালকা- 
বিদ্যালয় আজও তাঁর আদর্শকে বহন করে স্ব্রী-ীশক্ষার কাজে মহান ভূমিকা পালন 
করে চলেছে । এই আদর্শেরই সম্যক রূপায়ণের জন্য নারী শিক্ষার কাজকে প্রসারণ 
কজ্পে অর্থসংগ্রহের জন্য তান স্বামীজশীব সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমোরকা যাত্রা করেন 

নিবোঁদতা ?ছিলেন অসাধারণ সা'হত্য-প্রাতিভার আধকারণণও । সেই প্রাতভার 
ফসল এই 'বখ্যাত গ্রশ্থগুলি--“106 119১০ ৭] ১৪৬7 [70110।, ০৮০১ 91 507 
ড721306711)6১ 101) এয়া! ৬15615819002 5, ৬০01 [0৫197 11167 
4€07959019 10910১ 01 17111010131 | 

ভারতের স্ত্রীশিক্ষা িসতার, জন ও সমাজকল্যাণ এবং ভারতের শান্তি আন্দোলনের 
ই?তহাসে ?ানবোদতা চরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরাঁদন । ভারতের তৎসময়ের দেশ- 
সেবক, কাব, সাহাতাক, এ্রাতহাঁসক, বৈজ্ঞানক এবং সমাজের সব স্তরের সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠোছল । আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, 
শ্রীঅরাঁবন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধদুনাথ সরকার প্রমুখের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল 'নাবড় ; 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ-চরণে নিবোদতপ্রাণ ভাগনী নবোদতা সুমহান মহনীয়তায় 
তলে গতলে গনজেকে উৎসর্গ করে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জীলঙে আচার্ষ 
জগদীশচন্দ্রের বাসগ্‌হে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন । 


গ্বামী অভয়ানন্দ (মেরী লুই ) 


স্বামধজশর ত্যাগ ও মানব-সেবা-্ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হযে নিজেদের জীবনকে 
উৎসর্গ ও মাহমান্বত করোছলেন যে সকল পাশ্চাত্য মাঁহয়সী মহলা- স্বামী 
অভয়ানন্দ তাঁদের অন্যতম । এর পূর্বনাম ছিল মাদাম মেরী লুই, হান ছিলেন 
ফরাসী দেশবাসী মাহলা ॥। ২৫ বছর আমোরকায় বসবাস করোছিলেন এবং এ দেশের 
নাগাঁরক হিমেরে গণ্য হয়ে ছলেন । 

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে এর জবনৌতিহাস সাঁত্যই বিস্ময়াবহ । দু'এক কথায় তা 


্বামী অভয়ানন্দ ১৩৩ 


বলা যাক । শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল তিনি রাজনশাতর মধ্যে আতবাহত করেন। 
উদারপন্থীদের কাছে তান একজন জড়বাদী ও সমাজতন্তবাদী বলে পাঁরগাঁণত 
ধছলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের এক বছর পূর্বে তান “মানহাটান লিবারেল ক্লাবের সদস্যা 
1ছলেন । সে-সময়ে লেখনী পাঁরচালনে, পান্রকার প্রবন্ধ-ীনবন্ধ লেখায় ও বন্তৃতা মণ 
[তাঁন ছিলেন ভয়শনন্য ও প্রগ্গাতশীল নারী-জাতর প্রতীক স্বরূপ । সর্বদা তান 
সংগ্রামের পুরোভাগে নেতৃ-রূপে গণ্য হতেন। 

এ হেন এক প্রাতিভাময়ী ব্যান্তত্ব স্বামীজশীর আমোরকা গমনকালে তাঁর সাম্নধ্যে 
আসেন এবং স্বামীজী মেরী লুইকে সহম্্দ্বীপোদ্যানে ([17093250. 1918170 6910) 
সন্যাসবরতে দীক্ষা দান করেন এবং তাঁর নাম হয় “স্বামী অভয়ানন্দ । তান 
স্বামীজশীর একজন একনিম্ত-শিষ্যা হিসেবে বিশেষ পাঁরাঁচাতি লাভ করেন । 

স্বামীজী ইংলণ্ডে থেকে আমগ্োরকায় শিষ্য-সম্প্রদায়ের সাহায্যে-বেদান্ত-প্রচার- 
কার চালাচ্ছলেন সাফল্যের সঙ্গে--তখন অভয়ানন্দ বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নেন। 
গনউইয়র্ক ও অন্যান্য শহরে বেদান্তদর্শন প্রচারের জনা সাপ্তাহক সভা ও শনান্য 
আয়োজন করেন । এইভাবে বাফেলো ও ডেভ্রয়েট-সহ অন্যব্রও এই প্রচারকার্য বিশেষ 
জনাপ্রয় হয়ে ওঠে, স্বামীজীর বহু ভন্ত জোটে । 

অভয়ানন্দ স্বামীজশীর আমোৌরকা-ত্যাগের পরও স্বীয় চারন্রবোশস্ট্য, মানীসক 
শান্ত, উৎসাহ ও আন্তাঁরকতা 'নিয়ে যুক্তরান্ট্রে বেদান্ত-প্রচার অব্যাহত রাখেন | মাত্র 
চার-সপ্তাহের মধ্যে বুদ্ধজীবী এবং সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের প্রশংসালাভ 
কবেন ৷ পরে জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে তানি “অদ্বৈত সাঁমাঁত' স্থাপন করেন । 

স্বামী অভয়ানন্দ ১৮৯১৯ সালে ভারতবর্ষে আসেন । তাঁর ভারতে আগমনের সূত্র 
অবগত হওয়া যায় স্বয়ং স্বামীজশীর লেখা মেরী হেলকে 'লাখত এক পন্রে£ 
“অভয়ানন্দ ভারতে এসেছে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তার খুব সংবর্ধনা হয়েছে, 
আগামীকাল সে কলকাতায় আসবে এবং আমরাও তাকে যথোঁচত অভ্যর্থনা 
করাছি। 

স্বামণ গবরজানন্দ যখন ঢাকায় ছিলেন, তখন স্বামীজী অভয়ানন্দকেও ঢাকায় 
পাঠান । সেখানে তান অনেকগ্দাল সভায় বন্তব্য রাখেন । তারপর 'বিরজানন্দ তাঁকে 
গনয়ে ময়মনাসংহ, বাঁরশাল গমন করেন । তারপর অভয়ানন্দজশী বোম্বাই, মাদ্রাজ 
প্রদ্তীত স্থানে বন্তুতা করেন, সবন্নই 'তাঁন জনীপ্রয়তা অজন করেন এবং পরে 
আমৌঁরকা প্রত্যাবর্তন করেন । 


শ্রীমতশী মেরী হেল তথা হেল-পারিবার 


আমোঁরকার শকাগো ধর্মমহাসভায় বন্তব্য রাখার জন্য স্বামীজী আমোরকায় 
উপনীত হরে, অধ্যাপক রাইটের পাঁরচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে শকাগোর- পথে যাত্লাকালে 
পথভ্রষ্ট হন, রাইট সাহেবের দেওয়া ডক্টর ব্যারেজের ঠিকানা হারয়ে 
ফেলেন । অচেনা গবদেশের ঠাবশাল শহর িকাগোয় পথ হাঁরয়ে [তান বড়ই বিপন্ন 


১৩৪ স্মরণে মননে ধববেকানন্দ 


বোধ করেন । পথচারণীকে জিজ্ঞাসা করেও ষখন কোন সুরাহা হোল না, তখন তান 
সন্ধ্যা নেমে এলে কোন পথ না পেয়ে 'নরাশ হয়ে স্টেশনের মালগাঁড়র পাশে পারত্যন্ত 
একটা খাল কাঠের বাঝায় রাঁন্র যাপন করলেন । রান্র প্রভাত হলে তান আবার - 
রাস্তা 'দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন । রাস্তার দুপাশে কোটাঁপাঁতদের প্রাসাদ । 
স্বামীজী বড়ই ক্ষুধার্তও হয়ে পড়েছেন, পথশ্রমে শরীর-মনও ক্লান্ত। অথচ পথের 
দুদকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা । সন্ন্যাসী স্বামীজী বাড় 
বাঁড় ভিক্ষা গ্রহণ করলেন । কিন্তু ভিক্ষাদানে এবং মহাসভার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেও 
বিফল মনোরথ হলেন। সবাই অবজ্ঞাভরে অপমান করে 'বদায় দিল। কেউই তাঁর 
কথায় কর্ণপাত করে না। অবসন্ন মনে তান পথের পাশে বসে বিশ্রাম করতে 
লাগলেন । 

সেই সময়ে সম্মখের সুরম্য অট্রালকা থেকে এক মাহলা বোরয়ে এসে 
স্বামীজনকে এই অবস্থায় দেখেন এবং তাঁকে ধর মহাসভার প্রাতানাধ না জিজ্ঞাসা 
করেন। স্বামীজী তাঁর কথায় আম্বস্ত হয়ে তাঁর দুর্দশার কথা বলেন । মাহলা তখন 
তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান | স্বামীজীর যথোঁচত সেবা-শুশ্রষার ব্যবস্থা করেন। 
আহারাদর পর স্বামীজীকে এ রমণী ধর্মমহাসভায় পৌছোনোর জন্য প্রাতশ্রাত 
1দলেন, স্বামীজীর সব সমস্যা ও দ্দীশ্চন্তার অবসান হল । 

এই ভদ্রমাহলার নাম শ্রীমতী মেরী হেল- স্বামীর নাম মি. জর্জ ডাররউ হেল__ 
যান ?শকাগোর একজন সম্রান্ত ধনন ব্যন্তি । স্বামীজী- এভাবে সব সমস্যার সমাধা 
হওয়ায়__এ যেন অদৃশ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই পরমলীলা বলে মনে করলেন । * 

শ্রীমতী হেলের সহায়তায় স্বামীজী যথাসময়ে ধর্মসভায় উপাস্থত হন। 
তারপরে ধমমহাসভায় প্রদত্ত তাঁর সেই বিশ্বাঁবশ্রুত ভাষণ ও তাঁর জগংজুড়ে খ্যাতি 
ও সমাদর আজ সর্বজনাঁবাদিত । 

এরপর স্বামীজী হেল-পাঁরবারের আহ্বানে--তাঁদের &৪১ নং, ভিয়ারবর্ণ 
এভিনিউ, শকাগো-_ঠিকানার বাসভবনে গিছুকাল আতিবাহত করেন ও নানা সভায় 
বন্তব্য রাখেন । হেল-পাঁরবারের সঙ্গে স্বামীজীর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । মিস্টার 
হেল, মিসেস হেল ও তাঁদের সন্তানাঁদর সঙ্গে স্বামণজ প্রগাঢ় প্রশীতর বন্ধনে আবদ্ধ 
হন। স্বামীজা মিসেস হেলকে “মাতা” এবং কন্যাদের “ভাঁগনন' বলে সম্বোধন 
করতেন । আবার কখনো মসেস হেলকে “মাদার চার্ট” এবং মিস্টার হেলকে “ফাদার - 
পোপ? সম্বোধনও করতেন । স্বামীজীও এদের কাছে পূত্রবং গণ্য হতেন। হেল 
দীহতাগণও স্বামীজীকে জোন্ঠ ভ্রাতার মতো মনে করতেন। স্বামীজশ যেন হেল 
পাঁরবারের একজন হয়ে গয়োছলেন এবং এদের পাঁরবারের জণবনধারায় সুখ-দুঃখের 
অংশভাগা হয়ে উঠোছিলেন। স্বামীজী যখন অন্যন্র কার্যব্াপদেশে যেতেন বা দেশে 
ফিরে আসতেন তখন পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন এদের সঙ্গে । এই রকম বহু 
পত্রের সন্ধান মিলেছে । এই সকল পত্র থেকেই বুঝতে পারা যায় এই হেল-পাঁরবারের 
সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ-সম্পকণ কত 'নাবড় ছিল । 


হেল পরিবার ১৩৫ 


হেল-দম্পাঁত এবং হেল-ভাঁগনীগণ স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁর ভাবধারায় 
যথেষ্ট অনপ্রাঁণত হন । স্বামীজী তাঁর চিঠিপত্রে এদের মানাঁসক পাবিভ্রতা, চারীন্্ক 
উদারতা ও সরলতার কথা উল্লেখ করেছেন । স্বামীজাঁ শিকাগো যখন যেতেন তখন 
হেল-পাঁরবারেই থাকতেন। 

১৯০০ সালে 'মস্টার হেল পরলোকগমন করলে মেরাঁ হেলকে ক্যাঁলফোনিয়া 
থেকে শোকে সান্স্বনা দিয়ে পন্তর লিখতে ভোলেনান। 

দ্বতীয়বার আমোরকা গমন করে স্বামীজাী কয়েকদিন হেল-পাঁরবারে থাকেন। 
ক্রমে এদের প্রাতি সম্পক্ ঘাঁনম্ঠ হওয়ায় মায়া কাটানো দুম্কর হওয়ার আশঙ্কায় 
স্বামীজা এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং এরপরই হেল-পাঁরবারেব সঙ্গে তাঁর 
সম্পর্ক ও পুনরায় সাক্ষাতের সম্ভাবনার সমাপ্ত ঘট্রে। 


সা জপ গজ ০৮৩ 
শশী তে সি সপ সপ সপ আট ০৯৮০: শি শশা শা শী পপি শ্পিপাত শপ পট 





স্বামী তথাগতানল্দ 


উপানিষদে দেখা যায় তপস্যা দ্বারা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্ট করেন। নব-ভারত গঠনের 
জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ষে কি কঠোর তপস্যা করেছেন, তার কটা পাঁরচয় পাওয়া 
যায় তাঁর জীবনী আলোচনা করলে । সাধারণে সে তপস্যার ক্পনাও করতে পারবে 
না। পাশ্চাত্যে তাঁর সংগ্রাম ষে ক ভীষণ, দি অমানুষক ছল, তার সংবাদ গকছু 
কিছ, পাই তাঁরই পত্রে । “এই ঘোর শতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে_ এই ঘোর 
শীতে রান্র দুটো-একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার ক'রে দু-চার হাজার টাকা 
করোছি-_মা-ঠাকুরানীর জন্য জায়গা কনলেই আম 'নাশ্চন্ত।” (১৮৯৫৬-এর ১৯ই 
ফেব্রুয়ারর চিঠি )। অপর এক পত্রে (মে, ১৮৯৫)-_“ক্লাসগ্যীল চলছে বটে, 'কণ্তু 
দুঃখের সঙ্গে জানাঁচ্ছ_ ষঁদও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, তারা যা দেয়, তাতে 
ঘরভাড়াও উঠে না । এ সপতাহটা চেম্টা করে দেখব, তারপর ছেড়ে দেব।” ১৮. ১১. 
১৮৯৫-এর পন্রে-“ আমার নরবার পধন্ত সময় নেই 1” দবারান্র কাজ, কাজ, কাজ । 
' "বাস্তবিক আমি আঁবরাম কাজ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়োছি। যের্প কঠোর 
পাঁরশ্রম করাছ, আর কোন 'হন্দুকে এরূপ করতে হ'লে সে এতাঁদনে রন্ত বাম ক'রে 
মরে যেত।৮ ১১ই এ্রাপ্রল, ১৮১৯১৯-এর পত্রে “দু বৎসরের শারাঁরক কম্ট আমার 
বশ বৎসরের আযু হরণ করেছে ।” স্বামী ?ববেকানন্দের প্রাণের আসল আকাওক্ষা-_ 
“নরবাচ্ছন্ন প্রশান্তি ও 'বশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। সেই 'ছন্ন বস্ত্র 
( কৌপাঁন ), মুণ্ডিত মস্তক, তরুূতলে শয়ন ও ভিক্ষাল্ন ভোজন-_ হায়! এগুিই 
এখন আমার তাঁর আকাঙ্ক্ষার বষয় ।” (২৪. ১. ১৮৯৫-এর পন্র )। 

পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার ও নব-ভারত গঠনের কাজে তান ক ভীষণ সংগ্রাম 
করোছলেন এবং হৃদয়হীন ও স্বার্থপর লোকের সমালোচনা তাঁর জীবনকে কত 
বাথাতুর করোছল তার কিছুটা হীঙ্গত পাওয়া যায় তাঁর ৪৩০ নং পন্রে। অবশ্য তাঁর 
গুরুর আশীবাে 'তাঁন ওদেশে কয়েকজন সাঁত্যকারের দরদী বন্ধুকেও পেয়েছিলেন । 
এরা তাঁর আদর্শে শ্রদ্ধাশীল, তাঁর ব্যান্তত্বে মুগ্ধ এবং তাঁর অশেষ ক্লান্তপূর্ণ 
জীবনকে একট] সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসাহ দিতে তৎপর । সেই জন-কয়েক চিহ্ছিত 
সমব্যথীদের মধ্যে মিসেস গঁল বুল অন্যতমা । স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৪-এর কোন 
এক সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয় । তাঁর উদারতা, বদান্যতা ও সামাজিক প্রাতিচ্তার জন্য 
খতন আমেরিকার সর্বত্র পাঁরাঁচিত ছিলেন । স্বামণীজী তাঁকে “মা” বলে ডাকতেন, তাঁর 
অকুন্রম মাতৃত্ব, ধার-স্থর ব্যবহার ও বয়সোচিত গাম্ভর্যের জন্য স্বামীজী তাঁকে 
“ধণরামাতা” বলেও সম্বোধন করতেন। প্রত্যেক পত্রে তাঁর সন্তানোচিত শ্রদ্ধা, বিশবাস 
ও আনুগত্যের বিশেষ উল্লেখ আছে । 'তাঁন তাঁর মধ্যে দেখোঁছলেন এক “আধ্যাত্বক 
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ভাব ।” তাঁর দান সাত্বক এ কথাও বলেছেন । এই মহায়স', সহৃদয়া নারীকে 'তাঁন 
ক গভীব শ্রদ্ধা করতেন তার উল্লেখ আছে ২৪. ১. ১৮৯৫৬-এর এক পত্রে--“এদেশে 
আপাঁনই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ ব*বাসভাজন বন্ধু ।” “জননীর ন্যায়” তাঁর সং 
পরামর্শের জন্য স্বামীজশী বার বার আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন । তান যে 
তাঁর গুরুর প্রোরত এ সম্পর্কে তান জ্ঞানান ২৫. ৪. ১৮৯৫-এর এক পত্রে “আপান 
আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুন নয়-_আমার স্বাভাবিক সংস্কারবশতই 
( অথবা যাকে আম আমার গুরু মহারাজের প্রেরণা বলে থাক ) আপনাকে আম 
আমার মায়েব মতো দেখে থাকি । সুতরাং আপাঁন আমাকে যে-কোন উপদেশ দেবেন, 
তা আমি সর্বদাই মেনে চ'লব ।” তাঁর বিচক্ষণতা, কা'কুশলতা ও ধীর-স্থির বাঁদ্ধর 
জন্য স্বামীজৰ+ তাঁকে বেলুড় মঠের একজন ট্রাস্ট পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন । 

তাঁর জন্ম আমোৌরকায়__জ্বানুমানিক ১৮৫০-এ । বাবা 'ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও 
ম্যাঁডসনের (1191500) সেনেটর ; মায়ের গছল সমাজে াবশেষ প্রাতপাণ্ড। বাল্যের 
নাম “সারা থর্পণ (588 70001) । গানের প্রাত সারার ঝেকি ছিল খুবই । এদের 
প্রাসাদোপম বাড়ীতে বহু গণ্য মান্য ব্যান্তর আনাগোনা ছিল । এই ভাবেই সারা 
নরওযের খ্যাত (৬1০10) ভায়ালন শিল্পী ওল বুলের সংস্পর্শে আসেন । 

সেপ্টেম্বব, ১৮৭০-এ তাঁর বিয়ে হয় গাঁল বলের সঙ্গে । স্বামীর বয়স তখন ৬০ । 
তাঁর কন্যা-সারা ওলয়া--১৮৭১ সালে জন্মগ্রহণ করে। সারা তাঁর স্বামীর 
কনসার্টেব সঙ্গে বহু দেশ ঘুরেছেন । স্বামী অত্যন্ত খেয়ালী, ধনী ও বিলাসী । 
সারা তাঁব বাস্তববাঁদ্ধ ও প্রাতভাবলে এই সব কনসার্ট” ভ্রমণগুলিকে সুষ্ঠুভাবে 
পারচালিত কবতেন । ১৮৮০ খ্রীঃ তাঁর স্বামীব মৃত্যু হয় । বোস্টনের কেমণীররজ সহরে 
তাঁর স্বামীর প্রাসাদোপম বাড়ীতে তান আমতৃত্যু বাস করেছেন । 

তাঁর বাড়ীতে সেকালে 'বখ্যাত 'চন্তাঁবদদের প্রায়ই নানান বিষয়ে আলোচনা 
হ'ত । ধীরামাতা এগুঁলকে বলতেন-1079 08090019£6 00000121065. 001 
৬৬1111217) 1211765১ 11101285 ৬৬০7০৬০1010 1212517501১ 1059191) 05০0১ 17176 
4১99005 প্রত্ভীত মনীষীগণের নানান্‌ িষষে আলোচনা চলত । গ্রীনএকারে 
স্বামীজশ 1ওন সপ্তাহ ক্লাশ করেন । অন্যদের সঙ্গে ধারামাতাও ছিলেন । (আগস্ট 
১৮১৯৪) এখানের কাজের সাফল্যের পশ্চাতে ছিল ধাঁরামাতার উচ্চ আদর্শ বোধ । 
০05 108৮০ 0০৩0 50752018660 2270 01)056া) 7 0116 1,010 25 2. 01081716] 
10 ০00৬6101776 01015 01)0051)6 11000 1106১ 270 ০৮০15 01076 01720 11615 50. 112 
001১ ড000]10] ৮0] 1১ 527৮1775 06 108.” এখানের কাজে স্বামণীজী অত্যন্ত 
উৎসাহ পান। তি ধীরামাতার নামে জাঁম ?কনতে চেয়োছলেন তাঁর আশ্রমের জন্য । 
এখানে পরে স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দজণ ক্লাস করেন । এখানেই সর্বপ্রথম 
স্বামীজী অবধূত গীতার মদ্বৈততত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন । 

ধারামাতার বাড়ীতে এলোমেলোভাবে সুধাব্‌ন্দের আলোচনা হোত না। ধারা- 
বাহকভাবে রীতমত আলোচনা চলত | 10. [ও ও. ]21065-এর প্রসঙ্গে টীল্লাখত 
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হয়েছে, 26 122 0602107৩056 15০60 ০ 075 05800901056 00162610093, 
81) 21011081 56155 01 125001:95 60: 0৪ 00107091505 50আনুস 0 ০0১1০১, 
[2116101 810 10131195001)57 0080 105. 73011 080. 50960. 1] [32 100002, 
স্বামীজী অত্যন্ত ক্লান্ত__মানাসক ও শারারক, বিশ্রাম চান । ধীরামাতার আমন্বণে 
তাঁর বাড়ীতে 'তাঁন ৯/১০ দন গছিলেন ১৮৯৪-এর অক্টোবরে । "দ্বিতীয়বার আসেন 
&ই ীডসেম্বর ১৮৯৪-এ, তিন সপ্তাহ ছিলেন। প্রথমবারেই বোধ হয় অধ্যাপক 
জেমস-এর সঙ্গে তাঁর এখানেই সাক্ষাৎ হয় । আলোচনা ও সমাধর প্রত্যক্ষ পাঁরচয় 
পেয়ে জেমস অত্যন্ত প্রভাবান্বত হন । তাঁর বিখ্যাত +“৬৪115065 ০01 1২611210005 
[730021127০5”-এর পাঠক মাত্রেই এ সব জানেন । 

'দ্বতীয়বারে (৫. ১২. ১৮৯৪--২৮. ১২. ১৮৯৪) তান রীতমত ক্লাস নিয়েছেন 
প্রতোক দন সকালে ধীরামাতার বাড়ীতে । ১৮৯৬-এর ২৫শে মার্চ গবখ্যাত হাভর্ডি 
(778:৮810) বশ্বাঁবদ্যালয়ে বন্তৃতা 'দয়ে ?তাঁন যে সম্মান পেয়োছিলেন এখানেই তার 
সূত্রপাত । প্রচুর পাঁরশ্রম করতে হয়োছিল তাঁকে । তাঁর "প্রয় ভাগন মেরী হেলকে 
লেখা এ সময়ের চিঠিতে পাই-*ণু হা 8506 গেভেছে 9055 076 আ1)016 095. বহু 
ছাত্র ও অধ্যাপকের প্রচুর লাভ হয়োছল এখানে তাঁর সঙ্গে দার্শীনক আলোচনার ফলে । 
অন্য একটি বিশেষ ঘটনা এখানে (১৮৯৪ খ্‌ঃ-এর শেষে) ঘটে | ধদরামাতার অনুরোধে 
[তান “ভারতীয় নারীর মাদর্শ” সম্বন্ধে বন্তৃতা দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী অতান্ত মুগ্ধ 
হন এবং তাঁরা স্বামীজীর মাকে (শ্রীষুক্তা ভূবনেশ্বরী দেবীকে ) শ্রদ্ধা জানিয়ে এক 
আঁভনন্দন পত্র পাঠান, কারণ হিন্দু নারী সম্পকে মিশনারীদের প্রচার শোনার পর 
স্বামীজীর বন্তৃতায় তাঁর। অত্যন্ত আনন্দ পান । (যুগনারক ২/২৭৪)। বলা বাহুল্য, 
স্বামীজী পরে জানতে পেরে স্বভাবতই অত্যন্ত আনান্দত হন । স্বামীজী ভারতে 
আসার পূবেই তাঁর কাজের জনা ধারামাতার নিকট থেকে উদার দানের প্রাতশ্রুীত 
পান। স্বামীজী তা তখনই গ্রহণ 'করেনান। স্বামীজী ভারতে ফিরে এলেন 
১৮৯৭-এর জানুয়ারিতে । পরের বছর এলেন ?ানবোৌঁদতা । ধাঁরামাতা আসতে চান 
ভারতে । স্বামীজী তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় জানালেন ঃ “বলাই বাহুল্য আপনাদের 
এখানে দেখতে পেলে আমি আনান্দত হবো ; কিন্তু গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভাল 
যে, ভারতবর্ষ পৃঁথবীর মধ্য সবচেয়ে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর ।৮ মিস ম্যাকলাউড 
ও ধাঁরামাতা এলেন ১৪ই ফেব্রুয়ার ১৮৯৮। বেলুড় মঠের নূতন জমি কেনা 
হয়েছে। সেখানের পুরানো বাড়ীটিকে বসবাসের উপযুস্ত করে বাস করতে 
লাগলেন এরা । এরাই মঠের প্রথম বাঁসন্দা- মার্চ ১৮১৮ | 

৬ই মে, ১৮৯৮ । স্বামণীজীর সঙ্গে এরা চলেছেন আলমোড়া ও নৌনতাল দর্শনে । 
জনন মাসে আলমোড়া ত্যাগ করে সবাই যান কাশ্মীরের পথে । প্রায় এক মাস তাঁরা 
কাশ্মীরের হাউস-বোটে বাস করেন । স্বামীজী অক্লোবরে মঠে চলে আসেন, স্বামণ 
সারদানন্দের সঙ্গে এরা তিন জন উত্তর ভারতের বিশেষ দর্শনীয় স্থানগীল দেখে 
নভেম্বরের মাঝামাঁঝ কলকাতা ফেরেন । অবশ্য নিবোদতা আগেই চলে আসেন। 
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এরা তিন জনেই শ্রীন্্রমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত প্রশীতলাভ করেন । ধীরামাতার 
[বশেষ আগ্রহেই শ্রীশ্রীমার প্রথম ফটো তোলা হয় । এক চাঁদান রাতে এখরা তিন জনে 
নৌকাযোগে কামারহাটীর গোপালের মাকে দর্শন করেন এবং তাঁর হ্ৃদ্যতাপূর্ণ 
ব্যবহারে বিশেষভাবে আনান্দত হন। ধীরামাতা ১৮৯৯-এর জানুয়ারতে মিস্‌ 
ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারত ত্যাগ করেন। আবার দ্বিতীয়বার আসেন নিবোদতার সঙ্গে 
১৯০২-এর ফেব্রুয়ারতে । এপ্রল মাসে আবার চলে মান মিস্‌ ম্যাকলাউডের সঙ্গে । 
স্বামীজশীকে এই তাঁদের শেষ দেখা । 

১৮৯৮-এর গোড়ায় মঠের সূচনাকালে ধারামাতার অর্থসাহাষ্যেই ঠাকুরঘর তৈরী 
হয়। তাঁর দানের পাঁরমাণ ছল প্রায় তাঁরশ হাজার টাকা । এছাড়াও তান 
স্বামীজীর আত্মীয়দেরও সাহায্য করতেন । নিবোঁদতাকে 'তাঁন মেয়ের চেয়ে বেশী 
ভালবাসতেন । রামকৃষ্ণগোষ্ঠী* ছাড়াও ভারতের উন্নতিকঞ্পে তান শুধু দানই 
করেননি, 1দয়েছেন উৎসাহ এবং জানয়েছেন তাঁর গভশর সহানুভূতি । সস্ত্রীক 
জগদীশচন্দ্র তাঁর বাড়ীর লোকের মতই 'বাভন্ন সময়ে তাঁর আতথ্য গ্রহণ করেছেন। 
নিবৌদতার স্কুল, ডাঃ বোসের বিজ্ঞানচচাঁ, নিবোঁদতার নানান: পাঁরকঞ্পনা সবই তাঁর 
দানে পুস্ট। ১৯১০-এর এক পত্রে দনবোঁদতা কৃতজ্ঞতা জানয়েছেন-__-“...5০এ 
1090৬ 01715 5০13001 15 9০৭, 2150. 100 ড/110117695 21০ 18119 50115, 900. 017৫ 
০1200610001 2৪ 50015, 0156 10150186015” ৮7111 96 5015.৮ মৃত্যুর পূর্বে 
উইল করে ডাঃ বোসের ল্যাবরেটার ও নবৌদতার স্কুলের জন্য টাকা রেখে যান । 
তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১১ সালে। নিবোঁদতা ছিলেন তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্ে। 

তাঁর মাতৃত্ব সর্বজনাবাঁদত। প্রথমে আলমোড়ায় এবং পরে ( ১৯০০-এর 
সেপ্টেম্বরে ) ব্রিটানীতে ?নবোঁদতার মানাঁসক উদ্বেগের দিনগ্াীলতে ধাঁরামাতার 
সান্নিধ্য ও বিচক্ষণতা নিবোঁদতাকে দিয়েছে শান্তি। স্বামীজীকে মাতৃসৃলভ উপদেশ- 
দেবার আঁধকার ছিল তাঁর। এর উপদেশই ভিনবোদতাকে শান্ত পাওয়ার পথে 
সাহাধ্য করে। তাঁর মাতৃসুলভ অকীন্রিম স্নেহ ও 'িচক্ষণতা শুধু নিবৌদতাকে নয়, 
স্বামীজী ও সারদানন্দজীর জীবনেও বৈচিত্র্য ও প্রেরণা দিয়েছে। বলা বাহুলা, 
সারদানন্দজী তাঁকে পীদাঁদমা” বলে ডাকতেন ও মঠ মিশনের কাজে তাঁর পরামশ* গ্রহণ 
করতেন এবং অনেক সংবাদ দয়ে তাঁকে চিঠ দিখতেন। সময়মত তান স্বমণজশীকে 
কিছু কিছ? বলতেন । স্বামীজীর প্রথর আদর্শবাদ, আঁতশয় বাঁদ্ধমত্বা ও বিদাৎ- 
গতিতে কাজ করার শান্ত সবার পক্ষে কখনই সম্ভব নয় । তান নেতা, তাঁর গুরু- 
ভাইরা প্রায়ই তাঁর আভপ্রায় মত দ্রুত কাজ করতে পারতেন না। এজন স্বামীজখ 
তাঁর ভাইদের ভীষণ তিরস্কার করতেন। নিবোঁদতার মত সারদানম্দজও এই সব 
প্রচণ্ড মানাসক যন্ত্রণার দিনগৃঁলতে ধীরামাতার স্নেহ ও বিচক্ষণতায় অশেষ তপ্ত 
লাভ করেছেন । তিনি দরদ মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বহুবার । স্বামীকে 
উপদেশ "দিয়েছেন কখন বা “তরস্কার” করেছেন । মিস্‌ ম্যাকলাউড ও ধশীরামাতার 
অকৃতিম স্নেহ-ভালবাসা স্বামীর গুরুভাইদের সেকালে অশেষ শান্তি দিয়েছে । 


১৪০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


আত্মভোলা স্বামীজী তাঁর শিশু-সৃলভ মনোভাব নিয়ে মিস ম্যাকলাউডকে এক পন্রে 
(৫০৮) লেখেন £ “মসেস্‌ বুলকে এ সকল সংবাদ লিখো এবং বলো যে, তিনিই 
বরাবর ঠিক বলেছেন, আর আমারই ভুল হয়েছে । সেজন্য আম সহস্্রবার তাঁর নিকট 
ক্ষমা চাইছি ।” ধারামাতা কে লেখেন, “কন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় কোন মানুষের 
মুখ দেখলেই আমি যেন স্বভাবাঁসদ্ধ সংস্কার বলে তার 'ভিতর কি আছে, তা প্রায় 
অশ্রান্তভাবে জানতে পাঁর, আর এর ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আপাঁন আমার সব 
ব্যাপার নিয়ে ধা খুঁশ করতে পারেন, আম তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্যন্ত প্রকাশ 
করব না।” নানান বিষয়ে পরামর্শ ছাড়াও আমোরকার পূর্ব উপকূলে বেদান্ত 
প্রচারের কাজ দেখাশুনার জন্য [তান ধাীরামাতাকে ভার 'দিয়োছলেন । ১৯০০-এর 
হরা এপ্রলের পত্রে তাঁকে লিখছেন, “70114000172 5) 00৬21 15 01) 50০. [2 
9২15 ৭176 4111 1290 500. (0 ৬7170 15 115])0. 

শনবোঁদতা লোকমাতা*য় একটি নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৯৯-এর &ই 
নভেম্বর স্বামীজশী গনবোদতা ও ধীরামাতাকে এক টুকরো গেরুয়া বস্ত দিয়ে 
বলোছলেন £ রামকৃষ্ণের দেওয়া শান্ত আম তোমাদের সব দাচ্ছ। মার (কালী ) 
কাছ থেকে যা এসোছল তা তোমাদের [দয়ে শান্তি বোধ করাছ। ৬৬০০2) 
1591705 11] 0৫ 016 7০০0 21)5৬ঠগ [01010 ৬1780 02010 17001 2. ৮01121)-- 
0], 1৬100001.।। 

ধীরামাতাকে এক পন্নে স্বামীজী লিখছেন--“তোমার ধার আমি কোন কালে 
শুধৃতে পারব না।” আবার--“এ-যাবং আম আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করোছ, 
শকন্তু এখন ঘটনা-পর*পরায় মনে হচ্ছে যে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনান্দন 
জশীবনযান্রার প্রাতি লক্ষ্য রাখার জন্য 'নযুস্ত করেছেন ; সতরাং এখন শদ্ধার সঙ্গে 
প্রগাঢ় বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে । এখন থেকে আম আমার নিজের জীবন এবং কর্ম 
প্রণালী 'বষয়ে মনে ক'রব যে, আপাঁন মায়ের আক্ড্রাপ্রাপ্ত, সুতরাং সকল দাঁয়ত্ববোধ 
নজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে আপনার ভেতর দিয়ে মহামায়া যে 'নিদেশ দেবেন, 
তাই মেনে চ'লব 1৮ আবার ছিখছেন -“আম আমার নিজের চেয়ে আপনার 
পাঁরচালনায় বৌশ বি*বাস কার ।” 

একথা মনে করা ঠিক নয় যে, সর্ব 1বষয়েই তাঁদের মধ্যে মতৈক্য ছল । মতভেদ 
থাকাই খুব স্বাভাবক | স্বামীজী সর্বদাই ভাবতেন, তান শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের 
যল্তরমান্র। ঈশ্বরের বাণা প্রচারই করেছেন তাঁন। মেরী হেলকে লেখেন__-“তীমও 
যাঁদ মিসেস বুলের মতো ভাবয়া থাকো, আমার কোন বিশেষ কার্য আছে, তাহা 
হইলে ভুল ব্যাঝয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বাঁঝয়াছ । এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার 
কোনই কার্য নাই । আমার কিছু বালবার আছে, আম উহা গজের ভাবে 
বালব." 1৮ এই পন্রাটতে কঠোর সন্ন্যাসীর সত্য স্বর্‌পাট প্রকাশ পেয়েছে । এখানেও 
দেখা যায় ধীরামাতা ও স্বামীজীর সঙ্গে “দীর্ঘ তুমুল তক” এবং স্বামীঁজীকে 
“ভৎসনা”র কারণ স্বামীজনীরই কাজের সাফল্যের জন্য । তার অন্য কোন কারণ 


ধীরামাতা ১৪১ 


ছিল না,_স্বামীজী তাই তাঁর উপর সর্বদাই নিভ'র করতেন। দেশ ছেড়ে ১৫০০০ 
মাইল দূরে একলা থাকা এবং সর্বদাই গোঁড়া শন্নুভাবাপন্ন শ্রীম্টানদের সঙ্কে লড়াই 
করা সৌঁদনে কি ভীষণ ব্যাপার, তা আমরা অনমান করতে পাঁর। এতে “বার 
সন্যাসী”ও মাঝে মাঝে খুব “ঘাবড়ে যেতেন” । ধারামাতার স্নেহ, উৎসাহ এবং 
সাহায্য স্বামীজীকে শান্ত দয়েছে। তাঁর কাছেই স্বামীজী তাঁর প্রাণের বেদনা 
নানা সময়ে জানিয়েছেন। পাত্রের আবদার নিয়ে মায়ের উপর রাগ করেছেন। 
ধাীরামাতা সর্বদাই দেবতার মত তাঁকে নানান্‌ বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে রক্ষা 
করেছেন। বোধ হয়, এই জন্যই একবার স্বামীজা তাঁকে “১০:০০. 0০0৬" বলে 
সম্বোধন করেন। সাতিই তান 'ছলেন “কামধেনু।” শ্্রীরামকৃষ্ণভাব প্রচারে তাঁর 
অবদান ইতিহাসে স্বাক্ষরে লেখা থাকবে । স্বামীঁজীর ভাষায় সাতাই তন 
“মহীয়সী নারী ও অকীন্রম বধূ” । তাঁর পুণ্য জীবন-কাঁহনী আমাদের প্রতোকের 
বিশেষভাবে জানা দরকার । তার অমর স্মাতির উদ্দেশ্যে হদ্ধা জানাই । 


ভাগনী 'ক্রুশ্চন 
ব্রক্ষচারী শ্যামল 


ডেউ্রয়েট । ১৭ই ফে্রুয়ার, ১৬৯৪ । আমোরকা য্ন্তরান্ট্রের উত্তরপূর্বাদকের 
এই শহরাঁটতে গতানুর্গাতকতার ধারা পালটে ?গয়ৌছল এক নতন ব্যান্তর আগমনে-- 
দূর ভারতবর্ষ থেকে আগত এক হিন্দ: সন্ন্যাসী- স্বামী িবেকানন্দ। বড় বড় 
পাত্রকাতে ধিস্তৃত আলোচনা চলল এই বৈদন্যাতিক ব্যত্তিত্বাটকে নিয়ে । 'মাশগানের 
ভূতপূর্ব গভর্নরের স্ত্রী মিসেস বাগালর বাড়ীতে আঁতথ্য গ্রহণ করোছলেন নবাগত 
এই সন্ন্যাসী | সুধীগুণগ্রাহীদের ওৎসুক্য ক্লমাগতই বেড়ে চলোৌছল এঁকে 'নয়ে আব 
তার সাথে বেড়ে চলোৌছল এই “সাইক্লোনক হিন্দুর” বিরুদ্ধে গোঁড়া খীন্টান 
পাদরণদের সরব 'নন্দার ঘনঘটা । সেই শীতে ডেব্রয়েট শহরে ধর্মীবষয়ে বন্তৃতা করে- 
ছিলেন আরও অনেকে । 'কন্তু গতানুগাতক নিষ্প্রাণ এই বন্তৃতাগদীল সত্যান:সাম্ধৎ- 
সুদের নতুন কিছুই দিতে পারোন, বরং এনোঁছল চিরাচারত হতাশার পুনরাবাত্ত। 

এমনই এক সময়ে ১৭ই ফেব্রুয়ার ১৮৯৪-এর আঁবস্মরণীয় সন্ধ্যায় এক 
“আশাবাদ৭” শ্রোতা মসেস ফাঁঙ্ক 'নয়ে এসৌছলেন আর একজন সহযান্রীকে-__ 
'্রাশ্চন গ্রন্‌ষ্টাইডেল। অনেকটা আনচ্ছুক এবং সান্দগ্ধ হয়েই এসৌছলেন সোদন 
'ক্লাণ্চন ইউানিটোরিয়ান চার্চের দোরগোড়ায় অপাঁরচিত হিন্দ সন্যাসীর বন্তুতা 
শুনতে । এসৌছলেন শুধু ফাঁঙ্কর অনুরোধে গান 'বশ্বাস করতেন এভাবেই খেপার 
মত খখ্জে খুজে হয়ত কোনাঁদন বা পাওয়া যাবে পরশপাথর । 

জীবনের কত বড় একটা নবাদগন্তের দর্শন যে সৌঁদন পেতে যাঁচ্ছলেন এবং এই 
নতুন দিগ্দর্শন যে তাঁর জীবনে কত বড় আমল এবং বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন আনতে 
যাচ্ছল তার সামান্যতম আভাসও স্বামীজীর দর্শনের আগে শক্লাশ্চনের মনে ওঠেনি । 
সোঁদন বন্তৃতার বিষয় ছিল “মানুষের অন্তীর্নীহত দেবত্ব”-যে দেবত্বের মূর্ত বিগ্রহ 
ছিলেন আজন্ম ব্রপ্জ্ঞানী ববেকানন্দ- শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন। “ নরেন্দ্কে আম আআার 
স্বরূপ জ্ঞান কার”, বলোছলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 

ভাষণ শুরু হবার কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই গভীর অনুভূতির ভাবরাজ্যে ডুবে গয়ে- 
ছিলেন সৌদনকার এই দুই শ্রোতা-ফাঁঙ্ক আর শরাশ্চন । 'ক্রাশ্চনের ভাষাতেই তাঁর 
দশর্ঘ অনুভাতির কিছুটা তুলে ধরাছ__“নিঃসন্দেহে পর্বের অগাঁণত জন্মজন্মান্তরেও 
আমরা এত বড় একটা পদক্ষেপ কখনো নহীন। কারণ গববেকানন্দকে পাঁচ মিনিট 
শোনার আগেই আমরা বুঝতে পেরোছলাম সেই পরশপাথরের সন্ধানই পেয়োছ যা 
আমরা এতাঁদন ধরে খংজাছলাম । এক িঃ*বাসে দুজনেই বলে উঠোছলাম, ভাঁগাস 


এসেছিলাম !১ 
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ধাঁর্মক লোক শশর্ণকায় হয় এইতো সবাই জানতো । কল্তু শান্তমান আধ্যাত্মক 
পুরুষের কথা কে কবে শুনোছল ? এই অন্ভুত ব্যান্তীটর কাছ থেকে শীল্তর যে 
বচ্ছরণ হচ্ছিল তার তুলনায় সকলকেই আঁত ক্ষদ্্র মনে হাচ্ছল । কন্তু তাঁর মানাঁসক 
ব্যান্তত্বটাই' প্রথম 'বরাটের সাড়া জাঁগয়ে ছিল আমাদের মধ্যে-".আমরা অনৃভব 
কবোছলাম এরকম একাঁট মন সাধারণের এমনাকি প্রাতিভাশালণ ব্যক্তদেরও বহু উধ্রে, 
এর প্রকীতিটাই স্বতন্ত্র ধরনের । এর মনের ধারণাগ্াল এত স্বচ্ছ, এত শীশ্তশালণ 
এবং এত উধ্বজাগ্াতিক প্রাতভাত হয়োছিল যে, আমাদের 'ব*বাসই হচ্ছিল না এই সব 
ভাব কোন একাঁট সীমায়ত মানুষের অন্তর থেকে আসতে পারে ।”২ 

ক্লাশ্চনের জীবনস্মাতি থেকে আমরা জানতে পাঁর সোঁদনের প্রথম বন্তৃতায় 
স্বামীজী কত বহ্বাবাঁচন সুরে ও কথায় কখনও হাঁসি, কখনও গভীর ?চন্তা, কখনও 
আশা, কখনও উচ্চতম আদর্শধাদ এবং কখনও গভীরতর হৃদয়াবেগ ও কবৃণ সুরে 
বাববার ব্যন্ত কবোঁছলেন ভারতীয় আধ্যাত্বক সভ্যতার চড়ান্ত বাণীট- মানুষের 
অন্তা্নীহত দেবত্ব। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'সংহ আর মেষশাবকেব গল্পাঁটও 
বলোছলেন। 'ক্রাশ্চন আর ফাঁঙ্ক আভন্ূত আনন্দে শুনোছলেন “মানুষ ভ্রমবশতঃ 
দ'বদব বেশে চিরাদন হেটে চলেছে স্বর্ণখাঁনর ওপর দিয়ে ।” তার দেবত্বকে ধারে 
ধীরে জানতে হয় না, ক্কমে কলমে বকাশও করতে হয় না, তা একাঁট চিবল্তন সত্য এবং 
?বাঁদনই বর্তমান । শুধু অনুভব করলেই হল। অনুভীতর তীরুতায় খাঁষকণ্ঠ 
সোঁদন ফেটে পড়োছল শ্রোতাদের অন্তর উদ্ভাঁসত করে উপাঁনষদের বাণী 'নয়ে-_ 
“তত্বমাস” আর “শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পত্রাঃ? । সোঁদন ইউনিটোরয়ান চার্চের 
প্লাটফর্ম থেকে 'ক্লাশ্চন যা শুনোছলেন তা শুধু বন্তৃতা নয়, দর্শনচচা নয়, মনন- 
শশলতা নয়, বুদ্ধির প্রাথ ও নয়। ক্রাশ্চনের ভাষায় তা হ'ল “8 0৮0770০৮০81] 00 
21206. 0736 06] 0106 16৮€] 806৮4 18010001510 এ৪১ 01701] 01961799870 0596 
11815611095 ৬০1০০.” “জাগরণের তৃর্ধাননাদ । সে অমৃতস্যন্দী কণ্ঠস্বর শোনার 
আগে সঙ্গীত কাকে বলে তা যে অজানা থেকে যায়»--তা অনুভব না করে পারে না 
কেউ।” “শুন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পূত্রা'_-কীবমুখানঃসৃত এই দেবভাষা সোঁদন 
তাঁদের অন্তরকে জগতের ক্ষদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু উধের্ব এক 
তা 200. 12067 20050501866, 11১ 0৬1) 1980181)7 2100)0501726-4, 
'পাবন্রতর দুল'ভতর পারবেশে, তার সাধ্যের আনন্দ-ভাস্বর পারবেশে' তুলে 
“নয়োছল । সেখান থেকে বন্তুতাশেষে ফরে এসে দুজনেই অনুভব করোছলেন “৪5 
10 7955116 00 1১621 200 16৪] 0015 204 62 6. 019৩ 580296 3881) 77 “এ 
শোনার পরও, এরুপ অনুভ্াীতর পরও ?ক আগের মতোই থাকা বায় ? 

সে আবস্মরণীয় সন্ধ্যায় ইভীনটোরয়্ান চার্চের অগাণত শ্রোতার মধ্যে 


১৪৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দের দেববাণীর কি প্রভাব পড়ছিল আজ প্রায় ৮০ বছরের ব্যবধানে 
তা সাক জানা সম্ভব নয় ৷ তবে ডেদ্রয়েট নগরীতে সংবর্ধনার কথা আমরা কিছ 
পাই সমসামায়ক সংবাদপন্র-মারফত । িশনারীরা হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 
দবিরুদ্ধে যে-পাঁরমাণ দলবদ্ধ িরোধতা ও সুপারকাঁঞ্পত আক্রমণ করোছল তা মের 
লুই বার্ক 40110025 8610600016 20. 036 ৪1710 0017৮ ইত্যাদ পাঁরচ্ছেদে 
বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের অজ্ঞ এবং কুসংস্কারগ্রস্ত 
শোতৃবৃন্দ স্বামীজ্পদীকে জিজ্ঞেস করোছলেন, প্রচালত হিন্দপ্রথা অনুযায়ী তাঁর মা 
তাঁকে কুমশরের মুখে ফেলে 'দিয়োছলেন কনা, ভারতীয়েরা াবধব। পোড়ায় কনা ; 
অথবা জগন্নাথের রথের তলায় ইচ্ছে করে প্রাণাঁবসর্জন করে কিনা ইত্যাদ প্রম্ন। 
সহজেই অনুমেয় যে, সোদনের বহু শ্রোতার মাঝখান থেকে ক্লিীশ্চনের মতো 
স্বামীজীর অন্যতম গ্রেম্ঠ শিষ্যা ও আধ্যাত্িক উত্তরাণধকারশীর উদ্ভব ববেকানন্দ- 
জীবনের এক আঁভনব আবজ্কার । 

'ক্রিশ্চনের জন্ম জামানীর নুরেনবৃর্গ শহরে ১৮৬৬ সালের ১৭ই আগস্ট | কান্ট- 
হেগেল-স্পনোজার দেশের রন্ত প্রবাহত হয়েছিল গভনরমননশীল এবং সত্যানুসম্ধী 
এই চা'রন্ীটর ধমনীতে । দার্শীনক চিন্তাশাক্তিতে ছিল 'ক্রিশ্চনের জন্মগত উত্তরাধকার । 
[তন বছর বয়সে শিশু 'ক্রীশ্চনকে 'নয়ে পিতামাতা সুদূর জামনিী ছেড়ে চলে এসে- 
ছিলেন আমোরিকার ডেদ্রয়েট নগরীতে স্থায়ী বসবাসের জন্য । পিতা ফেডাঁরক 
গ্রশনস্টাইডেল গছলেন একজন জামান পাঁণ্ডত | তাঁর চাঁরন্রে ছিল উদারতা ও স্বাধীন 
চিন্তার প্রাচ্য এবং তার সঙ্গে বাস্তব পাঁথবীর সঙ্গে পাঁরচয়ের অভাব । তাই 
সন্তানদের জন্য কছু রেখে যেতে পারেনাঁন। মাত্র সতের বৎসর বয়সে যোঁদন পিতাকে 
হাঁরয়োছলেন 'ক্লাশ্চন, সোঁদন থেকে প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর তাঁকে কঠোর জাবনসংগ্রামের 
সম্মুখীন হতে হয়োছিল । পিতা ?কছু রেখে যেতে পারেনান ৷ দুঃাখনী মা আর 
পাঁচাট ছোট বোনের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কার্য যুস্তরাম্ট্রের মত জাবনযান্রার উচ্চ 
মানের দেশে যে কতখান দ্‌ঃসাধ্য কর্ম তা আমরা অনেকেই ধারণা করতে পারব না। 
ক্রাশ্চন 'ছলেন জন্মগত শিক্ষয়িত্রীও বটে, যার পাঁরিচয় উত্তরজনীবনে আমরা বিস্তৃত- 
ভাবে পাব । ক্রিশ্চিন শিক্ষায়্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করোছলেন ডেট্রয়েট 'ফ পাবাঁলক 
সকলে । আর তার সঙ্গে যুঝোছলেন পাঁরবারক দারদ্রের অসহনীয় জবালার 
বরূদ্ধে। 'বধাতার এই কঠোর বিধান 'িনতান্ত অজ্পবয়সেই 'ক্লীশ্চনের জীবনে 
এনোছিল দুটি ভাবের সমন্বয় । একটি সাংসাঁরক আনন্দের প্রতি অনাসান্ত আর 
একাট সংসারের পরপারে কোন মহাজশীবনের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা । চরম দুঃখের 
শদনেও ধর্মকে ক্রিশ্চন ছাড়েনান । "কম্তু সোঁদনকার 'নিত্প্রাণ বাকসর্বস্ব শতধাঁবভন্ত 
শক্রশ্চান চার্চের প্রাতি স্বাভাবকভাবেই শ্রদ্ধা হাঁরয়োছলেন এই নারী । ডেস্রয়েটের 
প্রথম ক্রিশ্চান সায়েপ্টিস্ট দলের সদস্য হয়োছলেন 'ক্লাশ্চন । 'কন্তু সেখানেও মেলোন 
জীবনসমস্যার সমাধান । উত্তরকালে জীবনসায়াহ্ে স্বামীজীর দৈব-সানিধ্যের উল্লেখ 
করে ক্রিশ্চন বলোছিলেন, “সকলেই তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করোছিল, নানা 


ভগিনী ক্রিশিন ১৪৫ 


সমস্যার উত্তর জেনে নিয়েছিল । আমার কিন্ত: স্বামীজশকে এই কষ্ট দেবার কথা 
মনেই ওঠেনি ।'""সেই জ্যোতির্ময় সাশ্ধোে এসেই সব সন্দেহের অবসান হয়োছল । 
তাঁর বন্তৃতার প্রথম ক”ট বাক্য শোনার পরে সবসময়েই মনে হত এ শুধু শোনা নয়, 
প্রতাক্ষ অনুভূতি ।”8 এই বিশবাস-আবি*বাস, হতাশা-উদ্দীপনার টানাপোড়েনের 
মধ্যে অনেকটা ঈশবরের সান্নিধোর মতোই নেমে এসোছিলেন যংগীর্য বিবেকানন্দ । 
আবালোর জীবনসমস্যার সমাধান খংজে পেলেন ক্বিশ্চন। 


প্রাচ্দেশীয় অর্থে গুর্‌” কাকে বলে জানতেন না পাশ্চাত্য নারী । কিন্তু 
প্রথম দর্শনেই 'ক্রশ্চন এই অপাঁরজ্কাত ভারতীয় খাষর পায়ে নিজেকে সমর্পণ 
করোছিলেন। প্রথম বন্তুতার অনুভূতির গভশরতায় ক্রিশ্চন অনেকটা 'দিবাভাবেই 
অনুভব করেছিলেন, “যাঁদও এই ভাবগুি অত্যাশ্চর্য এবং এই বিস্ময়কর বস্তার 
অন্তর থেকে বিচ্ছারত অতশীন্দুয় এক সত্তা (10708081016 500190710 ) দৈবভাবেই 
আমাদের স্পর্শ করোছল, তবুও মনে হয়োছল এসব আশ্চর্যভাবেই আমার পূর্ব 
পারাচিত। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠোছিলাম, “পূর্বে কোথাও না কোথাও আম 
জেনোৌছ এই ব্যান্তত্বাটকে । সূর্যরা*মঘনভূত আলোর মত এক স্বণ্ণভি রান্তম আভায় 
স্বামীজী সোঁদন ফেটে পড়োছলেন আমাদের ওপরে ।” 

“রমযান বাক্ষ্য মধুরাং্চ নিশম্য”"__ক্রিশ্চনের মনে সোঁদন পূর্বজন্মজন্মা"৩রেএ 
অস্ফুট স্মাতর কতখানি ডীদত হয়ৌছল তা বলা দুঃসাধ্য । তবে উন্তরকালের 
শিববেকানন্দগতপ্রাণ এই মহীয়সী নারীর ত্যাগ আর সাধনোজ্জবল জীবন দেখে প্রথম 
দর্শনের এই স্মৃতি অভ্রান্ত বলেই মনে হয়। স্বামীজীর সেবারের ড্ে্রয়েটের প্রাতাঁট 
ব্তুতাতে গিয়োছিলেন 'ক্রাশ্চন আর তাঁর আশাবাদী বন্ধু ফাঁঙ্ক। সাগ্রহে ডেকে 
1নয়ে এসোঁছলেন আরও দশজনকে । বলোছলেন, “এসো । এই আশ্চর্য বন্তার কথা 
শোনো। এরকম আমরা কখনও আগে শাঁনান।” 

সেবার স্বামীজণর সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে পাঁরাঁচত হবার সৌভাগ্য হয়ান কারও । 
ধূমকেতুর মত বন্তৃুতাসফর শেব করে মান্র কয়েকদিন পরেই ২৩শে ফ্রেব্রুয়ার, ১৮৯৪ 
স্বামীজশ চলে 1গয়োছলেন ডেভ্রয়েট শহর ছেড়ে । পেছনে ফেলে গিয়োছনে*। দুই, 
অপারাচিত ভাবী শিষ্য।কে । পরুশ্চন আশা ছাড়েনান, ফাঁঙ্কও । কোন এক অজ্ঞাত 
প্রেরণায় দু'জনেই বিশ্বাস করতেন--“কোনওখানে, কোনওভাবে গুরুদেব আনাদের 
আবার তাঁর দৈবসান্ধ্যে ?শক্ষা দেবেন ।”« 


সহস্্দ্পপোদ্যানের দ্বার দিনগণাল 


মুমূক্ষু প্রাণের এ আশা কজ্পনাতীতভাবেই সফল হয়েছিল আঁচরে। জনপমা- 
কণণ” ডেদ্রয়েটের পাঁরবর্তে সেপ্ট লরেন্ন নদীর ওপরে ানজন বনমধ্যস্থ জনকোলা হল, 


১৪৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


(থেকে বহু দূরে সহস্্দ্বীপোদ্যানের শান্তিময় আবহাওয়ায় স্বামীজশীকে পেয়েছিলেন 
রুশ্চিন আর ফাঁঙ্ক। ক্রমাগত বন্তুতা করে ক্লান্ত হয়েছিলেন স্বামগজ৭, আর অন্তরে 
অন্তরে অনুভব করেছিলেন এ রকম বন্তুতাসফর করে পাশ্চাত্যের ঝুকে বেদান্তের 
স্থায়ী আসন প্রাতত্ঠা করা যাবে না। অন্তরঙ্গ সান্নধ্যে কতগীল পাবন্র জীবনে 
উচ্চতম বেদান্ত-সত্যগীলকে অন:প্রাবস্ট করাতে হবে । এ ভাবে গড়ে ওঠা মষ্টমেয় 
কয়েকঁট চাঁরন্রই দঢভূঁমির ওপর প্রাতিষ্ঠা করবে বেদান্তধ্মকে | স্বামীজনী খ+জ- 
শছলেন কয়েকাঁট অনুরাগী পানর জীবন আর একাঁটি উপয্ন্ত স্থান । দুটোই 
এ(সাছল । মিস ডাচার নামে স্বামজশর এক অনুরাগী সহমুদ্ধীপোদ্যানে তাঁর 
ব।ড়ীট সাজয়ে গুছিয়ে স্বামখীজীকে আহবান করলেন বেদান্ত শিক্ষা দেবার জন্য, 
আর নিষ্ঠাবান ভক্করাও এসোছিলেন । স্বামীজী বলোঁছলেন, “যারা তিন শ" মাইল 
পাঁড় দিয়ে এই ?ানজন আশ্রম-পাঁরবেশে আসতে পারে তানাই আমার শষ্য হবার 
উপযুক্ত 1৮৬ 

তন শ' নয়, সাত শ' মাইল দীর্ঘ পথ পাঁড় "দয়ে ভাবী গুরুর পদপ্রান্তে এসে 
স্পড়োছলেন দুই 'শষ্যা, 'ক্রাশ্চন আর ফাঁঙ্ক। কেউ ডাকেনি, খবরও কেউ দেয়াঁন, 
শুধু শুনোছলেন স্বামীজীী সহস্রদ্বীপোদ্যানে চলে এসেছেন । এসৌছলেন ১৮৯৫ 
থ্রঃ ১৩ই জুন এক বর্ধণমুখর অন্ধকার রাদন্রতে, অজানা পার্বত্য পথে । দুজনেই 
আগ্রহে অধীর, সংশয়ের দোলায় দোদ;ল্যমান | প্রাতট মুহূত মূল্যবান । সন্ধান 
করে জানলেন 'মস ডাচার নামে জনৈকা ভগ্রমাহলার বাড়ীতে এক অদ্ভুতদর্শন ব্যান্ত 
এসেছেন । দুজনেই বুঝলেন ঠিকানা মিলেছে । দ্বারপ্রান্তে যখন এসে পৌীছালেন 
ওপরে শোনা গেল স্বামীজীর সেই কণ্ঠস্বর ধা ডেট্রয়েটের সেই আবস্মরণীয় সন্ধ্যায় 
মহাজশবনের ডাক 'দিয়োছিল । অভূতপূর্ব আবেগে দুজনেই কাঁপাঁছলেন, শুনতে 
"পাঁচ্ছলেন গনজেদের হৃদস্পন্দন । 

জন্মান্তরের গ্রুসান্নিধ্য | দর্শনমাত্রেই পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলেন 
দুজনে । গভীর আবেগে 'ক্রীশ্চন বলোছলেন, “আজ ভগবান যীশু পৃঁথবীতে 
স্থূল শরীরে থাকলে আমরা যেভাবে তার কাছে শিক্ষা নিতে আসতাম, আপনার 
কাছে সে আশা করেই এসোছি।” বিবেকানন্দ বলোছলেন, “হায়, যাঁদ ীশ,র মতই 
আমিও এখনই তোমাণের মুস্ত করে দতে পারতাম !" উত্তরকালে এই দুই মহাপ্রাণ 
1শষ্যার সম্বন্ধে বলতেন স্বামীঁজী, “শত শত মাইল আতক্রম করে আমাকে খজতে 
এসেছিল এরা, আর এরা এসোঁছিল এক বর্ষণমুখর অন্ধকার রান্রে।» 

যে বারজন মাঁকন নরনারী সহত্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর কাছে এসোছলেন 
তাঁদের মধ্যে একমান্র 'ক্লাশ্চনকেই তিনি বেছে 'নয়ৌৎলেন ভাঁবষ্যতে ভারতের সোঁবকা 
হিসাবে । দীক্ষার পূরাঁদন স্বামীজী মানসনেত্রে ক্রাশ্চনের ভাবষ্যং ভারত-জীবনের 
পূর্ণ ছাঁব দেখোছলেন এবং আঁবশবাস্য ভাবেই তাকে জানয়োছলেন অনাগত দিনের 
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ইতিহাস-_ভারতে কোথায়, গিকভাবে, কতাঁদন তার জীবন কাটবে । মানস নেত্রে 
দেখোঁছলেন এই মহায়সী নারীই হবে ভারতের বেদীতে ববেকানন্দের প্রথম উৎসর্গাঁ 
কৃত ফল আর এই সেবার ফলশ্রুতি হসাবে এই জীবনেই 'রিশ্চনের তৃতীয় ন'ন 
অথাৎ জ্ঞানচক্ষ: উ“মশীলত হবে, তাও দেখোছিলেন গুরু 'িবেকানন্দ ।গ মখামায়ার 
কাজের জন্য পুণ্যভামির বেদীতে স্বামীজী 'দলেন পাশ্চাত্যের একট পাঁধন্রতম 
জীবন। সহস্্দ্বীপোদ্যান । ১৮৯৫ । 

সহত্রদ্ধীপোদ্যানের সাতাঁট সপ্তাহ স্বামীজীর স্বজ্পায়় জীবনের একাঁট 
আবস্মরণীয় অধ্যায় । 'নউইয়কের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা আর নানা বাধাণবপান্তর 
বেড়াজাল চিরমহুগ্ত সন্্যাসীমনটিকে করে তুলেছিল শান্ত ও মুন্তজীবনের জন্য 
লালা।য়ত। সহস্্দ্বীপোদ্যানে যে মানুষাঁট এসোছিলেন তান “০50০107710 [731730007 
নন, “৬৬৪01 0:991)০6” নন, বৈদ্যাতিক বস্তা নন, বরং ঠিক তার বপরীত-_ 
আজন্ম ধ্যানাসদ্ধ খাঁষ, করুণাময় বুদ্ধহ্দয়, মায়ামুন্ত নিঃসঙ্গ পারব্রাজক, 
তরুতলবাসী সন্ব্যাসী, যাঁর একমান্র ধ্যানজ্ঞান হল-মীন্ত। এখানেই তান 
লিখোছলেন মস্তর মহাসঙ্গীত--১0136 06 009 59101759511) ৷ উত্তরকালে এই 
[দিনগুলির কথা স্মরণ করে” স্বামীজী বলতেন, পাশ্ডতো তাঁর শেষ্ঠ দনগাল 
কেটোছিল এই ধ্যানকষেত্রে । 

সেণ্টলব্ন্সে নদীর ওপরে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ । আধকাংশই 'নর্জন বনানন- 
সংকুল। দূরাদকচক্রব।ল-াবসার্পত অসীম আকাশ, অখণ্ড স্তব্ধতা । এরই মাঝখানে 
সবচেয়ে বড় দ্বীপাট হল সহস্ঈপোদ্যান। খাড়া পাহাড়ের ওপর আশ্রম-পাঁরবেশে 
বাড়৭ট অবাঁস্থত । সকাল সন্ধ্যা বিকেল রাত্র স্বামীজী সকলকে ভারয়ে রাখতেন 
এক অখণ্ড আধ্যাক্মক ভাবের নেশায় । শরীরধারণের 'িনতা*ত প্রয়োজনগুলোর 
বাইরে সেই সাতটি সপ্তাহ ধরে ববেকানন্দগতপ্রাণ শিষোরা একাঁটি বস্তুই অনুভব 
করোছলেন- ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সান্নধ্য । 

সাধারণতঃ সকলকে নয়ে স্বামবজন বসতেন সন্ধ্যার পরে । বন্তৃতা করতেন না। 
গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলে যেতেন, সে সব স্বীয় বাণশ জনৈকা শিষ্যা মস 
ওয়ান্ডো অথবা ঠসস্টার হাঁরদাসী অমূল্য [17501750815 ( দেববাণী ) নামক 
বইটিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । সে বৈদত্যাতক বাণীর স্পর্শে শিষ্যদের মন উঠে 
যেত এক উধর্বজাগাঁতক রাজ্যে । আবার কখনও সব ভাষা নীরব হয়ে ডুবে যেত 
ধ্যানের গভীরতায় । স্বামীজী ডুবে যেতেন গভীর ধ্যানে । সে মহামৌন ধ)ান কখন 
চলত মধ্যরান্র কিংবা শেষরাঁত্র পর্ধন্ত। স্বামীজী যেন আবার তাঁর 1নজস্ব ধ্যান- 
সমাধির জগৎকে ফিরে পেয়েছিলেন সহম্দ্বীপোদ্যানের মৌনমহান নঃশব্দ অরণ্যের 
গভীরতায় । তাই পাশ্চাত্যে থাকাকালীন এখানেই প্রথম স্বামীজা সমাধমগ্ন হন, 
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১৪৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


যার প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন মসেস্‌ ফাঁঞ্ক তাঁর স্মতকথায়। ধ্যান- 
প্তামিত স্বামশীজপর সাল্ধ্যে শিষারাও ডুবে যেতেন গভশর ধ্যানে । কোন কোন দন 
ধ্যান সুদীর্ঘ হোতো না। স্বামীজী আবার সুরু করতেন দেববাপণী । অদ্ভূত 
আকর্ষণ সে সব কথার । দৈবপ্রেরণার উম্মাদনায় কতাঁদন সারারাত্ত কেটে গিয়েছে, 
ভোরের আলো এসেছে । শিষ্যরা বুঝতেও পারেনান স্বামশজশ কি ভাবে, কেমন করে 
তাঁদের 'নিয়ে 'গয়ৌছলেন জগদতত এক রাজ্ো ষেখান থেকে প্র।ত্যাহক জগতে নেমে 
আসাটা ছিল এক বেদনাময় অনুভূতি । 

সহস্্দ্বীপোদ্যানের দিনগ্ঘলিই ক্রিশ্চনের জীবনের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মক অধ্যায় । 
স্বামীজীর স্বক্পায়ু দেবদুলভ জীবনেও এই সাতটি সপ্তাহ এক আবস্মরণণয় সময় ॥ 
মম“স্পশর্শ ভাষায় 'ক্রিশ্চিন এই আঁবস্মরণশয় দিনগুলিকে বর্ণনা করে'ছন । সম্তার্ধর 
একজন, অথণ্ডের ঘরের অধিকার? জগতের সমস্ত মায়ক বম্ধনকে ছংড়ে ফেলে 'দয়ে 
এখানে গেয়েছেন মান্তর মহাসংগীত 776 5০016 09? 07০ 98175851, যে মুক্তর 
আনন্দে “গণ্ডারবৎ বহার করতেন এই আজন্ম ধ্যানীসদ্ধ কৌপশনবান সন্ধ্যাসী, 
অসীম করুণায় সেই মদৃন্তর অমৃতধারা বয়ে এনে 'দিতে চেয়েছিলেন মৃঁষ্টমেয় এই 
কয়েকটি মুমুক্ষুর জীবনে । মর্মস্পশর্শ সুরে কখনও বলতেন “1, 1] ০0010 
0115 596 900. 6৩ ৬110) ৪. 00001) --হায়, যাঁদ কেবলমান স্পশ' গদয়েই তোমাদের 
মুক্ত করে দিতে পারতাম ।৯ আবার পর মুহৃতেই 'িঞ্জরমুস্ত কেশরীর মতো যখন 
1শষাদের উদ্বুদ্ধ করতেন “11১15 1006০21৮0 0115256 60 1165” জিবনের প্রাতি এই 
ঘৃণ্য আসান্ত” এই বলে, তাদের দাঁন্টর সম্মুখে ক্ষণকালের জন্য সরে যেত সমস্ত 
মায়ক বন্ধন ; উদ্ভাঁসত হত মুুন্তর নবাঁদগন্ত । “সাবধান ! মায়া সবচেয়ে বড় 
ছলনা, মস্ত হও। কত শতবার আমরা এই মীন্তকে 'বাকয়ে 'দিয়োছ চিনির 
পুতুলের আকর্ষণে । জার নয়, এই অমূল্য সম্পদকে বাঁকয়ে দিয়ো না কতগুলো 
ভ্রাণ্তর 'িছনে ছুটে” _ বলতে বলতে উন্মত্ত হয়ে ষেতেন আত্মস্বরূপ 'ববেকানন্দ, 
আশ্নধর্ষণকারণ দৃষ্টি নিয়ে অঙ্গযীল নিশি করে উন্মভের মত ছুটে যেতেন শষ্যদের 
একজনের কাছে আর চীৎকার করে ফেটে পড়তেন-_-“মনে রেখো ঈশ্বরই একমান্র 
মতা”, “উন্মন্তের মত”. 'ক্রুশ্চিন 'লথেহেন, “1কন্তু ঈশবরের জন্য, উন্মত্ত” | 

1ক পেয়োছিলেন 'কশ্চিন এই আঁবপ্মরণীয় 'দিনগএলর মধ্যে 2 তান ক আভাস 
পেয়োছলেন ম ক্রস্বর্‌্পের 2 তানি ক অনুভব করোছলেন ওধর্দৌহক আত্মাকে ? 
অথবা তান ?ক আস্বাদ পেয়েছিলেন সেই চিরআকাঁজ্ক্ষত 'নবণিশা।ন্তর 2 এ 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন । তবে নিজের জণবনের একাটি আধ্যাতআক অনুভূতি বর্ণনা 
করতে গয়ে বলোছলেন, “জগতের কোন শব্দের দ্বারা এই ভাব বর্ণনা করা যাবে 
না। কারণ এর মধো জাগাঁতিক ছুই নেই । শুধু নিরবাচ্ছন স্তব্ধতা আর 
স্তব্ধতা । এই গক শীনবাণশান্ত ? জীবনের জটিল প্রবাহ আর ঘার্ণবাত্যা এই প্রথম 
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ভগিনী ক্রিশ্চিন ১5৯ 


সম্পূর্ণ স্তত্ধতায় ডুবে গেল । এতে নেই কোন আবেগ, নেই আশা, নেই ভয়, আনন্দ 
অথবা দুঃখ । নানা, নৌতি নোতি। কখনও আর এত গভীর শান্ত অনুভব 
কারান। সুগভীর শান্তির নিদ্রায় ডুবে গেলাম 1১০ 
ডারতবষণ 

স্বামীজনীর কাছ থেকে আর একটি নতুন রাজের সন্ধান পেয়ে! ছলেন তান । তা 
হল--ভারতবর্ষ । স্বামীজীর মধ্যে দেখোছলেন ভারতের পৃর্ণতার রূপ ; স্বামীজীর 
কণ্ঠে শ,নোছিলেন ভারতের চিরন্তন বাণী । 'ক্ীশ্চন দিলখেহেন, স্বামীজী যোঁদন 
“1719” কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন, সোঁদনই তার মধো প্রথম জেগোছল 
ভারতের প্রাত ভালবাসা । কখনও বা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, £011106 থেকে 
প্রাচীন আখ্যান বলতেন স্বামজী, আব র কখনও বা উপাঁনষদের মন্) আবাঁত্ত করে 
শ্রোতাদের মনে আনতেন গভশীরতর আলোড়ন । স্বামীজশীর কণ্ঠে যখনই উচ্চাঁরত 
হত “10019-_ক্রীশ্চন অনুভব করতেন এক মহাসংগীতের এক্যতান যার মধ্যে 
তান শুনতেন নানা সুর- কখনও “410৬৮, কখনও “0855100, কখনও 410196), 
কখনও “10908105, কখনও 48401501017, কখনও “0586১"১ আর সবোঁপার 
প্রেম। শত শত বই পড়েও ভারতের প্রাত যে প্রেম কখনও জাগত না, স্বামনীজণীর 
একটি কথাতেই শ্রোতারা অনুভব করতেন এই প:ণ্যভূঁমির প্রাতি সেই উচ্ছ্ৰাসত প্রেম । 
রুশ্চনের ভারতপ্রেমের সূচনা ডেব্রয়েটের এই 1ববেকানন্দ-বন্তুতাবলী । জাবন- 
স্মৃতিতে পক্রুশ্চন বলেছেন, “এর পর থেকে ভারতবর্ষই হয়োছল আমার প্রাণের 
আকাঙ্ক্ষার বস্তু । ভারতবর্ষ সম্পাঁকতি সবকিছু__তার জনগণের ইতিহাস, স্থাপত্য, 
রীতিনীতি, তার নদী পর্বত সমতলভূঁম, তার সভ্যতা, উচ্চ আধ্যাত্মক ভাব এবং 
তার শাস্ত্র--এ সবই আমার কাছে হয়ে গিয়ৌছল পরম আগ্রহের বস্তু এবং জীবন্ত । 
এইভাবে শুরু হয়োছল এক নতুন জীবন-__পড়াশুনার এবং ধ্যানের । 11192 ০6706 
50 110621950 785 91011050..১১১ 

ভারতে আসার আহ্বান 'ক্রশ্চন পেয়েছিলেন সহম্্দ্বীপোদ্যানের দিনগুলো 
থেকেই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে । ধিন্তু আরও ৭ট বছর কেটে ?গয়োছল এ আহ্বানে 
সাকুয় সাড়া দিতে । ১৯০২ সালের এপ্রল মাসে 'ক্রাশ্চন পাঁরবারক দাঁয়ত্ব থেকে 
মুন্তল্গাভ করলেন ছোট বোনদের মানুষ করে। মায়ের মৃত্যুর পর চলে এলেন 
ভারতবর্ষে । প্রথমে উঠোছলেন নিবোঁদতার কাছে বাগবাঙ্জারের বোসপাড়া লেনে, 
যেখানে ৪ বৎসর আগে থেকেই ভাঞ্্তীয় ধারায় প্রথন নারী "ক্ষার পন্তন করোছলেন 
ভাঁগনী 'িনৰৌদতা । 'ক্রিশ্চনের ধ্যানের ভারতবর্ষ । যে বয়াদন বোসপাড়া লেনের 
বাড়শতে ছিলেন প্রায়ই গুরুদর্শন করতে যেতেন বেল.ড়ূমণে, গঙ্গার গপর দিয়ে খেয়া 
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১৫০ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


পৌরয়ে । অপ্রত্যাঁশত মহাসমাধর পূর্বে শেষ দু'মাস স্বামীজন প্রেমে, আশীবাদে, 
অনুপ্রেরণায় সার অভয়ে ভাঁরয়ে দিয়োছিলেন সদ্যভারতাগত এই গবদোশনদ ?শষ/াটর 
অন্তর । এ সময়কার একাঁট স্মাত বড় মমস্পশর্গ । প্রথম যোঁদন বেলুড় মঠে 
এসোছলেন তখন এাপ্রলের শুর ১৯০২। জাবতাবস্থায় এই শেষবারের মত 
সবেমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব দর্শন শেষ করেছেন স্বামীজশী। ক্লান্ত, কিন্তু 
রুশ্চনকে অভ্যর্থনা করলেন 'পত্হরয়ের স্নেহ আর আশীবদি দিয়ে । জনৈক 
প্রত্যক্ষদর্শনর ববরণ থেকেই সেই দনাটর স্মৃতি তুলে ধরাছি 

“আগে থেকেই খবর এসেছে তাই আজ িবশেষ ব্যবস্থা ও ব্যস্ততা । স্বামীজশ 
ণসস্টার ক্িশ্চিনকে তানি ঘরের সামনে বসে খাওয়াবেন । ই সঙ্গে নজেও বসে 
খাবেন। সব সরঞ্জাম প্রস্তৃত । এদন ঘরের ভিতরে বোশ একাটি টোবল আনা হয় । 
কন্যারত্বের পানসীখাঁন ঘাটের কাছে দেখা যাওয়া মান্রই স্বামশীজন তাঁর উপরের 
ঘরের জানালা থেকে হাত তুলে আঁভনন্দন জানালেন । ক্রাশ্চনও স্বামীজার প্রা 
গোখ পড়ামান্ত পানসীর উপর দাঁড়য়ে উর্ধহস্তে নমস্তে করলেন । সর্বপ্রথম 
স্বামধীজীর প্রীমুখ সন্দশশন করবেন এই আশা বুকে নিয়ে আসাছলেন। অলক্ষ্যে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তা পূর্ণ করলেন । ক অপার আগ্রহ, আকাাতি, মুখে চোখে 
বৈরাগ্যের শ্রী, জগত্ভ্রান্তর রেখা | ২ 

মহাসমাধর অব্যবাঁহত পূর্বে বোধহয় জ্ঞাতমারেই স্বামণশজী 'ক্লাশ্চনকে পাণ্ঠয়ে 
শদয়োছলেন আলমোড়ায়। অপ্রত্যাঁশত এই মহাপ্রয়াণের পরে 'ক্রিশ্চ নর মানাসক 
অবস্থা কশপনা করাও কাঁঠন। সুদব আমেরিকায় গৃহপাঁরজন হেড়ে জীবনের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের আশা চিরতরে বিসর্জন য়ে প্রায় নঃসম্বল হয়েই াতনি ভারতে এসে- 
ছিলেন স্বামশজীর উপর সম্পূর্ণ ননর্ভর করে ত্যাগসমুজ্জবল পাঁবন্র এক সন্যাস- 
জীবন যাপনের জন্য । এই অপ্রত্যাঁশত বজাঘাতে সে সংকন্দপের উপর সামান্যতম 
সন্দেহের ছায়াপাত হয়োছল বলে আমরা জান না। গুরু নেই । কতু গরু 
নিদেিশত পথ রয়ে গেছে । জাগাঁতক সহায় হয়ও অত্যন্ত ক্ষীণ। "তু হৃদয়ে 
স্বামীজঈীর জাজবলামান উপপাস্থাতি, আর অন্তরে অফুরন্ত প্রেরণা অনুভব করে- 
[ছিলেন । 'ক্রাশ্চন সোদন গুরুভাগনন ানবোদতার মত গ্‌রর আশবদি মাথায় [নিয়ে 
শান্ত, কন্তু দ্‌ঢ পদক্ষেপে পা বাড়ালেন নতুন এই জীবন-সাধনার পথে । ওয়াহ্‌ 
গুরুজীকী ফতে। 

পরবতাঁ দীর্ঘ ১২ বছর এবং পরে আরও দু'বছর ভারতবর্ষে এবং ১৬ বছর 
আমেরিকায় ক্রিশ্ঞন এই নীরব ম্বান্ত সাধনাই করোছলেন চরম পাঁবন্রতা, প্রেম, সেবা 
আর 'নঃশব্দ শান্ত আত্মবাঁলদানের মধ্য দিয়ে । ভারতবর্ষে নারশীশক্ষাদানের আদেশ 
স্বামশজীই তাঁকে দিয়োছলেন। ভারতবর্ষীঁয় নারীসমাজকে ক করে শিক্ষা দিতে হবে 
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ভগিনী ক্রিশ্চিন ১৫১ 


সে বিষয়ে আমৌরকায় বহুবার সাঁবস্তারে স্বামীজী আলোচনা করোঁছলেন 'শিক্ষা- 
ব্রতী এই 1শষ্যার সঙ্গে । যে িভাগাঁটকে 'শাক্ষত করে তোলার কথা স্বামীজশর মনে 
হয়েছিল সোঁট হল-_বালাবধবা ; সমাজে একান্তভাবে পরমখাপেক্ষী এবং নীরব 
যন্ত্রণায় কাতর এই নারীসমাজ । এদের সম্বন্ধে বলতে গয়ে স্বামশীজী [বহহল হয়ে 
পড়তেন । 'ক্ৰীশ্চন দলিখেছেন__-'নারীসমাজের এই শ্রেণী টকেই স্বামশীজী গবশেষভাবে 
সাহায্য করতে চেয়োছলেন। অথেোপাজনের দক 'দিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করে 
তুলতেই হবে ।” স্বামীজণী বলতেন ।-আর বলতেন, “এদের শিক্ষিত করে তোলা 
অবশাই দরকার |১৩ 


নারীজাগরণের নতুন তীর 


“আধুনিক ভারতের নারীজাগরতের ইতিহাসে একাঁট শ্রেশ্ঠ তীর্থের উদ্বোধন করে- 
ছিলেন কলকাতার এক অখ্য,ত পল্লশতে__বাগবাজার, ১৭ নং নোসপাড়া লেন-_- 
অনতারলণলাসাঙ্গনণ শান্তরুপাণশ শ্রীশ্্রীমা আর যুগাচার্য বিবেকানন্দ । সোঁদন ছল 
১৮১৯৮, ডিসেম্বর । প্রথম কর্ণধার হয়োছিলেন নিব দতা- ভারতের বেদিতে উৎসগাঁ- 
কৃত শিখাময়শ, লোকমাতা, গিসধাহনী আইরশ ন'রী মাগ্াবেট নোবল। তাঁরই সঙ্গে 
আজ ৪ বহর পরে ১৯০৩ সালের শরংকালে এসে জ্টলেন ক্শ্টন। যে বাণস- 
মর্তির প্রাতষ্ঠা হতে যাচ্ছল আগামী যুগের ভারতীয় নারীর জনা, তার কাঠামো 
তোর করলেন, রসদ যোগালেন নিপাদিতা। আর 'নপৃণ তৃ।লকাধ, নিরলস সাধনায় 
এবং একাঁনষ্ঠ আত্মীনবেদনে মীতটর পক্গি রুপদান করলেন ক্িশ্চন। 'ক্রুশ্চনের 
আগে চলোছিল ছো? ছে; মেয়েদের ভারতীয় পদ্ধাতিতে শিক্ষার জন্য একাঁট 
08001006101 ক্রিশ্চনের আগমনের পরে এ শিক্ষা এক.ট নাদর্টরূপে ফংটে উদ্ল। 
সা৬বছর পরে (১৯১০ খ্রীঃ) ক্রাশ্চনের এই অবদানের কথা স্মরণ করে ানবোদতা 
লিখোঁছলেন, “১৯০৩ খ্রীণ্টাব্দের শরৎকালে ভারতাঁয় নারীদের জন্য সমগ্র কাফের 
ভার গ্রহণ করোছিলেন ভাঁগনণ 'ক্লিশ্চিন। ক্রিশ্চিনের একাগ্রতা, দ্‌টসংক্প ও উদ্দেশ্যের 
একতানতা এবং আত্মত্যাগের ফলেই এই 'বদ্যালয়ের বর্তমান উন্নাতি সম্ভব হয়েছে। 
পূর্বে আম িণ্ডারগার্টেন প্রণালশতে মেয়েদের যে শিক্ষা দিতাম তাতে কিছু ছু 
ফল হয়োছল সন্দেহ নেই ; কন্তু ভাগনী 'ক্রাশ্চন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে 
এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করে বিবাহতা ও গবধবা মাহলাদের মধ্যে শিক্ষাবস্তারের 
জন্য বশেষভাবে আত্মীনয়োগ করোছলেন, যার ফলে আমাদের কাজের প্রসার বিশেষ- 
রূপে বৃদ্ধি পেল ।”১৪ 

নবোদতার এই ্বাকারোন্চিট” অনেক দিক 1দয়েই মূল্যবান । স্বামগজীর মহা- 
প্রয়াণের পরেই ?শখাময়শ নিবোঁদতা ফেটে পড়োছিলেন বৃহত্তর ভারতের বহাঁবস্তৃত 


১৫২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


কমর্্ষেনে_ শিক্ষা, শজ্প, রাজনীতি, ধর্ম, ধবজ্ঞান আর মনীষীদের মধ্যে স্বামনীজীর 
আদর্শ ছড়াবার এক ৪8৫:6951৮2 28] 'নয়ে । নারীজাগরণের যে অমূল্য 'ভার্ত- 
প্রস্তর স্থাপন করোছলেন তার ওপর সৌধাঁনমাণের মত সময়, ধৈর্য ও একাগ্রতা 
'নিবোঁদতার পক্ষে দেওয়া আর সম্ভব হাচ্ছল না। ঠিক এই সময়ে 'ক্লাশ্চনের আগমন, 
শবদ্যালয়ের “সমগ্র” কার্যভার বহন এবং “বিশেষভাবে আত্মীনয়োগ” সতাদ্রম্টা গুরুরই 
এক তাঁভপ্রেত আশীবদি । গানবোঁদতা বই লিখে চলেছেন-17 ভ/০৮ ০ [00121 
[ি--কিন্তু তা কেবল এই 'বদ্যালপ্যর সাহায্যের জন্যই । 'ক্ুশ্চন তাঁকে সেই 
সুযোগ করে 'দিয়ৌছলেন। আর্ক অনটনের জন্যই গনবোদতাকে আমোনকার দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করতে যেতে হয়োছল । এমন কি 'ক্রি'শচনকেও স্থানান্তরে শিক্ষকতাণগ্রহণ 
করে কছুকালের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে হয়োছিল 'বিদ্যালয়াটকে বাঁচাবার জন, । 

সহস্্দ্ধপোদ্যানে গুরুর স্বপ্নবিবাহিতদের মধে। শিক্ষার প্রনার--ক্রাশ্চন 
জশীবনেন ব্রত করে তুললেন । ১৯৩৪ খাম্টাব্দে জগদ্ধান্রী পুজার দন আনুঞ্ঠাঁনক- 
ভাবে উদ্বোধন হ"ল পুরস্ত্রী বভাগ । সমগ্র বভাগ পারচালনার দা'য়ত্ব 'ক্রিশ্চনের | 
স্বামশীজীর "প্রয় শষ্যা মসেস ওল বুলের অথনিহকূল্যে আরম্ভ হল এই বিভাগ । 
প্রথনে ৬০ জন ছান্রী। পরে আনও আসতে শুরু করল । একাঁদন যেখানে দুই 
ভাঁগননকে দ্বারে দ্বারে ?গয়ে ছাত্রী গজতে হত, আজ এমাঁনতেই তারা এল। পদ 
উন্মুন্ত হয়ে গেল। এ সময় অপ্রত্যাঁশতভাবে ব্রাহ্মঘমাজের কয়েকজন মাঁহলা গোঁড়া 
শহন্দহসমাজের মেয়েদের জন্য গনবোঁদতা-ক্রাশ্চনের পক্ষ থেকে বাংলা ও সংস্কৃত 
শেখাতে আরম্ভ করলেন ।১৭ কলকাতার ৩ৎকালশন গোঁড়া সমাজও অনুভব করলেন 
শববেকানন্দের াবদোশনী শিষ্যাদ্বয়ের প্রকৃত মহত্ব । 1নবোঁদতা গলখেছেন, “পাঁর£মের 
ফলে আমরা আনন্দ ও শবস্ময়ের সঙ্গে লক্ষা করলাম যে, সমাজের লোকেরাও 
আমাদের আপন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, সবচেয়ে গোঁড়া পাঁরবারের পদনিসীন 
মাহলারাও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে আসতে চাইলেন তাঁদের ভাগনী অথবা 
পুত্রবধূদের ীনয়ে । শুধু আমাদের দিক থেকে একমাত্র অসুবিধা হল '?শক্ষা দেবার 
সাজসরঞ্জামের অভাবহেতৃ, আর মেয়েদের দিয়ে আসা আর নিয়ে আসার অস্বাবধার 
জন্য ছাত্রঈসংখ্যা সীমত রাখতে হল 1.--* বাস্তাঁবকপক্ষে, 'হন্দুপদাজ তাদের 
নারীদের একটি নতুন ধরনের শিক্ষ।পদ্ধাতর জন্য বিশেষভাবে সচেতন এবং ভগনন 
ক্লিশ্চনের পাঁরচালনায় ববেকানন্দ বিদ্যালয় (৬1৮18178709 9০15901) ফাণ্ডস্‌ 
এবং 'বাঁঞ্ডং 'নয়ে বড় আক্যরে প্রাতীষ্ঠিত হব।র আগেই গোঁড়া হিন্দ সমাদের সম্পূর্ণ 
সহযো'গতা পাবে ।7১১ 

দুই ভাঁগনীই পাশ্চাত্যের “নতুন শক্ষা” (িতস্ঞ £৫9০8000)-এর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে পাঁরাচত ছিলেন । এবং এ শিক্ষা দেবার জন্য আশ্চর্যভাবে তৈরাঁ হয়ে 


১৫ 10121500178 30195, (1930) 0, 32 
১৬ গনবোঁদতা শ৬বাঁর্কীণ স্মারক গ্রন্থ (নিবোঁদতা বিদ্যালয় ) পৃঃ ১২৮ 


ভগিনী ক্রিশ্চিন ১৫৩ 


'এসোছলেন ক্রিশিন। আমোঁরকায় থাকাকালণন অত্ন্ত আধুনক পদ্ধাতর শিক্ষার 
প্রত্যক্ষ আঁভন্ঞরতা দীর্ঘাদন ধরে লাভ বরেছিলেন 'তান। আর তার সঙ্গে স্বামীজীর 
কাছ থেকে পেয়োছিলেন 'হন্দু নারীর পাঁবন্রতা, সহনশীলতা এবং ধর্মবোধের 
আদর্শ । শিক্ষা ও সংস্কীততে অত্যন্ত আধুগনকতার সঙ্গে ভারতীয় নারীর মহত্তম 
গুণাবলীর এই সমাবেশের জন্য সৌদনকার রক্ষণশশল গোঁড়া হিন্দুসমাজের কাছেও 
'ক্রিশ্চন আদর্শ ভারতীয় নারীর সম্মান ও শ্রদ্ধা অজঁন করোছলেন। এ গৌরবের 
পেছনে ছিল স্বামীজীর প.ণ্যভূমি “ভারতবর্ষেএ” সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ যা 
ক্রাশ্চন নিবোঁদতার মতই পুরোপ্রভাবে লাভ করোছিলেন। দেখলে মনে হত 
ধবদোঁশনী। িশলে মনে হত ভারতীয়ের চেয়েও ভারতীয় । সহায় নেই, সম্বল 
নেই, অর্থ নেই, ঘর নেই, আসবাবপন্ন নেই--অথচ শিক্ষা আর শিক্ষার্থণ?র প্রতি 
শক গভীর ভালবাসা! জনৈক ছাত্রীর স্মাতকথা থেকে 'ীকছুটা তুলে ধরছ-- 
“আম প্রথম স্কুলে যোগদান কাঁর। তখন সিস্টার গনবোদতা স্কুলে ছিলেন না। 
আম তাঁকে কখনও দোৌঁখাঁন ; স্কুলের ভার ছিল সিস্টার 'ক্রাশ্চয়ানার উপর | যতাঁদন 
নিবোদিতা আসেনাঁন. 'কাশ্চয়ানা আমাদের ইংরেজী ও অনান্য বিষয়ের ক্লাস 
[নিতেন। "তান এত মাবূযময়ী ছিলেন যে, তান যখন আমাদের পড়াতেন তখন 
তাঁকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধ বলেই বেশশী মনে করতাম ; যেন ?তাঁন আমাদের 
কত আপনজন । তাঁকে আমাদের একটুও ভয় হত না, তাঁর কাছে আমরা পড়ার 
সময় ভূল করলে তাঁর সেই ক্ষমাপূ্ণ হাঁসি এখনো মনে হয় । ক্রাশ্চিয়ানা আগৌরকায় 
চলে যাওয়ার পর ?নবোদতা অনেকবার আমাদের কাছে তাঁর দ্‌ঢুতা, নিয়মানুবাততা, 
সাহস ও পাঁণ্ডত্যের কথা বলেছেন যা শুনে আশ্চর্য হতে হয় 1৮-5 

স্বভাবের দিক দিয়ে দুই ভগিনী যেন বৈপরীত্যের সমাবেশ । িবোৌদতা- 
প্রচণ্ড তেজীস্ব শী আ10) 801955156 10155101701 2621, 21700100981 এনং রূদ্র- 
বীরের প্রতীক আর 'রুশ্চিন_ শান্ত-মধুর অথচ সুগভগর, দৃঢ় ও অনমনীয়। 
একাট পন্বে নিবোঁদতা িখোছলেন এই গুরুভাগনীর সম্বন্ধে, “শান্ত নিভরশনীল-_ 
তার স্বভাবে ওদ্ধত্য নেই, অনুগত ও সন্দয় ।'১৮ সোঁদনকার ১৭নং বোসপাড়া 
লেনের ভাঁগনদের গৃহটি 1ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে এক শান্ত ও প্রেরণার 
উৎস । স্বামীজীর পাশ্চাত্য িষ্যাদ্বয়ের ত্যাগবাহ্ছময় জীবনের দাত এবং মাহগায় 
আকৃণ্ট হয়ে সোঁদন যেসব সুধা গুণপ্রাহণী আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছলেন দেশনেত 
গোপালকৃষ্ণ গোখলে, শ্রীঅরাবন্দ, কাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চাকংসক নণরতন 
সরকার, বৈজ্ঞাঁনক স্যর জগদীশ বেস, লেডী অবলা বসু, লোঁখকা-দেশনেত্রী 
সরে।ঁজন” নাইডু, শশক্পী নন্দলাল বসু ও আসত হালদার, সাহাত্যক দীনেশচন্দ্র 
সেন । দনেশবাবূ তাঁর “ঘরের কথা ও যুগসাহিতো” ভাগনী নিবৌদতার কথাপ্রসঙ্গে 


১৫৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


একজায়গায় লিখোছলেন--“নবোদতার এক সাঙ্গনী ছিলেন- ভগিনন 'ক্ৰিশ্চয়ানা, 
স্বভাবট 'মছরশর মত 'মাঁত্ট।” 

এই শীমাঁন্ট স্বভাবের জন্য 'ক্াশ্চন মায়ের স্থান আধকার করোছলেন তাঁর 
ছাত্রীদের জীবনে । একবার যাঁরা এই পূতচাঁরন্রা ত্যাগী মহাীয়সীর সান্নধ্যে 
এসোছলেন তাঁরা আর কোনাদনই তাঁকে ভুলতে পারেনান। 'শাক্ষকা 'হসাবে 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ছাত্রণর অন্তরের সহজ্ততম সাল্লধ্যে আসার জন্যই 
ক্রিশ্চন এর বিবেকানন্দ-ীবদ্যালয়ের বিবাহিতা ?কংবা বিধবা হান্রীরা এতখান অগ্রসর 
হতে পেরেছিলেন । ১৯০৩ সালে যে কাজ আরম্ভ হয়োছল একাঁট স্ব*্পপাঁরসর 
গৃহে-সেলাই-এর ক'জ, সুতোর কাজ, ছবি-আঁকা আর মুখে মহখে রামায়ণ 
মহাভাত আর পুরাণের গজ্পসন্প দিয়ে, ১২ বছর পরে এ সাধনার ফলশ্রাত 
হয়েছিল বিরাট আধারে, যার "বস্তুত পাঁরচয় পাই ১৯১৬ সালে রামকৃ্ণ মঠ-মশনের 
পক্ষ থেকে তৎকালখন মঠাধ্যক্ষ স্বামণ ব্রঞ্ধানন্দজণীর প্রকাশিত বার্ষক রিপোর্টে । 

শুধু সমাজসোবকা অথবা মিশনারণ মনোব্ঠাপ্ত নয়ে 'ক্রাশ্চন আসেনা ন। ভারত 
তাঁর কাছে মযুন্তসাধনার পুণ্যস্থল । জনৈক অন,রাগশী ভক্ত ?লখোঁছলেন, “তাঁর 
সঙ্গে পারচয়ের পর অন.ভব করতাম ভারতবর্ষে থাকা আর ভারতবষে'র সেবা করা 
এক মহা সৌভাগ্য |” তাই যে ব্যান্তত্বাট ঢেকে ক্রাশ্চন সহজভাবে একান্ত আত্মগোপন 
করে মানুষের সঙ্গে মশেছেন সৌট হ'ল-_রদ্ষবাদনীর রুপ । জনৈক পাশ্চাত্যবাসী 
ভারতে এসে এই পাশ্চাত্য ব্রববাদনণর সঙ্গে পাঁরচিত হবার পর বিস্ময়ে 'লখোছলেন 
_-“যে কণ্ঠাট আমাদের অভ্যর্থনা করোছিল তা এত স্বচ্ছ ও মৃদু, এত মধদ্ময়” এত 
অনুরণিত অথঢ এও পাঁবন্র ও পূর্ণতর এবং সত্যের আলোকে উদ্ভাঁসত যে, 
রাশ্চনের প্রথম বথাটি শোনার পরই তাঁর পাঁবত্র, মাধুযময় এবং পর্ণতায় ভরা 
আখধ্য।ত্মক রূপট প্রকৃতরূপে আমাদের সামনে উদগাসত হয়োছল । সেই শীর্ণকায় 
ব্যত্তিত্বাটর খাজু 'স্থরতা, গৌরবের ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়ানো- পাঁরহ্কার যেন 
বুঝয়ে ?দল 1ঙান ঈশ্বরের প্রোর ঠ ন।রী। প্রত্যেকটি চালচলনই যেন এই একহ্‌ ভাব 
প্রকশ করাছল।...মৃখের সেই জবলজবলে আভা".এবং মাধুযমীণ্ডত, করুণ অথচ 
সুদৃঢ় রুপ, এবং সবোপাঁর পরদ.ঃখকাতরতার' ছাপটি, ছাঁচে ঢালা মুখাঁট যা 
র।জপ.তানার শিল্পরাঁতিতে আকা তেজোময়নী সীতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়-"" 
যার মধে/ সবসময় জবলাছল প্রাচ্যের ভঙ্গীতে তৈরী তাঁর িস্ফারত দুটো চোখা? 
হচ্ছ প্রাচ্যদেশশয় সাধকার চোখ । ধ্যানাস্তামত, প্রায়ই বাইরের জগৎ থেকে 
আবৃ৩--পদ্মপল।শ নেত্র যার নীল-কালো-আবছাসাদা পরার মধ্য দয়ে প্রকাশিত 
হাঁচ্ছল অন্তরের আলো ।৮-৯ 

আশ্চর্য! পাশ্চাত্যবাসীও আঁভভূত না হয়ে পারেনীন। 'িরেকানন্দ-শিষ্যার 
আধ্যাত্মবক ম.হ,জ্মে ৷ এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে জনৈক পাশ্চাত্য সাংর/দরের, কথা যান 


১১ 13915000139 91)219568 (1930), 7, 422 


ভগিনী ব্িশ্চিন ১৫৫ 


আমোঁরকায় বিবেকা নন্দ-অন:প্রাঁণতদের কয়েকজনকে দেখে লিখোছলেন, “77015 75 
৪. 610৬ 80000 ০৬০:5011০ 10 15 1] 50100 01 0001 ৮৮৪৮ 25809019000 11] 
৬15219101709. 

ভারতের নারীজাগরণের আর শিক্ষার ক্ষেত্রে এতবড় একাট পদক্ষেপ, একটি 
যুগান্তর আনার জনা যে সুদীর্ঘ একটানা পারশ্রম করতে হয়োছল তার ফলে ভাঁগন? 
নবোঁদতার জীবনাবসান হ'ল গনতান্ত অভ্প বয়সেই-_স্শমশীজীর মহাপ্রয়াণের মান 
৯ বংসর পরে ১৯১১ সালের অক্টোবর ম।সে ?নবোঁদতা 'ৃহমালয়ের কোলে িরানদ্রায় 
মগ্ন হ'লন। মান কয়েক মাস আগে বস্টনে িরাবদায় নয়োছিলেন 'ক্রিশ্চিনের 
জীবনের আর এক পরমাত্মীয়া মিসেস গাঁল বল _স্বামীঞ্জীর ধীরামাতা | 

শমসেস বুল আব নিবোঁদভার অন্তধানের পরে 'ক্লাশ্চন পড়ে রইলেন একা গরু 
শনার্দঘ্ট সাধনার প্ররীপাঁট জঙালয়ে মাত যত্বে। 'মীসেস বু লর অথনিকল্য আর 
1নবোঁদতার বরাট সহযোগিতার অভাবের জন্য শীরুশ্চনকে একাকী আপ্রাণ সগ্র।ম 
করে চলতে হল আরও তনাঁট বছর, 'বদ্যালয়াটিকে বাঁচাবার জন্য । কিন্ত সব 
সংগ্রামেরই মূল্য দিতে হয় । অত্াঁধক পাঁরশ্রমের ফলে ১৯১9 সাণে 'ক্লীশ্চনের 
স্বাস্থা ভেঙে পড়ল । এই অসুস্থতা থেকে উঠে 'ক্লীশ্চন ফিরে চললেন আমোরকায়__ 
পুরানো আত্মীয়স্বজনকে একবার দেখবার আশায় । পেছনে পে রইল স্বামীজীর 
ভারতবর্ষ । আর বোসপাড়া লেনের ছোট্র ব্দ্যালয়াটর সাধন-জগতৎ আর জশবন- 
সংগ্রামের পরাজয় ও পরমুখাপেক্ষীর গ্লাঁন থেবে মনত অগাঁণ৩ ছাত্রীর জন্য 
শুভেচ্ছা, ভালবাসা আর আশীবাদ । 


বেদান্ত-প্রচার ৫ 


১৯১31 প্রতীচ্যের পুরানো ঘরে মেয়ে আজ 'ফি র এসেছে প্রাচ্যের ৩পাস্বনশর 
রূপে । সেই ডে্রয়েট- যেখানে ২০ বছর আগে পরশম।ণর সন্ধান পেয়োছলেন 
ক্রাশ্চন । আজ সেই পরশমাঁণর ছোয়ায় আর তপস্যার আগুনে জঙলে 'কা।শ্চন ফিরে 
এসেছেন প.রানো ঘরে সংস।র-সহখের আত্মীয়ম্বঙ্গনের স্নেহচ্ছায়ায় ডুবে যাবার জন 
নয়, পাশ্চাত্যে শ্লীগুরুর বাণী বহন করতে ॥। বহাদন আগে স্বামণীজ"? তাঁদের 
কাছে বলোঁছলেন £ “আমোঁরকানরাই আমোরকাতে যোদন বেদান্তপ্রচান করবে 
খেঁদনই ঠিক হবে ।” আজ এতাঁদন পরে দৈবাঁনদে'শেই ষেন '্রিশ্চিন গুরুর আর 
একট দায়, আর একাট স্বপ্ন সফল করতে এসেহেন। 

ভারত পাত্রকার সম্পাঁদকাকে ণলাঁখত একি পন্রে স্বামশঞজশী বলোছিলেন, 
“দেশীয় নারী দেশীয় পাঁরচ্ছদে ভারতের খাঁষমুখাগত পর্ম প্রচার কারলে, আম 
গদব্যচক্ষে দৌখতোছি এক মহান তবঙ্গ উঠবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত কারয়া 
ফোঁলিবে ।৮ 

দেশীয় নারী যাবার বহুবর্ষ আগেই 'ক্রিশ্চিন গিয়োছলেন বৈরাগাদ*তা ভারত- 
বাঁসনীর বেশে পাশ্চাত্যের দ্বারে । 


৯১৫৬ স্মরণে মননে খাববেকানন্দ 


আমোরকাবাঁসনী 'ক্রিশ্চন সোঁদন প্রাচ্যের আধ্যাঁত্বক প্রাঁতানাধ--পোশাক, 
পারচ্ছদে, চিন্তায়, কাজে কথায় আর ধ্যানে । 

গিয়োছলেন আত্মীয়দের প্রাত তাঁর কর্তবাপালন করে কর্মভূমি ভারতবর্ষে 
করে আসবেন ভেবে 'কন্তু 'বধাতা সে সঙ্কত্প ভেঙে 'দলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম 
ঘব*বষৃদ্ধের আরম্ভ । আমোরকাতে তার সুদরপ্রসারী ফলে যে গোলযোগ শুরু 
হ'ল তার জনা দশর্ঘ দশ বহর 'ক্লিশ্চিনকফে আমোরকাতেই থাকতে হ'ল । ্রিশ্চিনের 
উপপাস্থাততে বেদান্তে উৎসাহ একদল ছাত্রছাত্রী নতুন করে অন:প্রেরণা পেলেন। 
তাদের কাছে !কাশ্ঙজন এ সগয়ে ভারতবর্ষ ও বেদা তদর্শন সম্পকে বাভল বন্তৃতাঁদ 
দিতেন । প্রাচোর ব্রদ্ধবাঁদনী সন্নাসনীর মুখে এই বেদান হব্যাখ্যা যাঁরা সেই সময় 
শুনোৌছলেন তাঁদের একজন ছ115990 8 গিলখোঁছলেন £ “তাঁর নির্ভল ভাষা, 
সুল?লত স্বর, যেন কোন প্রাচশনকালের মান্দর থেকে আগত নারী-পুরোহতের 
রুপ-এ সবের জন্য বস্তুতা শোনাও ছিল অসীম আনন্দের ব্যাপার । কয়েকাঁট 
1ব শষ বন্তুৃতা ছাড়া, যার মধ্য ণ্দয়ে তান আমাদের ভারতবর্ধকে জানতে এবং ভাল- 
বাসতে 'শাঁখয়োছলেন, তাঁর সব ভাষণের বষয়পস্তু ?ছল একাঁটই-_-যা ভগবদ্গণতায় 
প্রীকষের ভাষায় সবচেয়ে ভালভাবে বান্ত করা যায়_-495 ১1০ 91] 0015 0119 15 
700৮9০৫1715 19101065060 99১20, 17711 17001125060 0015 010121:5৩ 
101] 0109 11707210001 1৬15 £101%, ] 1177711). “কন্তু এই তন্বাটকে এত 
বহূল গজ্প-কথার মাধামে এবং এত শবাভন্ন দক 'দয়ে প্রকাশ করোছিলেন যে 
শোতৃবূন্দ গভনর হাবে সেই তব্বের ভাবে ডুবে যেতেন ।৮১০ 


ণেষ তপপ্যা 2 


১৯২৪ সালে প্রথম ব*বমহাযুদ্ধের 'আারম্ভের দশলছর পরে "ক্রাশচন আবার ?ফরে 
এলেন ভারতবর্ষে পুরানো কাজে আবার আত্মীনম়োগ করবেন বলে । কিন্তু দার্ঘ 
অনঃপাঁস্থাত এবং আরও নানা কারণে পুরানো তীর্থ ১৭নং বোসপাড়া লেনের 
বাড়ী, যেখানে গনবোদতার সঙ্গে তান থাকতেন, ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছে এবং দশ 
বৎসরে ই'৩হাসের নানা উত্থান-পঙ.নর পর 'বদ্যালয়টি অন্য ব্যবস্থাপকদের হতে 
চাঁলত হচ্ছে । কছ7"নের জন্য 'কলাশ্চন অবসর নিলেন বিদ্যালয়ের কাজ ণেকে। 
1কন্তু চুয়ান্ন বছরের ভগ্নশরীর আবার অসুস্থতার মধ্যে পড়ে গেলে এবং সাক্রিয়- 
ভাবে 'বিদ্যাল.র কাজে যোগ দেওয়ার আশা ক্ষীণতর হ"য়ে উঠল । অনেক দক 
[দয়েই এই সময়ট 'ক্রীশ্চনের জীবনের আর একাঁট দ্‌ঃখ এবং কম্টের আশ্নপ্রাীক্ষার 
অধ্যায় । 1কন্তু অন্তরে তান অনুভব করতেন স্বামীজীর জহলন্ত অনুপ্রেরণা আর 
অমোঘ আশী।দি। প্রায় চাল্লশ বহুর আগে, ১৮৯৬ সালে স্বামীজী আমেরিকায় 
'ক্র।শচনকে একটি হো কাঁবতা উপহার 'দয়োছলেন যার মধ্যে হয়ত বা ছিল এই 


২০ 11800000199 101787209 (1930). 72, 421 


ভগিনী ক্রিশ্চিন মহ 


অনাগত ভাঁবষ্যতের জনা সান্ত্বনা আর শান্তসণ্ঠার__যোদন 'ক্রিশ্চন গভগরভাবে 
অনুভব করোহলেন একাদকে স্থূলশরারে স্বামীজ৭র স্াল্ধোর অভাব, আর অন্য 
একদিকে শনরু হয়েছিল জাগাতক 'বপরয়ের একা নতুন অধ্যায় : 

৬৬12 05010£1) 025 050 0০ 00261) 6210), 

[105 ০1081 07০ 017111176 01250 

৬৬12 00088120095 00 01066] 0)5 080] 

[196 গা ৬10) £10010 ০৬৮০1:5850, 
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এ যেন ঠিক '্রিশ্চনের জীবনের প্রাতচ্ছাব। অদ্ভুত অ্তপ9) নিয়ে ক্রিশ্চনের 

আজখবন দহঃখসপ্বাতময় সাধনার এবং শেষ সাদ্ধর একাঁট প্রাণস্পশর্ঁ ছবি 
স্বামীজশী একৌছলেন এই ছোট কবতাঁটতে । এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বহাদন আগের 
আর একাঁট স্মাতি। িউইয়কেরি রাস্তায় চলোছলেন 'ক্রাশ্চন স্বামীজশখর সঙ্গে 
বৈকাশলক ভ্রমণে । সঙ্গে চলোছল কতগুলি নত্াসহচর-যারা বোজই এ সময়?টতে 
স্বামীজশব সঙ্গে ঘুরে বেড়ান__বৃদ্ধ, হভাশায় মুহ্যমান, সবঙ্গে জীবনের ঘাত- 
প্রাতঘাত আর পরাজয়ের ছাপ । মহাপুরষের স্বম্প লান্নধ্যই তাঁদের পক্ষে হযে।হল 
কেটে থাকার শেষ সম্বল । তারুণ্যের ওজ্জহল্য আন শান্ত [নিয়ে স্বামীজীর কাছে 
তখন এসেছেন 'শষ্যা 'ক্রিশ্চন বেদান্তব্যাখ্যা শোনার জনয ॥ অবাগঞ্ছত আত1থদের 
দিকে তাঁকয়েই মনে মনে শুধু একটু ভেবোছলেন, “এ সব অদ্ভূত ধরনের ব্যাক্তিদের 
কেন স্বামীজণী টেনে এনেছেন ? িচন্তা শেষ না হতেই না-বলা প্রশ্নের উত্তর 
ভেসে এন | স্বামীঙ্জীর কণ্ঠে বুদ্ধের করূণ।র মূ্ঘনা, “দেখছ না, আহা, বেণাবখরা 
জশবনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে 1» সেই মধ্হ্‌্তেই শ্রোঙা নীরবে প্রার্থনা 
করোছলেন গৃবুর কাছে ষেন তার জীবনেও দঙখ-দাঁরদ্য আর হতাশাপ দিনে গুরুর 
আশশবাদ অক্ষুপ্ন থাকে । নীরবেই উত্তর পেবঝেছিলেন ?কুশ্ঠিন। লখোছলেন, “তাঁর 
নবরব আশীবাদের মধ্যে লুকিয়োছল 'বরাট শা ।”২২ দুঃখময় জীবনটার জন্য 


২১ 120170150217095. 0. 217 
২২ 01910000172 0179185 (1930), 2, 423 


টি স্মরণে মননে ধববেকানন্দ 


ভাঁগনগ কোনাদন দুঃখপ্রকাশ করেনীন। সামান্যতম হতাশাকেও মন থেকে দূর করে 
দয়োৌছলেন শুধু গুরুর প্রাতি ভাঁন্তাব*বাসের প্রগাটর তায় । জনৈক অনুরাগশ ভক্তের 
প্রশেনর উত্তরে বলছিলেন, “আমি কি কখনো অনারকম জীবন হ'লে খুশী হণ্তাম ? 
না. হাজার বার আম না'ই বলব । কারণ এই পাীথবীতে একজন বিবেকানন্দের 
মত ব্যান্তুর আগমন আত বিরল । যাঁদ আমাকে আবার জন্ম নিতে হয়, হাঁসমুখে 
আম আরও হাজারগুণ দুঃখ সইতে রাজী আছ আমার জীবনের এই বিরাট 
সোভাগোর জন্য ।”২৩ 

দুঃখের জীবনটাকে করে তৃলোছিলেন 'ক্রিশ্চিন মান্তর তপস্যা ; নয় পানান, 
[নরৃৎসাহ হনাঁন, সামান্যতম আব*বানকেও অন্তরে স্থান দেশীন। গুরুর অমোঘ 
আশণীবদিকে ক'রে |নয়োছলেন একমান্র রাজসম্পদ । যে-পথে ভয়ের আকার দেখেছন, 
সে-পথে “রাজার দোহাই” দিয়েছেন । গুরুর শেষ আশীবাদ এসোঁছল ১৯০১ গালের 
৬ই জ.লাই, মহাপ্রয়াণের বছরখানেক আগে । “আম ক্ষুদ্র, আত ক্ষুদু ; ?কন্ত 
আম জান যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহাত্ব সব্দা আগার আস্থা আছে। অন্য 
সকলের 1াষয়ে ভাবনা হ'লেও তোমার সম্পর্কে আমাল একটুও দুশ্চিন্তা নেই । 
জগঙ্জননশর কাছে তোমাকে সমর্থন করোছ । শাতানই তোমাকে সবণ্দা রক্ষা করবেন 
ও পথ দেখাবেন। এ-কথা 'নশ্চয়ই জান যে, কোনও আনন্ট তোমাকে স্পর্শ করতে 
পারনে না-কোনও বাধাবঘ্স মগুহুতের জনও তোম।কে ীনরুৎসাহ করতে 
পারবে না।” 

অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে'ছল স্ব।মীজীর আশীবদি । চরম দাঁরদ্য, অথাভাব 
আপ শার*ণএক দহুখকম্ট হা।সম;খে উপেক্ষা কবে 'কাশ্চন ১২৪-১৯৩০ পর্যন্ত শেষ 
কয়েকটি বছর কা টয়োছলেন আমোঁরচায়। জীবন-সায়াঞ্ছে একটা গভশর শান্তিতে 
ভরে থাকতেন এই মহখয়সী নারী । জাবন সায়াহ্ছে পেছনের তপস্যাপৃত দনগহালর 
ণদকে তাকিয়ে বলতেন, “এত দীর্ঘ, এত দুঃখময় জীবনাট ॥। তবুও মুহূর্তের জন্য 
অন্তানশহত সর্বশীল্তমত্ত।কে ভূলে ঘাইন, জীবনটাকে দনের পর দন ইচ্ছামত তোর 
করার চেষ্টা করোছি। কত ভুল করোছি, কত যন্ত্রণা সয়োছ আর কতবার হতাশা 
এসেছে দখর্ঘ বছরগীলতে । যুগের পর যুগ কেটেছে । শেষে এ জীবনে ইচ্ছা- 
শ'ন্ডটাকে করে তৃংলাছ দঃুজ'য়। অদ্ভূত শান্ত এই তপস্যাপৃত ইচ্ছার । কখনও 
মনে হয়েছে আঁম নক্ষত্রগুলিকেও কক্ষপথ থেকে 'বিচ্াত করতে পাঁর। গখনও এত 
শান্ত অনুভব করোছ যে, যম এলে বলতে পারতাম, “এই পযন্ত তুম এগোতে পার, 
আর একাট পদক্ষেপও নয় ।, অলঙ্ঘ্য বাধাকে লঙ্ঘন করোছি আম । এই ইচ্ছা- 
শান্তই আমা.ক টেনে এনৌছল ভারতে । মানুষের পক্ষে অসহনীয় শারশীরক যন্ত্রণার 
মৃহূত গুলিতে এই ইচ্ছাশীন্তই আমাকে এই দেহে বাঁচিয়ে রেখোঁছল। আর আজ 
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এই ইচ্ছাকে সমর্পণ করোছ প্রভুর ইচ্ছার মধ্যে। এবার আমার নয়, প্রভু, তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ।৮২ ৪ 

মহাসঙ্গীতের শেষ সংরধ্বান। কন্যা ক্রিশ্চনকে জগজ্জন র পায়ে সমর্পণ 
করেছিলেন রামকৃষ্ের নরেন । আজ সেই সমর্পণের স্বরূপ উদ্ঘাটত হ'ল সমার্পতাব 
শেষ সন্ধ্যায় । পপ্রয় ব্ধুর বাড়ীতে নিউইয়কে ১৯৩০ সালে মহাসমাধতে মণ্ন 
হয়োছলেন 'ক্লাশ্তন। খুব শান্তভাবে, বেশ একটা আনন্দের ঘোরে, সজ্ঞানে শেষ 
সমাণধতে ডুবে গেলেন 'তাঁন। পাশে দীড়য়ে দু-এক জন অন"রাগী ভন্ত দেখোছলেন 


খসাগর থেকে অমৃতসাগরে উত্তরণ হল এক মহাজীবনের-_বিবেকানন্দ-কন্যা 
ক্রাশ্চনের । 
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ধববেকানক্র-বজ্ধ্‌ জোসোঁফন ম্যাকঙ্গাউড 
রক্মচারিণী রয়া 


« ..আম সেই সময় মোহনীমোহন চ্যাটাজর্ঁ অনা'দত গীতা পড়ছিলাম । 
একাঁদন আমরা দুই বোন হাডসন নদী দিয়ে নিউইয়র্ক আস, স্বামী বিবেকানন্দের 
বন্তৃতা শোন'র বাসনায় । সোঁদন তাঁর বন্তব্য ভগবদ্গণতা । শতাঁধক ব্যন্তি উপাঁস্থত-_ 
সবাই ছণড়য়ে ছিটিয়ে বসে । যখন স্বামীজশী বলতে শহর, করলেন-'.আঁম চোখ 
তুলে ঠেখলাম, হাঁ এই চোখ দিয়েই দেখলাম (ঁনজের চোখ দৌখয়ে) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
সেখানে দাঁড়য়ে গীতা শোনাচ্ছেন! সেই আমার প্রথম আশ্চর্য দর্শন। আম 
তাকয়েই রইলাম-_আমার সামনে শুধু একাঁট মূর্তি” আর সব অদ্য ।”১ 

উপরোন্ত উীঁন্তাট রামকৃষ্ণ 'ববেকানন্দ-আন্দোলনে 'চাহুতা তীক্ষধী মান 
মহলা মস জোসৌফন ম্যাকলাউডের। তানি স্বামী ীববেকানন্দের অকীন্রম 
বন্ধু ! 

নীখলের 'নয়ন্ত। ভগবান বৃন্দাবনে রাখালদের ক্রীড়াসঙ্গী, 'তীনই গাণ্ডীবী 
অজর্নের চিরসখা পার্থসারাঁথ-__সে মধুর সখ্যভাব ধর্মীয় সাহত্যে আবস্মরণীয় ! 
[বশ শতকেও এমাঁনই এক অকীত্রম বন্ধ,ত্ব গড়ে ওঠে দুই অসম ব্যান্তিত্বের মধ্যে-_ 
একজন হন্দু সন্াসগী, শত সহস্র হৃদয়ে শ্রদ্ধের ধমচি।্য, অনাজন সুশীক্ষত" 
অশনে ভূষণে আধুনক, সামাজিক মযাদাসচেতন, আমোঁরকান রমণী । তাঁদের 
অন্তরঙ্গ সথ্যের স্বীকীতি জোসেোকনের নিজের ভাষায়, “আম তাঁর বন্ধু ছাড়া আর 
[কছু ছিলান না।”২ স্বামীজীর সঙ্গে ।মস্‌ ম্যাকলাউডের সম্পক প্রসঙ্গে সদানন্দ 
[নবোদতাকে বলেছিলেন, “সে (জা) হল বন্ধু -ীতাঁন আর জো খুব সংন্দর 
কাঁধে কাঁধ বলয়ে চলেন । আর জোর উপর তাঁর কি অগাধ বিশ্বাস !”৩ ন-বাঁদতা 
বলোছলেন ধে জোসোফন তাঁর সবাঁধক খাট, ঘানষ্ত, শ্বস্ত বন্ধু। 

স্বামশ বিবেকানন্দ একটি বহুমুখী ব্যন্তিত্ব । ম।নবতাধাদ ও স্বদেশপ্রেম, সঙ্গীত- 
ময়তা ও চিনতাশশলতা সন্ন্যাস বিবেকানন্দ চাঁরনের একেকাঁট উজ্জল দিক। তিনি 
ভন্তশ্লেন্ঠ, উদাত্ত কণ, আদর্শ আচার্য, কুশলী বাগ্মী, নিভঁকি নেতা । "তান 
সত্যদস্টা, বেদম । প্রপা'রত হৃদয়ের আহ্বানে, তাঁর স্ব্প পাঁরসর জীবনে সমবেত 
হয়েছেন দেশ-বিদেশের বহহ মানুষ, ধন্য হয়েছেন তাঁর মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধান করে 
বা সত্যদর্শনে । সেই সত্য ধারে ধারে তাঁদের জীবনে পাঁবন্র ধর্মের রূপ ধারণ 
করেছে । 'জীবনে ধর্মহীন িছুরই আঁস্তত্ব নেই, সবই পাঁবন্র। “সব সময় একটা 
কথা মনে রাখবে-_তোমরা যে আমোরকাবাসী স্ত্রীলেক হয়ে জন্মেছ সেটা নিতান্ত 
বাহরঙ্গ ব্যাপার । স্বরূপতঃ তোমরা সবাই, সেই এক ঈশ্বরের সন্তান। দিনরাত 
ধনজেকে এই আত্মপাারচয় দিতে থাক এবং কখনও ানজেকে ভুলো না।”8 এই. 


“ধববেকানন্দ-বন্ধু জোসেফিন ম্যাকলাউড ১৬৬, 


গুববেকানন্দ বাণশর আলোকেই ম্যাকলাউড 'নজেকে 'শাক্ষত করেন- এই স্তাকে 
জীবনে পাঁরণত করেন । তাই স্বামীজীর প্রেরণায় জোসোঁফনের রূপান্তর 
বাবেকানন্দ বন্ধ, 'জো জো? তে। 

গববেকানন্দ সত্যের প্রাতভূ ॥ আত্মার মাহযায় সদা জাগ্রত । তাঁর বম্ধৃত্তের অর্থ 
সত্যকে গনভর্গক গিন্তে বরণ করা ॥ জোসোঁফন ম্যাকলাউড, এই জহলন্ত সত্যকেই 
অনহসন্ধান করেছেন । তাই বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণায় তাঁর 
মহান: বিস্ময় ও প্রত্যয় £ “?তাঁন গঠিক কি বলেছিলেন, তা আজ আর স্মরণে নেই, 
ণকন্তু অণচরে সব কথাই আমার সত্য বলে বোধ হল । তাঁর প্রথম বাক্যাট সত্য ছিল, 
দ্বিতীয়াট--তাও সতা, তৃতীয় বাকাঁটি, তা আরও সত্য । এর পর সাত বৎসর ধরে 
আম তাঁর বাণী শুনোছি, সেই উচ্চারত বাণীর প্রত্যেকাটই আমার কাছে সত্য ॥ 
সেই াবশেষ মুহূর্তে জীবন যেন এক নূতন তাৎপর্যে মাণডত হল ॥ মনে হল, তান 
মনে কাঁরয়ে দিলেন, তোমরা অনন্তে অধাঁস্থত । তার পাঁরবর্তন নেই, পারণামও 
নেই । (সে অনুভব) সূর্ধের মতো ভাস্বর, একবার দর্শন করলে তা কখনই ভোলা 
যায় না।”৮€ 

যে কয়জন পাশ্চাত্য মাঁহলা স্বামীজীর আমোরকা তথা পাশ্চাত্য আভষান 
সার্থক করেছিলেন, মিস্‌ ম্যাকল।উড তাঁদের অন্যতম । স্বামীজী অনেক বিষয়ে তাঁর 
ওপর 'নর্ভর করতেন । জো-র উদ)ম ও উৎসাহ তাঁকে অন:প্রেরণা দত । লশ্ডন থেকে 
স্বামীজী জোকে লিখছেন-__-“সংস্কারবশেই আমার মন চাঁরাঁদকে সেই চেনা মুখখানি 
খংজে ফিরছিল, যে মুখে কখনও 'িনরুৎসাহের রেখা পড়ত না, যা কখনও পাঁরবার্তত 
হত না আর যা ছিল সর্বদা সহায়ক, অ!নন্দময় ও শাস্তপ্রদ 1৮৬ কয়েক বছর পর 
আবার লণ্ডন থেকে লিখলেন, “আসল কথা হচ্ছে, জো, লণ্ডনে কোন কাজ হবে না. 
কারণ তুমি এখানে নেই ॥ তুমিই দেখাছ আমার 'িয়াত।”৭ নিবোঁদতাকে তান 
বলোছলেন, “যখন সে (জো) আমার সঙ্গে থাকে, সবই সুষ্ঠু ভাবে চলে, আর আম 
প্রচুর সাফল্য অন কার । আম্োরকায় সে আমার সঙ্গে গছল-_-এবং ইংলণ্ডেও আর 
(সেইজন্যেই ) সব ছু ঠিক ছিল । তারপর তাকে ছাড়া আম ভারতে এলাম--এবং 
কোথাও সেরকম সুব্যবস্থা দেখলাম না ।...আমাকে তাকে 'ফারয়ে আনতে হবে। 
আ'ম তাকে ছাড়া িছু করতে পার না ।৮৮ 

পত্রে 'বাঁভন্নজনের কাছে তান জোসে?ফনের বাঁদ্ধমত্তা ও নীরব কার্য প্রণালশর 
প্রশংসা করেছেন । স্বামীজী শেষবার তখন আমোরিকায় লেগেট পাঁরবারের আতাঁথ । 
ফ্রান্সিস এইচ্‌ লেগে নিউইয়কররে একজন ধনী শসা ব্যবসায়ী । তান বয়ে করে- 
ছিলেন জোসোঁফন ম্যাকলাউডের সহোদরা বেটণ স্টার্জসকে । এদের বিবাহে এর 
আগ্েরবার পাশ্চাত্যভ্রমণ কালে স্বামীজী উপাস্থত 'ছিলেন। ফ্রাঞ্কের (ফান্সস) 
আঁতীপ্রয় রমণণয় বাসস্থান, নিউ ইয়ক্ণ থেকে তিশ মাইল দরে হাডসন নদশর তারে 
কাটজীকল পর্ব তাঁস্থত শরজল ম্যানর' । শিস ম্যকলাউডের সঙ্গে লেগেট 
পাঁরবারের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘানম্ত ছিল, বলা যায় 'তাঁন একরকম এই. পারবাবভূ্তই 


স্ম. ম. বি./১ম/১১ 


৯৬২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


গছলেন। এই সময় স্বামণজী এখানে প্রায় আড়াই মাস থাকেন। হঠাৎ খবর এল 
মস ম্যাকলাউড ও বেটী লেগেটের একমাত্র ভাই লস এ্জেলস-এ খুবই অসংস্থ । 
দ্বরান্ত না করে জোসোঁফন বোৌরয়ে পড়লেন । স্বামীজ বেরনোর সময় তাঁকে 
সংস্কৃতে শুভ কামনা জানিয়োছলেন ও বলোছিলেন,_-“গোটা কয়েক ক্লাসের ব্যবস্থা 
করে ফেলো, তা হলেই আম হাজর হব 1৮৯ আর সত্যই স্বামীজী সেখানে ছয় 
স*্তাহের মধ্যে হাঁজর হয়োছিলেন এবং ছ-সাত সপ্তাহের আগে নিউ ইয়র্কে ফিরে 
আসেন 'ন। 

সে যুগে পাশ্চাত্য নারীর সহজভাব, কর্মক্ষমতা, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলা 
স্বামীজীবে মুগ্ধ করোছিল। জোসোঁফনের মধ্যে এই সব কাঁট বোশঘ্ট্াই 'ছিল। 
তাই জীবনের শেষ বংসরেও 'তাঁন মিস্‌ ম্যাকলাউডকে গলখোঁছলেন-_-“আনর। এক- 
সঙ্গে কাজ করব-_এ মায়ের আদেশ, এতে ইতিমধ্যেই বহু লোকের কল্যাণ হয়েছে, 
রও অনেক লোকের কল্যাণ সাঁধত হবে 1৮১০ 

স্বামীজী মূলতঃ অর্থ সংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যে যান এবং সেই অর্থে তাঁর গরীব 
ভারতবর্ষের যাঁদ কোন কলাণ সাধন করতে পারেন, এই ছিল তাঁর আভপ্রায়। 
পাশ্চাত্য মাহলাদের মধো ধারামাতা (মসেস গুল বুল) তাঁকে সবাধক আর্থিক 
দ্রাহাযা করেন । মিস্‌ ম্যাকলাউডও তাঁকে ঘথাসাধা সাহায্য করেছেন । একবার আটশ 
ডলার এনে তান স্বামনীজীর হাতে দেন, 'দয়ে প্রথম উদ্বোধন” (বাংলা মুখপন্ন)-এর 
জন্য প্রেস কেনা হয় । যখনই স্বামীজনীর কোন কহ্‌র প্রয়োজন হয়েছে, কোনাঁদক 
গচন্তা না করে ম্যাকলাউড সেখানে ঝাঁপয়ে পড়েছেন । তাঁর এই সহ্গদয় সাহায্য 
স্বামীজী ভোলেন! ন। একাধকবার পন্রে পাই--“আ'ম যতটা সাহায্যের যোগ্য, 
তুম তার চেয়েও বোঁশ সাহায্য আমায় করেছ। আমার অসীম ভালোবাসা ও 
কৃতজ্ঞতা জানবে 1৮১১ “জো তোমার সবাঙ্গীণ কুশল খোকাতুমি দেবতার মতো 
আমায় রক্ষণাবেক্ষণ করছ ।৮১২ 

স্বামশজী জানতেন জোসোৌফন সাধারণ মেখ্েদের থেকে আলাদা । স্বামশজণ 
তাঁকে তাঁর সমপযাঁয়ের সহকাঁমরূপে দেখতে চেয়েছেন। মেয়েদের, বিশেষ করে 
ভ রতায় মেয়েদের পরাঁনভরশশীলতা তাঁকে প্রাতপদে পণড়া 'দয়েছে। তাই গতানি 
পাশ্চাত্য থেকে ভারতীয় মেয়েদের জন্য প্রকৃত সংহনী সংগ্রহ করে এনেছেন । 
এসেছেন ভাগনী নিবোঁদতা, ভগনন 'ক্রাস্টিন, কিন্তু মিস্‌ ম্যাকলাউডকে তান রেতে- 
গছলেন তাঁর পাশে, কারণ স্বামজী জানতেন দৈব ইচ্ছাতে জোসোঁফন নারণ, কিন্তু 
অন্তর তাঁর একই শান্ততে ভরপুর, মন তাঁর উচু সুরে বাঁধা । তাই তাঁকে লিখেছেন, 
“জো, শরীর ও আত্মাকে চাঙ্গা রাখো»""গোৌরব এবং সম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা 
করছে এবং মনান্ত ।*"'কোন পদ্রুষের সাহায্য ছাড়াই তুমি বড় হবে, যেমন তুমি বড় 
আছ, আমাদের পৃপ্রয় অনাড়ম্বর চিরন্তন জো !”১৩ জোসোঁফনের ভাগ্য নিধ্ঠীরত 
হয়ে গিয়োছল, তিনি আজীবন কুমারী থেকে গিয়েছিলেন । 

স্বামী িবেকানন্দ যে শুধু জোসেফিনকে লিখেছেন, তা নয়, দনবোদতাও এ প্রসঙ্গে 


বব বেকানন্দবন্ধু জোসেফন ম্যাকলাউড ১৬৩ 


অনেক শুনেছেন তাঁর কাছে । 'নবোঁদতার চিঠিতে আছে, “অপরেরা স্বামগজ'র 
সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই পাঁরবাঁধত হয়েছেন, কিন্তু তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই 
পূর্ণ বিকাঁশত।৮১৪ এমন যে অসামান্যা নারী, তাঁর অতীতের দিকে দ্ম্ট দিলে 
দেখতে পাব প্যারী ফ্যাশানে অগ্রণনী, তৎকালীন ইওরোপাীয় উপর মহলে সৃপাঁরাচিতা, 
সৌখীন, সুন্দরী জোসোঁফন সর্বত্র আছেন, অবাধে গমশছেন সবার সঙ্গে কিন্তু তান 
সবার না|ালের বাইরে । 'পতার কাছ থেকে পাওয়া চারব্লগত আঁস্থরতা তাঁর ছিল 
আর সেই সঙ্গে ছিল অসাধারণের জন্য প্রবল আগ্রহ । বাইরের প্রকাত চণ্ল হলেও 
অনন্তের প্রতি 'ছিল তাঁর তশব্র আকর্ষণ । 'বিবেকানন্দকে অনন্তরূপে তান হ্বদয় 
শদয়ে গ্রহণ করোছলেন । স্বামীজশী জানতেন জো সর্বদাই তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং 
তাঁর সবরকন আবেগজাঁনত বিস্ফোরণ অন্যেরা সহ্য করতে অপারগ হলেও জো সহ্য 
করবে। িবেকানন্দ জীবনে জো-র অসাধারণ ভূমকা গনবোঁদতাও অনুভব করেন-_ 
“তৃঁম] কখনও বছ্ুত হও শীন। পূর্ণ তোমার প্রেম । তাতে ভ্রাটর িহ্ুমান্র 
নেই ।৮-৫ জোর স্বভাবে ছিল এক চিরন্তনতা- সেখানে চাওয়া নেই, আছে শুধু 
দেওয়া । তাই পত্রশেষে ?নাদ্ধধায় তাকে প্রণাম জাঁনয়েছেন স্বামশীজ, তান জানতেন 
তা গ্রহণ করার ক্ষঘতা জো-র আছে । 

১৮৯৯তে ধাঁরামাতা, 'িনবোদতা ও জোসোঁফন ম্যাকলাউডের সঙ্গে স্বামখজশী 
গহমালয়ের পথে যাত্রা করেন । স্বামীজী মাঝে মাঝেই নিঃসঙ্গ থাকতেন--জো কখনও 
তাঁর এই স্নাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। একবার ীতনাদন অনুপাস্থাতর পর 
স্বামীজী তাঁর সাঙ্গণীদের নিজের ছোট বাঁড়াঁটতে ডেকে পাঠালেন এবং মধুর হাঁস 
ধদয়ে আপ্যাঁয়ত করলেন । এই ঘটনার উল্লেখ করে ম্যাকলাউড 'ীলখছেন, “আমরা 
তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা 'িয়ে'ছলাম । তাঁর প্রাত কোনরকম মনোযোগ দিই 'ান। 
আমরাও তাই তাঁন বোবাস্বর্প হই ান।৮১৬ স্বামীজীর এ ব্যবহারের জন্য 
ম্যাকলাউডেব কোন আভিযোগ নেই বৰং তাঁকে আনন্দ দিতে পেরেছেন ভেবেই তৃষ্ত। 
তাই বোধহয় তান স্বামীজশীর এত 'প্রয় ছিলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর এই পাশ্চাত্য বন্ধ্াট সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 'ছলেন। 
স্বামীজণশ একবার আসর জামিফ্ছেন মিসেস রজেটেন বাড়তে লস এঞ্জেলেস-এ । মস 
ম্যাকলাউডও আছেন র্লজেটের গৃহে আতাঁথরূপে। একাঁদন সেখানে 'তনাটি 
অপাঁরচিতা মহিলা এলেন । তাঁণ্রে সঙ্গে দেখা করে এসে স্বামীজ জোকে বললেন, 
“এই মাহলারা হচ্ছেন ?তিন বোন, আর এদের ইচ্ছা যে আমি প্যাপাডোনায় এদের 
বাড়তে যাই জে বললেন, “যান না ।” স্বামীজী বললেন, “ঠিক হবে তো 2 জো 
বললেন, এঠক হবে, আপ্পাীঁন যান 1 সঠিক তাঁরখ জানা না গেলেও এই “মভ 
ভাঁগন৭'দের বাঁড় স্ব'মীজী চলে গিয়োছিলেন। এতটাই ছিল স্বামীজীর জো-র প্রাতি 
শুবশ্বাস আর জো-ও জানতেন স্বামণ িববেকানন্দ ছোট্র গাঁণডতে থাকবার জন্য আসেন 
খুন, তাঁকে ছাঁড়য়ে পড়তেই হবে, তাই সোঁদন জোসোফনের কোন 'ছ্িধা ?ছল না। 

অন,রূপ আরও একটি ঘটনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য আভযানের 
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শেষে স্বামীজী তখন ম্যাডাম কালভে,1মস ম্যাকলাউড প্রন্তাীতর সঙ্গে মধ্য ইওরো.পর 
এতিহাসক শহরগুল দেখে মিশরে এসেছেন । হঠাৎ এক সকালে তান জোসেফিনকে 
বললেন, “আম এখান চলে যেতে চাই । আমায় ভারত ফিরে যেতে হবে । জো? 
পূর্ণ হৃদয়ে সম্মত 'দিয়োছিলেন, “যান না"। এই ছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউড-_ 
যাঁকে স্বামশীজ ছায়ার মতো 'বিশবস্ত ভাবতেন । 'নবোঁদতা লিখছেন, “পছন 'ফিরে 
তাকালে দেখি, আমাদের সকলের মধ্যে তুমি সবধিধিকভাবে তাঁর সমস্তরে থেকে তাঁর 
সান্ধ্য পেয়েছ_াতীন স্বরপতঃ ক, তা তুমিই সবাধক জেনেছ 1৮৭ শুধু তাই 
নয়, অনা আরেকটি কারণে নিবোদতা তাঁর ্রুম'"-এর কাছে কৃতন্ঞজ ছিলেন। 
ণনবোঁদতার ভাষায়--“তুঁম আমায় শাঁখিয়েছিলে গক ভাবে স্বামীজর সাল্ষধ্যে 
উপাঁস্থত হতে হয়, না হলে আ'ম হয়তো এখনও অন্ধকারেই হাতড়াতাম !-_প্রাতাঁদন 
তা আম অনুভব কাঁর 1৮১৮ 

শন্ত জ্ঞানাবরণের তলায় স্বামীজীর ছিল একাঁট আবেগপূর্ণ নরম মন ধার 
পারচয় পেয়েছেন অন্তরঙ্গ দ-একজন । বেদান্তকেশরশী বামন ?ববেকানন্দ পাশ্চ।ত্যে 
ঝঞ্ধাসদশ" হন্দু-সন্যাসী। শ্রীরামকৃষের নাম উল্লেখ না করেও তান তাঁর ভাব 
বিতরণ করে গ্ছেন, 'িন্তু তাঁর সকল আবেগ ও প্রেরণার উৎস হৃদয়দেবতা; 
শ্রীামকৃষ্ণ। তাঁকে তান সযত্বে রেখোছলেন অন্তরের মাঁণকোঠায়, ভালবাসার টানে 
শনয়ে গিয়েছেন পাঁথবীর সবর, কিন্তু লোকচক্ষুর সামনে তাঁকে বার করেন ন। 
শ্রীরামকুষণের ভালবাসায় তান তাঁর গোলাম হয়ে ঠীগয়োছিলেন । তাই তাঁর সম্পর্কে 
ণকছ বলতে গেলেই স্বামীজী ভাবাপ্নুত হয়ে পড়তেন । কিন্তু বন্ধত্ব একাঁট স্বতন্ত্র 
সম্পর্ক । সেখানে মনের কথা, হৃদয়ের আর্ত 'নাদ্ধধায় নিবেদন করে দুঃখ, আনন্দকে 
ভাগ করে নেওয়া যায়, ভাগ করে তৃপ্তি পাওয়া যায়। স্বামীজীও ত'র ব্যাতিক্রম 
ণছলেন না। আর এই পাব সম্পকবর আঁধকারণী 'ছিদলন আমেরকান মাঁহলা 
ভোসোঁফন--ভৌগোলিক ব্যবধান সেখানে মানাঁসক বাবধান স্াম্ট করতে পারে 'ন। 
স্বামীজীর হৃদয়বীণার গভীর সুরের মূ্ছনা খুব বেশীবার ধানত হতে শোনা 
যায় 'ন। 

১৮ এীপ্রল ১৯০০ স্বামীজীর লেখা গবখ্যাত সেই িঠ-_“যতই যা হোক, জো, 
আম এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দাঁক্ষিণে*বরের পণ্চবটীর 
তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণ অবাক হয়ে শনত আর ?বভার হয়ে যেত । এঁ বালক- 
ভাবটাই আমার আসল প্রকীত--আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাঁদ যা গিকছু করা 
গেছে, তা এ প্রকাতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাঁধ মাত্র । 
আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি--সেই চিরপাঁরচিত কণ্ঠস্বর ! 
যাতে আমার প্রাণের গিভতরটা পর্যন্ত কণ্টাঁকত করে তুলছে !---যাই, প্রভু, যাই! এ 
তিনি বলছেন, “মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, (সংসারের ভালমন্দ সংসারারা দেখুক) 
(তুই ও সব ছণড়ে ফেলে 'দয়ে) আমার ছু পিছু চলে আয় !_যাই প্রভু যাই !১১৯ 
এই চিঠিকে মিস ম্যাকলাউডভ স্বামীজীর সমস্ত চিঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ 
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করেছেন । শ্রীরামকৃষের পৃত সান্নধ্ের ?দব্যস্মাঁত এর ছন্রে ছলে । জো-এর প্রাস্তির 
আনন্দে মশগুল- হয়তো 'তাঁন এ চিঠির গভীর তাৎপর্য- মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিত 
হৃদয়ঙম করতে পারেন 'নি। স্বামীজ তখন সাফল্যের চরম 'শিখরে- আকাঁস্মক 
1তরোধানের প্রস্তুতি 'তাঁন ভন্ন আর কারই বা ছিল, যাঁদও জো-র কাছে তান গ্রাণ 
খুলেই সে কথা প্রকাশ করেছেন । 

জোসৌফন চেয়োছলেন ভারতে আসতে । স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সাবধান 
করেছিলেন, “হাঁ, আসতে পার যাঁদ তুমি আবর্জনা, অবনাতি, দরিদ্র দেখতে চাও ও 
কৌপনীন পরাহিত মানুষের মুখে ধর্ম শুনতে চাও । এতদ্বাতীত আর গকছুর আশা 
রাখলে এস না। মামরা আর একটাও সমালোচনা শুনতে প্রস্তুত নই ।”)০ 
মস ম্যাকলাউড এসোছলেন, একবার নয়, বারবার, স্বামীজী অপ্রকট হবাব 
পরেও । 

জোসেফিন তখন এখানে । একাঁদন স্বামশীজশী জোসোঁফনকে বললেন, “আমার 
নিজের একা) পয়সাও নেই । আম এতাঁদন যা পেয়োছ সবই আম দিয়ে 'দিয়োছ।” 
ম্যাকল৷উড তাঁকে আজীবন প্রাতি মাসে পণ্চাশ ডলারের প্রাতশ্রাত ?দয়ে তান দুশ 
ডলার 'দিয়োছলেন। কিন্তু চার মাস শেষ হবার আগেই স্বামীজশী মায়াতনু তাাগ 
করেন । জহুরশী জহর িনোৌছলেন ঠিকই, গকন্তু একবারও ভাবেন ' নি আর শখনতে 
পাবেন না নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠের সঙ্গীত ।? 

তখন জোসোঁফন ইংল্যান্ডে রাজার হীরক জয়ন্তী উৎসবে যোগ 'দতে গেছেন । 
কেবল পেলেন, 'স্বামন বাণ লাভ করেছেন ।, জো হতবাক হয়ে গেলেন । অশ্রু 
বাধা মানল না। একাঁদক্রমে কয়েক বছর তান কে*দোছলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে 
পড়ল মেটারালঙ্কের লেখা, তুম যাঁদ কারও দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাঁবত হয়ে থাক, 
জীনে তা প্রমাণ কর, চোখের জলে নয় । জোসোঁফন আমেরিকায় ?ফরে গেলেন। 
*নে পড়ল একাঁদন তান স্বামশীজণীকে জিজ্ঞেস করোছলেন, অ পনাকে সবাক কি 
ভাবে সাহায্য করতে পার ?% ববেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারতক ভালবেসে । সে 
সবর তাঁর কানে ঝঙ্কৃত হতে থাকে । 

ভাবষ।তে জোসোফন ম্যাকলাউড পাঁরাঁচত হয়োছিলেন “সেইন্ট” প্রফেটেসত নামে । 
স্বামশীজনী সংকীর্ণতাকে মৃত্যুতুলা মনে করতেন। তাঁর মতে প্রসারণই জীবন 
জোসেফিন তাই প্রসারত হয়ে গিয়েছিলেন । বেড়ে 'িয়োছল তাঁর হৃদয়ের ব্যাস্তি। 
বশহ্যক 'দক ।দয়ে তাঁর বিশেষ পারবর্তন ,য় 'ন। জোসোফন কোথাও 1স্থর থাকতে 
পারেন ?ন, ছুটে বৌঁড়য়েছেন আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এক দেশ 
থেকে অন্য দেশে, অবাধে মিশেছেন সবস্তরের মানুষের সঙ্গে, শানয্মছেন বিবেকানন্দ 
বাতাঁ। ?তাঁন জানতেন বিবেকানন্দ যে জন্য এসো ছলেন, সে কাজ তান শুরু করে 
'গয়েছেন, তা পাঁরপ্ান্ট লাভ করে নি । বন্ধুত্বের এ 'ীবরাট দায় গতাঁন স্বেহহাস, 
সানন্দে বহন করেছেন । আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পন্ত তাতে কোন ক্লান্ত বোধ 
করেনান। বিশ্রাম গনয়েছেন চলন্ত গ্রাঁড়তে, উপাধান ছিল মাথার টুপি আর ব্যাগে 
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থাকত কয়েকশ ডলারের খুচরো, যাঁদ কোন কাজে লাগে । হঠাৎ হাজর হতেন 
বাঁড়তে, আবার হঠাংই চলে যেতেন কোন অসমাপ্ত কাজের তাগিদে । মিস 
ম্যাকলাউডকে দেখে নিবোদতা 'লিখোঁছিলেন, “স্বামণীজা মঠ ত্যাগ করে গিয়োছিলেন-_ 
যতাদন না ১০, ০০০ লোককে রামকুষের নাম নেওয়াতে পারাঁছ ততাঁদন ফিরব না-_ 
এই প্রীতজ্ঞা করে । সেই একই কাজ তুম এখন করছ-_সারা পাঁথবী ঘুরছ আর 
মানুষ-ক স্বামীজশর নাম নেওয়াচ্ছ।”২১ জো! বার বার ভারতে এসেছেন, আবার 
1ফরে গেছেন পাশ্চাত্যে । সেখানে যে তাঁর অনেক কাজ বাঁক ! স্বামীজ? তাঁকে পত্রে 
অনুপ্রেরণা "দয়োছলেন, “একক ট্রা হয়ে লেগে যাও, কর্ম থেকে কারও 'নস্তার 
নেই 1৮২ কমণীবরাঁতি তান পাবেন কোথায় 2 

স্বামী বিবেকানন্দের স্মাতি মান্দর 'নমাণে তাঁরি উৎসাহ ছিল অপাঁরসাীম । 
স্বামণীজীর ইচ্ছা ছল বেলংড়ে বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপন করবেন । তার প্রথম পদক্ষেপ 
1হসেবে যখন বেলহড় বদ্যামান্দর স্থাঁপত হল, জোসোঁফন তাতে প্রথম অর্থ সাহায্য 
করোছলেন । এত যে ববেকানন্দের প্রাত 1নাঁবড় একাত্মবোধ, তিনি বন্তু হন্দু হয়ে 
যান নি। তাঁর কথায়, তাঁর (ববেকানন্দের) দয়াতেই আম আজ একজন অপেক্ষা- 
কৃত ভাল রকম খ্রীশ্চান |. আমি বললম, -স্বাঁমন, আমি হব ১ তান দড় 
গম্ভীর স্বরে আমার ম খের 'দকে চে.য় বললেন, “০০ 1 0০ 504:5817.৮২৩ এই 
ভাবে বন্ধু 'ানবেকানন্দ তাঁকে জাগিয়োছলেন। তিনি পণই ছিলেন, কেবলমাত্র 
[বিবেকানন্দ সাহচর্যে তাঁর জীবনের মোড় ফিরে ি:য়ছল। জোসেফিনের ইচ্ছা ?ছল 
তাঁর সমাধর উপর লেখা থাকবে--রোঁডনেস ইজ অল: ।” বিবেকানন্দ তাঁকে এভাবে 
জীবন কাট:তে শাখয়ে গিয়োছলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাছে মানুষ ছিলেন না, পাঁরণত হয়োছলেন আদর্শে । 
আদর্শের মৃত্যু নেই, তাই গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তান বলতেন, "তান 1.লেন বলো 
না, তান আছেন, তান আছেন” । তাঁর হৃদয়ের তন্ীতে একটাই সুর বাজত 
“ভারতকে ভালবাস'__যে ভারতের সমাজ 'ববেকানন্দের শশুশয্যা, যৌবনের উপবন, 
বার্ধক্যের বারাণসশ । 

যখন কমর্্ষমতা গেছে-তখন অন্তর1ট 1াববেকানন্দ আলোকে প্রজ্যালত রেখে 
সময় আরও ভাল কাটিয়েছেন, পারবার থেকে বহুদুরে দাক্ষণ ক্যাঁলফো্ণিয়ার 
বেদান্তমণ্ঠে, বিবেকানন্দ হোমে । তাঁর ঘর নয়, 'তি'ন স্বয়ং ছিন্ন ববেকানন্দ 
স্মতিপতঠ । নিজের বয়স গণনা করতেন, ১৮৯৫ এর জানুয়ারি, যোঁদন স্বামীজীকে 
প্রথম দেখেছিলেন সোঁদন থেকে । অথচ তখন তাঁর প্রকৃত বয়স সাঁহীন্রশ। জ'বনের 
শেষ সাতঁট বছর িবেকানন্দ হোমের বাইরে যান নি । 'কন্তু সাদা চুলের তলায় নল 
দুট দীস্তিমান চোখ প্রাণপ্রাচুযের সাক্ষা দিত। ১৯৪৯ এর ১৪ অক্টোবর বিবেকানন্দ 
হোমে যোদন তান ৯১ বছরের শরীর আর ৫৪ বছরের মন ফেলে রেখে চলে 
গেলেন, সোঁদন স্বামী বিবেকানন্দের সবচাইতে কাছের আরেকজন মানুষ হা?রয়ে 
গেল। 
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চকুর্ঘ ভ্যান 


আপ্রলিল্ সললেল আালোক্কে 
সপসহ্গ ৪ নিলেক্ষালন্দ 


“শববেকানন্দের কথা ভাবলে বারে বারে আমার বটোফেনের কথা মনে পড়ে। 
বধেকানন্দ যে সময়টুকু এই প্রশান্তির বক্ষে বরাজ করিতেন, তখনো তাঁহার তরণাীর 
পালে সকল গিক হইতে বায়; প্রবাহিত হইয়া আঁসয়া লাঁগত। পাঁথনীর যগব্যাপী 

খ-যন্তুণা ভাঁহার চাঁরাঁদকে ক্ষাধত সামাদ্ুক পাঁখর মতো অহরহ ডানা 
ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দূর্বলতা নহে-শীন্তর আবেগ তাঁহার সি-হবদয়ের মধ্যে 
উদ্বেল হইত ।৮ _রোম্যা র'ল্যা 


বিবেকানম্দ-আবভাঁবের এতিহাপিক পটভূমিকা 
্বামী সারদেশানম্দ 


পলাশশর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া, 'ব্রাটিশ বাঁণকগণ ক্রমে কলমে সমগ্র ভারত দখল 
কাঁরলেন। ভারতের এশ্বর্যে সমাদ্ধমান 'ব্রাটশজাতির আধিপত্য প্রভাব বিস্তৃত 
হইল সারা পাঁথবীতে । বিদেশী বাঁণকগণ এদেশ হইতে কাঁচামাল নজেদের দেশে 
লইয়া গিয়া বৈজ্ঞানক কৌশল সহায়ে অন্পায়াসে নানা দ্বব্য প্রস্তুত করিয়া এদেশেই 
আবার আনয়ন করেন ব্কিয়ের জনা ৷ ভারতের রক্ষণশখল জনসাধারণ প্রথমে এদকল 
[িলাঁতি দ্রবো তেমন রচপ্রদর্শন বা আগ্রহপ্রকাশ না কাঁরলেও সমচত্র বাঁণকদল নানা 
প্রকার ছলেবুল কলে-বোশলে এঁপব দ্রবা বাজারে চাল: কাঁরঠে থাকেন । 

ব্লাঁত জাঁনসেন কাটাতি বাঁড়ষা চললে দেশী 'শাজ্পকূলের সর্বনাশ আরম্ভ 
হইল । তাহারা পৃর্ষান্‌কমিক বাবসা গটাইয়া পেটের দায়ে ছুটিতে লাগল এঁদক- 
সোঁদক | ফলে দেশশ মহাজনগণ নিঃস্ব হইতে লাগলেন, আর বদেশন মহাজনগণেন 
সন্দুক ভারতে লাগল ধনদৌলতে ।॥ বদেশী শীজানসের চাঁহদা উত্তরোত্তর 
বাঁড়তে থাকলে অন্‌কল ক্ষেত্রে ভারতেও ইংরেজের কলকারখানা প্রীতাচ্ঠত হইতে 
লাগল । 

বিদেশী বাঁণক-রাজের স্বদেশ ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ সাধনে দনে দনে ভারতের ঘোর 
অবনাতি, ভাষণ দুরবস্থা ঘাঁটল। ইংরেজ বাঁণকগণ প্রথমে গাঁটার কাঁধে বাঁহয়া 
যাহাদের দরজায় ফোর কাঁরত, সেই সকল 'বদেশনী ফোরওয়ালার দল ভাগ/বশে 
বাঁধর বিধানে দেশের হতা-কর্তা হইয়া দাঁড়াইল । ভারতের ধনসম্পদ হইল ইংরেজদের 
করতলগত | ভারতকে শোষণ কিয়া ভারতেরই সম্পদরাশি তাহারা চালান দতে 
শুরু কাঁরল তাহাদের স্বদেশ বলাতে । ভারতবাসণ দুুর্ভক্ষে অনাহারে শুকাইয়া 
মলে তাহাদের ক্ষাত'কি? 

ইংরেজ বণিকগণের ব্যবসা পাঁরচালনার সহায়করূপে তদনুচর এদেশীয় ব্যবসায়ী 
দলের প্রাদূভবি হইল ৷ তাহারা স্বয়ং যথেষ্ট ধন উপারজনে সক্ষম হইলেও, তাহাদের 
ব্যবসায়ে, দেশের সম্পদরাশ [দেশেই চালান হইতে লাগল বোঁশর ভাগ । সনচতুর 
বাঁণকগণ রাজশান্ত হস্তগত কাঁরয়া শানন শোষণ, দুইই প্রবল উৎসাহ-উদামে 
চালাইলেন একসঙ্গে। কোন কোন চিন্তাশীল দেশপ্রাণ ব্যান্তি নিজেদের দুরবস্থা 
হৃদয়ঙ্গম কাঁরয়া প্রাতকারের জন্য চেম্টান্বিত হইলেও সকল উদ্যম-যত্ব বিফল হইতে 
লাগল, নিজেদের মধ্যে একতা ও সংগঠন-শান্তুর অভাবে । তাহা বুঝিতে পাঁরয়া 
বাঁণকরাজ অত/ধিক সাবধান হইয়া দৃঢ়ভাবে আটঘাট বাঁধতে .লাগিলেন। ফলে 
ভারতবাসীর দাসত্ব-শঙ্খল কাঁঠন হইতে কাঠিনতর এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা 
শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে লাগিল । দেশবাসীর শীন্ত সামর্থ নম্ট ও জাণতর 


১৭২ স্মরণে মননে 'ধিববেকানন্দ 


সুদ্‌ঢ় মেরুদণ্ড ভঙ্গ কারবার জন্য বাঁদ্ধমান ইংরেজ রাজপুরুষগণ নূতন নৃতন 
উপায় উদ্ভাবনে নযুন্ত হইলেন । রাজশান্তর সাহায্যে ও প্ররোচনায় 'বদেশন প্রীষ্উধর্ম 
প্রচারকগণ ভারতে তাহাদের ধর্ম-সং্কীতি বিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। 
বদেশ হইতে দলে দলে খ্রীষ্টধর্মযাজক পাদরীগণের আমদাঁন হইতে থাকল, 
ভারতের সব -থাঁপত হইতে লাগল 'গজাঁ, প্রীম্টীয় উপাসনালয় ৷ বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই ভারতে প্রীষ্টধমবিলাম্বগণের আঁস্তত্ব দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে 
প্রভূ যীশুর অনুচরগণের মধ্যেই একজন তাঁহার আঁভপ্রায়মতে নবধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্যে পৃর্বদেশে ভ্রমণ কারিতে ক রতে ক্লমে ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং ধর্মপ্রাণ 
ভারতবাসী সেই ভগবদ্ভন্ত সাধু-মহাত্মাকে পরম সমাদরে নিজেদের দেশে রাখেন । 
তণনও ভারতবাসদর ধমপপ্রাণতা ও ভগবদ্ভন্তি দর্শনে প্রীত হইয়া স্থাঁয়ভাবে এদেশে 
অবস্থান কাঁরয়া স্থানীয় লোকাঁদগ্কে যশুর প্রেমধর্মের মহিমায় মোহত ও দর্ণীক্ষত 
করিয়া তদনুবত্ট শ্রপ্টান সম্প্রদায়রূপে প্রাতীঙ্ভত কাঁরয়াঁছলেন । তাহারা দক্ষিণ- 
ভারতের কেরল প্রদেশে পুরুষানুকমে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দ নজেদের ধমাচরণপূর্বক 
বাস কারিয়া আসতেছেন। অপর একদলের মতে, পূর্বদেশে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে 
খ্রষ্টানগণের ভিতর মতাঁবরোধ, দলাদাীল ও বহু অবান্তর সম্প্রদায়ের উৎপান্ত 
হইয়াছিল । [নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য একদল অপর দলের সাহত ঝগড়াদ্ন্দ্ 
কাঁরতে থাকায় মহা অশান্তির সৃষ্টি হয় ॥ এমনাঁক শীন্তশালী দল দুর্বলগণের উপর 
ভদবষণ অত্যাচার কাঁরতে আরম্ভ ক'রে । তখন তাহারা দেশত্যাগ কাঁরয়া পলাইতে বাধ্য 
হইল । এইভাবে একদল পলাতক খীম্টান ভারতে আগমন কাঁরয়া এদেশের লোকের 
সহানুভূতি লাভ করিয়া শান্তিতে বাস করিতোছলেন। কেহ কেহ আবার অনুমান 
করেন ইসলামের অভ্যুদয় ও রাজ্যবিস্তারকালে 1পাঁরয়া হইতে একদল গ্রীম্টান ভারতে 
আসেন । তখন আরবদেশের সাঁহত ভারতের সুবৃহৎ বাঁণজ্য-ব্যাপার ছিল। উভয় 
দেশে নৌকাযোগে মালপন্র আমদান-রপ্তাঁন হইত, 'িশেষভাবে মালাবার উপকূলে । 
এই সময়ে সাঁরয়া-ত্যাগী-খ্রীষ্টানগণ কেরলে আসয়া সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে ও শান্তিতে 
বাস কারতে থাকেন। 

কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বের সময় যে-সকল এ্রখপ্টান ও 'মশনারগণ ভারতে আসলেন 
তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ 'ভিন্নপ্রকারের | তাঁহারা স্বীয় জন্মভীম, স্বদেশবাসী 
স্বধমাবিলাম্বগণের স্বার্থসাধনের জন্যই তৎপর । ভারতবর্ষকে তাঁহারা পরদেশর্‌পেই 
দোঁখতে এবং “নজেদের মতলব গসদ্ধ কাঁরয়া স্বদেশেই 'ফাঁরয়া যাইতে লাশগলেন। 
অবশ্য ইংরেজদের মধ্যে অনেক মহাপ্রাণ ব্যান্তও ছিলেন যাহারা ভগবান: যীশুর 
পণানূসরণ কাঁরয়া দেশ-জাতি-ধর্ম 'নার্বচারে সকল মানবের উপকার-ব্রতেই মনপ্রাণ 
দর্পণ কাঁরয়া'ছলেন। এ সকল মহান প.রুষ এদেশবাসীর উন্নাতর জন্য অনেক 
চেন্টা ও মহৎ কাজ কাঁরয়াছলেন। ভারতবাসী এখনও তাঁহাঁদগের প্রীত বিশেষ 
সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরয়া থাকে । নবাগত মিশনারগণ ভারতের 'িম্নশ্রেণীর ও 
অ'দবাসীর মধ্যেই সহজে স্বীয় প্রভাব ও কর্মকেন্দ্র বস্তৃত করিতে সক্ষম হইলেন। 


বিবেকানন্দ-আ'বিভাঁবের এতিহা'সক পটভূুমিকা ১৭৩, 


কারণ উহারা আঁশাক্ষত ও দারদ্রু। তথাকাঁথত উচ্চবর্ণ কর্তৃক ভারতের এইসব 
হতভাগ্য আঁশাক্ষতগণ অস্পৃশ্য িবোচিত হইয়া দুঃখকম্টে জীবন-যাপন কাঁরত। 
ভারতের সনাতন ধর্ম ও উচ্চবর্ণকে দেশের দুঃখ-দুদ্দশার জনা দায়শ কাঁরয়া এবং 
ভারতের ধর্ম-সংস্কীতি আত হণন প্রাতিপন্ন কাঁরয়া, মিশনাররা চতুর্দকে জোরগলায় 
প্রচার আরম্ভ কাঁরলেন এবং অনেক পস্তক-পান্রকাদ প্রকাঁশত হইতে লাগল। 
ভারতবাসীর সামাঁজক রীত-নীতি, ধর্মউপাসনাপ্রণলশর 'বরুদ্ধে মশনারগণ 
প্রকাশ্যে প্রচার বন্তৃতা করতে লাগলেন । তাঁহাদের সহকারী অনচরবর্গও সনাতন- 
ধমে'র তথা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সকল প্রাদোশক ভাষায় কুৎসাপূর্ণ পুস্তক- 
পাস্তকা 'লাখয়া সবন্র প্রচারে লাগয়া গেলেন । রাজসাহাযাপুন্ট মিশনারগণ 
নানা প্রলোভনে প্ররোচিত কাঁরয়া দুর্বলাঁচত্ত দারদ্র দঃখন আধবা1স,।ণকে খ্রীষ্টধর্মে 
দশী'ক্ষত কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। সমাজের শীষ্স্থানীয় গণ্যমান্য স্াঁশাক্ষত 
ব্যান্তদের মধ্যেও কিছু কিছু লোক স্থানে স্থানে নবধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কঁরিলেন। 
প্রাচীন সমাজধর্মে ভীষণ প্রাতাক্যয়া দেখা দিল। ভারতবাসী আত্মরক্ষায় সচেষ্ট 
হইলেন । রাজশাস্ত, ধন ও শবদ্যাবলে বলীয়ান সঙ্ববদ্ধ খ্রনষ্টান ধর্মপ্রসারকদলের 
1বরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মতো শান্তশালশ কোন সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় তখন ভারতে ছি্স 
না। তথথাঁপ 'বাঁভন্ন স্থানে ব্যান্তীবশেষ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, আপনাদের শিক্ষা- 
সংস্কৃতি-ধর্ম ও গৌরব প্রচার কাঁরতে সচেম্ট হইলেন । 

|মশনারগণ ভারতীয় সমাজের দোষ উদ্ঘাটনে তৎপর হওয়ায়, ভারতবাসশী 
[নিজেদের দোষস্খালনে উদ্যমী হইলেন । এদেশের চিন্তাশধল ব্যান্তগণ প্রাচখন 
সমাজে বহুকাল-সাঁত জঞ্জালরাশির প্রাত দঁষ্ট দিলেন এবং এঁসকলের সংস্কার 
সাধনে উদ্যমী হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশণয় উন্নত জাতি- 
সমূহের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ-এ*বর-ধনবল-াবদ্যাবল দেখতে পাইয়া 
এদেশবাসীর অন্তরেও ধীরে ধ'রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পাঁথবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতির 
সাহত সমান আসনে উপাঁবষ্ট হইবার ও তাহাদের ন্যায় উন্লাতিলাভ কারবার আগ্রহ 
বাড়তে লাগল । সারা ভারতে পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রয়াস দেখা দিল । এইসময় 
নবভারতের আবাহনকারগণের অগ্রদ্‌ত রাজা রামমোহন রায়ের আঁবভবি 1 রামমোহন 
গতন?ট মহৎ কার্য সম্পাদনে চেম্টান্বিত ছিলেন £ বেদান্ত-প্রচার, স্বদেশ-্রশীতর 
উদ্বোধন এবং 'হন্দু-মুসলমানের এঁক্য । অবনত ভারতে 'তানই প্রথম অতুলনীয় 
সাহসোদামে প্রাচীন রক্ষণশীলতা ভগ্ন কাঁরয়া ইউরোপ গমন ও াব্বমানবের সাঁহত 
ভারতের মিলন ও আদান-প্রদানে যত্ববান হইয়াছলেন। 'মশনারগণের কুৎসার 
প্রতবাদকারঁ অথচ 'নজের দোষ ও দুর্বলতার প্রাতকারকামশ রাজা বেদ ও বৌঁদক- 
ধর্মকে সমাজে পুনঃপ্রাতজ্ঠার জন্য ত্রাহ্মসমাজের সূচনা করেন। কালে সারা ভারতে 
উহার প্রভাব এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া শ্রীণ্টীয় মিশনারগণের কার্ষে ও 
ধরণষ্টধর্ম প্রচারে প্রবল বাধা দান করে । সঙ্গে সঙ্গেঃপাশ্চাতা শিকার প্রভাবে মোহত 
প্রাচীন ধর্মসংস্কীতির বিরোধী নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক ধমে- শ্রদ্ধা ও 


১৭৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


ধর্মভাবের সণ্ার হয় । ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মপুস্তকাঁদ দেশীয় ভাষায় মদত 
কারবার জন্যই মিশনারগণ ভারতে সব্রথম মুদ্রণযন্ত (ছাপাখানা ) স্থাপন 
কাঁরয়াছলেন । ফলে ভারতীয় ভাষা ও সা'হত্যের দ্রুত উন্নাতি ও প্রচার হইয়াছল। 
শনজেদের ধর্মপ্রচারের সহায়তাকজ্পে মিশনারগণ এদেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা- 
বিস্তারেও মনোযোগী হন। তাহাতে দেশেরও প্রভূত উন্নাতি হইয়াছে নিঃসন্দেহে । 
শবদেশীয়গণের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় উদারহদয় পরোপকারী শিক্ষাব্রত ব্যন্তগণও 
পছলেন, যাহারা নজেদের সব ?কছহ দিয়া ভারতেরই সেবা কাঁরয়াছেন, এদেশবাসর 
শশক্ষার উন্নাতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কাঁরয়াছেন। তাঁহাদের গানকট ভারতবাসী 
অবশ)ই চিরকৃতজ্ঞ। 

ইংরেজগণ প্রথমে এদেশে আসবার পর সকলেই এঠ্শের ভাষা, ব্যবহার, আদব- 
কায়দা, রীতিনীতি ভালভাবে 'শক্ষা কাঁরতেন ; এমনাঁক কেহ কেহ আহার এব" 
পোশাকে ; ভারতীয়দের অনুকরণ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া জানা যায়। কিন্তু শাসক 
হইবার পন রাতারাতি সবই বদল হইয়া গেল। কাঁলকাতাকে লণ্ডন শহর ও 
ভারতবাসীকে ইংবেজের অন্কাতি কারবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ইংরেজ রাজ- 
পুরুষগণ । রাজদরবারে, আঁফিসে আদালতে সবর সাহোঁবিয়ানার প্রচলন আরম্ভ 
হইল-_অনেকক্ষেত্রে তাহা বাধ্য তামূলক হইল । ভারতে প্রাীনকাল হইতে 'বদ্যার্থাঁকে 
শিক্ষা ও অননদান, এবং রুগ্‌নকে ওযধপথ্য দান রাজার দাঁয়ত্ব গল । ধনীব্যন্তগণও 
এনকল কার্ষে যথাসাধ্য সহায়তা করা স্বীয় কর্তব্য বাঁলয়াই মনে কাঁরতেন । আঁতীথ- 
অভ্যাগতকে আদরযত্ব সহকারে সেবা-পুজা সকলেই যথাসাধ্য হ্ৃম্টাচত্তে সম্পাদন 
করতেন । ইংরেজ আমলে প্রাচীন ব্যবস্থা দিনে দিনে বদল হইয়া গেল,__বিদ্যালয়, 
ওধধালয় সর্বত্রই বেচা-কেনা, দবনামূল্যে কোথাও 'িছন্‌ পাওয়া যায় না। অন্ন বিক্রয়ের 
জন্য ইংল্যান্ডের নকলে হোটেল খোলা হইল সব্র। ক্ষুধার্ত আতাঁথকে গৃহস্থ 
দেখাইয়া দিতে লাগলেন হোটেলের রাস্তা । রাজা, রাজ-মমাত্য ও 'িচারকগণ 
প্রাচীনকালে প্রজাপালন এবং তাহাদের নিরাপত্তা, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদা চোঁস্টত 
থাকতেন । সূযলোকের ন্যায় অকাতরে, ধমাধিকরণে ন্যায়াবচার 'বতারত হইত। 
উহা রাজার দেয় এবং প্রজার প্রাপ্য । দশন-দাঁরদ্রু সকলের পক্ষেই সুীবচার সহজলভ্য 
।ছল। কিন্তু বাণকরাজের রাজ্যে উহাও মূল্য দয়া ানিবার নিয়ম হইল এবং 
এসকল 'িয়ম-বাধীবধান 'দনে দিনে এরুপ জিলাকার ও দুমল্য হইয়া উাঠিতে 
লাগল যে, সর্বসাধারণের পক্ষে ন্যায়ীবচার লাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। 

বিদেশী বাঁণকগোত্ঠী নিতানতন অথোপার্জনের ফাঁন্দ বাহর কাঁরতে লাগলেন । 
ইংরেজী ভাষার সাহায্যে রাজকাষ- ব্যবসাবাঁণজ্য ইত্যাঁদ চাঁলতে আরম্ভ কারলে এ 
ভাষা শিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ ও প্রয়োজন বাড়ল । একমাত্র ইংরেজশনাঁবসের 
রোজগারের পথ সুগম, রাজদরবারে খাতির ! কে কত কুঁড় ইংরেজী শব্দ জানেন 
তাহা গাঁনয়া যোগ্যতার বিচার করা হইত বাঁলয়াও শোনা যায় । ইংরেজী-ীশাক্ষিত 
নব্যবাবূরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ইংরেজের এজেণ্ট”» এদেশে ইংরেজীয়ানা, সাহেবিয়ানা 


ি বেকা নন্দআবভাঁবের এ্রতিহাসিক পটভূমকা ১৭৫ 


প্রচারের হেতু । ইংরেজ প্রভু গণ ভারতের হতকিতাঁ, ভারতবাসী তাহাদের গোলাম ; 
গোলামের ধর্মকর্ম, শিক্ষা-সংস্কীতি, আহার-পোশাক সকলই অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত 
খারাপ । প্রভুদের মার্জ ঠিক রাখার জন্য, দিলখুস করার 'নমিত্ত বাবুরা সাহেবদের 
অনুকরণে সাহেব সাজতে লাগলেন । এইভাবে ময়ূরপহচ্ছধাঁর কাকের সংখ্যা দিনে 
দনে বাঁড়য়া চালল । ধর্মপ্রাণা, অতীব রক্ষণশীলা, অন্তঃপুরবঁসনী মাতৃমণ্ডলী 
বহু চেস্টা ও কম্ট স্বীকার কাঁরলেন, ানজেদের প্রাচীন আচারব্যবহার গৃহধর্ম স্স্থর 
রাখতে । কিন্তু পাতপুত্রের সঙ্গে মতান্তর, মনান্তর কতাঁদন চলে? তদুপাঁর 
পাদারগণ ধাওয়া করলেন অন্তঃপুরের দিকে, ভারতায় মা-ভাঁগনীকে গৃহের অন্ধকার 
হইতে টাঁনধা বাঁহরে আশনয়া আলো-বাতাস খাওয়াইবার জন্য । বহু শতাব্দীর 
িক্ষাদণক্ষা, ব্রত-উপবাস, গৃহাশ্রমের সেবাকার্থ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আধণনকা ভারত- 
ললনা ছটলেন পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার স্রোতে অবগাহন কাঁরতে, হাবুডুবু খাইতে ! 

নগরীর পয়ঃপ্রণালী ও আবজনা স্তৃূপের মতোই মনুষ্যসমাজের স্বাভাঁবক দোষ 
দুর্বলতার পাঁরচায়ক শোৌশ্ডিক-গাঁণকালয় কুৎ্ীসং হেয় স্থান বাঁলয়া সর্বশ্র 'নন্দনীয় 
লোকালয়ের বাঁহভাগেই চিরকাল স্থান পাইয়াছে। বাঁণকবাজ্যের অথাগমের পন্থা 
সুগম কাঁরয়া "দিয়া এসকল এখন নগরণবক্ষে ভদ্ুপল্লীর সান্নকটেই স্থান লাভ 
কারল। ইংরেজী 'শক্ষা-সভ্যতার অঙ্গরূপেই এই দুই ভীসণ সমাজশত্রুর প্রভাব 
ছড়াইতে লাগল দেশের সর্বত্র । এমনাঁক এই দুই বাসনে অনুরান্ত 'নন্দনীয় হওয়া 
তো দূরের কথা, আভিজাত্য গৌরবের 'নদর্শনরপেই গণ্য হইয়া উঠিল। হায়রে 
পোড়া কপাল ! ব্রাঙ্ষপমাজ, বিশেষর্‌পে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের সময় হইতে, এসকল 
হন কার্ষের প্রাতরোধ ও আমল সংস্কারে বদ্ধপাঁরকর হন। সেই সময়ে আবার 
একদল লোক গোপনীয় তান্তরিক-সাধনা বামাচারকে আশ্রয় কাঁরয়া প্রকাশ্যেই পানাসান্ত 
ও রীক্ষতা-রক্ষণাদ দুজ্কর্মের সমর্থন করায় সমাজের দ্‌ঃখদ,দ'শা বাঁড়তোছল। 
সেইসকল অনাচার ও অন্যান্য দ'রাচারের প্রাতকারের জন্য রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজেও 
স্থানে স্থানে 'বাভন্ন প্রকার সংস্কার-সাধনের চেষ্টা আরম্ভ হইযা'ছল । 

ইংল্যান্ডে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময়ে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কাঁরয়া 
দেশকে উন্নত, 'ব্রাটশ জাতিকে গৌরবান্বিত কাঁরয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সেইসকল 
ধীমান পুরুষ 'ব্রাটশের সুখসমাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে বাঁজত জাতিসগহের উন্নাতির কথাও 
ভাবিতেন। বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা ও নব নব আবিশুকারের ফলে পাশ্চাত্যে যে উন্নাওর 
সূচনা হইয়াছিল তাহার প্রাতাক্রয়া সারা পাঁথবীতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। 
ভারতেও এরূপ উন্নত লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। ইংরেজ মনীষিগণ ভারতের 
উন্নাতর জন্য বত্বুপান হইয়া তদানীন্তন ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যস্তিবর্গের সাঁহত 
আলাপ-আলোচনা কাঁরয়া ভারতে পাশ্চাত্য 'িক্ষা-প্রণালৰ প্রবর্তন করেন । পাশ্চাতা 
ধজ্ৰান, দর্শন, ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রাদব জ্ঞানল।ভের জন্য ইংরেজ? ভাষায় 
ব্যৎপাত্ত অত্যাবশ্যক ৷ সেইজন্য ইংবেজী ভাষায় সাহত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
ব্যবস্থা হইল । উচ্চাঁশক্ষার বাহন করা হইল ইংরেজা ভাষাকে । প্রাচীনকাল হইতে 


১৭৩ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


দেবভাষা সংস্কৃতই উচ্চাশক্ষার বাহনর্‌পে সমগ্র ভারতে প্রচালত ছিল ; ভারতের 
মহান গৌরবের বস্তু ধর্ম দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহত্য, ব্যাকরণ, গাঁণত, 
জ্যোতিষ, আয়ুবেদ, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ?শজ্পকলাদ সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থসমূহ 
সংস্কৃত ভাষাতেই 'লাখত ও পাঁঠত হইয়া আঁসিতোছল । সংস্কৃত ভাষা শাস্ত্রাদ 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল দেশের সবন্্; স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠন ছিল, 
অধ্যাপক 'ছলেন, গ্রন্থাঁদ প্রচুর পাওয়া যাইত । এসকল সুপাঁরচালনা ও সংরক্ষণের 
জন্য দেশবাসী অকাতরে ধনব্যয় করতেন । স্থায়ী সম্পার্ত বাঁত্তব্যবস্থাও ছিল 
প্রচুর ৷ ইংরেজশ-ধরনের 'শক্ষার প্রচলন ও দেশের সবর সকল কাধে" ইংরেজশ ভাষার 
একাণধপত্য 'িবস্তৃত হইতে থাকলে ভারতের 'িনজস্ব সংস্কীতি-ীশক্ষার বিলোপ হইতে 
থাঁকিল। রাজকীয় সাহায্য ?নরপেক্ষ হইয়াই প্রাচীন অধ্যাপকগণ 'ননজেদের বিদ্যালয়ে 
শবদ্যাদানপ্রণালী সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কারলেন। নকন্তু গ্রাসাচ্ছাদ'নের 
সুব্যবস্থা না থাঁকলে কতাঁদন টাকিয়া থাকা সম্ভব ? 

দেশবাসী নবভাবে অননপ্রাণত হইয়া প্রাচীন শিক্ষায় অনাদর কাঁরতে আরম্ভ 
কারলে দনে দিনে বহ পহরাতন ীবদ্যালয় উঠিয়া যাইতে লাগল । রক্ষণশশল 
ভূদ্বামী ও ধাঁনক সম্প্রদায় অর্থব্ায় কাঁরয়া স্থানে স্থানে কছন প্রাচীন শিক্ষা- 
সংস্কাতি-কেন্দ্র রক্ষা কাঁরতে যত্ববান হইলেও ক্রমশঃ এসকলে শিক্ষার্থার অভাব দেখা 
গল । যেহেতু এীহক উন্নলাতর মূল রাজান,গ্রহ, সেই অনগ্রহের অভাবে রাজকার্ষে 
প্রাচীন 'শক্ষার আর স্থান সমাদর রাঁহল না। সর্বপ্রকার কাজকমে ব্যবহারে, 
চালচলনে ইংরেজী ভাষা ও সভ্যতা আপনার প্রভাব বস্তার কাঁরল। দেশের 
দুরবস্থার প্রধান কারণ নিজেদের শিক্ষাসংস্কাতর বিলোপ-াবস্মৃতি । 

বহুচেষ্টা ও অর্থ ব্যয় কারয়া ইংরেজরাজ এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রচলনে 
যত্ুবান হইলেও আত অশ্প সংখ্যক লোকই উহাতে আঁধকার লাভ করে। কারণ 
ণবদেশী ভাষায় প্রত্যেক শব্দ মুখস্থ কাঁরয়া বস্ত ও ভাবের সাঁহত পাঁরচয় ও লাভ 
কঠিন ব্যাপার | উহাতে বহু সময় ও অধ্যবসায় আবশ্যক ) সেজন্য ইংরেজ-রাজত্তবের 
সুদীর্ঘ কালের চেম্টাতেও দেশে শিক্ষা বিস্তার আঁধক হয় নাই । আঁধকন্তু ভারতের 
জনসাধারণ নিজেদের প্রাচীন 'শক্ষা-সংস্কৃতি হারাইয়া, আধ্ীানক নবাঁশক্ষাপ্রণালণও 
আয়ত্ত কারতে না পাঁরয়া আতশয় হানাবস্থায় পাঁতিত হইল । 

ইংরেজ ভাষা শিক্ষা ও সংস্কীত প্রচারের প্রধান উদ্যোন্তা লর্ড মেকলে এবং 
তাঁহার সহযোগগণ প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কীতি ও সংস্কৃত ভাষা-সাহত্য সম্বন্ধে 
ণকরুপ ধারণা অন্তরে পোষণ কাঁরতেন তাহার কিং পাঁরচয় দিলেই পাঠক বুঝবেন 
এসকল তাঁহাদের নিকট অতাব হেয় অসার বাঁলয়া প্রাতিভাত হইয়াছিল । মেকলে ও 
তাঁহার সহকাণরগণ সংস্কৃত ভাষা-সাহত্যের সম্যক্‌ পাঁরচয় না পাওয়াতেই এর্প 
ণবপরাঁত ধারণা কাঁরয়াছলেন। পরে বিদ্বন্মণ্ডলীর চেষ্টায় ভারতের প্রাচন জ্ঞানের 
ভাণ্ডারদ্বার ইউরোপবাসীর নিকট উন্মুস্ত হওয়ায় এখন মেকলের বংশধরগণ উহার 
প্রতি অপরিসীম শ্রদ্থা সম্পন্ন হইয়াছেন নিঃসন্দেহে । “ব্রা্মণ্য ধর্মের পুরাণশাস্ত 


ণব বেকা নন্দআবভাঁবের এীতহাসক পটভূ'মকা ১৭৭ 


এমনই অপকৃষ্ট যে, যাহারা ইহাকে সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করে তাহাদের সকলের অন্তর 
কলুষত হয় । ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপকৃম্ট মনোবিজ্ঞান, অপকৃষ্ট ভূগোলাবদ্যা, অপকৃম্ট 
জ্যোতিষশাগ্ৰ-প্রণালী বর্তমান । ইহা সেইরূপ পৌত্বীলক ধর্মও নহে যাহা 'শজ্প- 
গবজ্ঞানের মযদা দেয় ; 1হন্দুগণের দেবদেবীগোম্ঠীর মধ্যে তুম প্রাচীন গ্রীসের 
মতো সৌন্দযণপপর্ণ শৌর্যবীষপুর্ণ চিত্বরীবমোহনকারণী মার্তর সাদৃশ্য খখাঁজলে সকল 
পাঁরশ্রম বৃথা হইবে তোমার !» (লর্ড মেকলের পালামেন্টে প্রদত্ত বন্তৃতাংশের 
অনুবাদ ) 

“প্রাচ্দেশীয় 1শক্ষা-সংস্কীতর মানে হীন নীতিজ্ঞান, মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা 
দর্শনশাস্ত্র, মিথ্যা মনোবিজ্ঞান |” (স্যার এইচ. এস. মেইন ) 

“বশাল আহাম্মকীর দুগ্গপ্রাকারের মধ্য প্রাচীন অজ্ঞতা, পৌত্তীলকতা পৃঁথবীতে 
এখনও এইখানে সংরাক্ষিত। ইহার বাঁনয়াদ ঠনচের গদকে অন্ধকার পাতাল গহ্বরে, 
ইহার প্রাচীর-স্তম্ভসকল অনেক শতাধ্দীর কুসংস্কার ছাপপূর্ণ হইয়া উধের্ব মেঘের 
অন্তরালে 'গয়াছে । ইহা 'ন্রশ কোট দেবদেবীর দ্বারা সুরাক্ষত, তাহাগদগকে মত্ত 
মান মন্দ? বলা যায় এবং তাহাদের আকাত-প্রকীতি কেবল সপ্তম নরকের প্রেতগণের 
সাঁহত তুলনার যোগ্য । এই দুভেদ্য দুর্গে পাঁচশ কোট মানব রুদ্ধ হইয়া আছে । 
স্বেচ্ছায় সবাপেক্ষা কদয+ মিথ্যা ভ্রমের মধ্যে নিজাদগকে ঠোৌঁলয়া দিয়াছে ; অজ্ঞান- 
অন্ধকারের রাজাই যাহার একমাত্র শাসব । বহত্ববাদ, একত্ববাদ, অতীীন্দ্রয়তাবাদ, 
1বজ্ঞানবাদ ও ভীষণাকারে জড়োপাসনা যণ্ন্ততর্ক ও প্রচলত প্রথা, সর্বপ্রকার হীন 
আচারে বিশ্বাস, তৎসহ উপবাস স্নানাঁদ, কাণ্ডজ্ঞকানহীন মন্ন্ুতন্ত্র, আহাম্মকের 
অকর্ম এবং বর্বরোচিত রন্তুপাত, বাঁলদান, অসংখ্য প্রকারের প্রাণহত্যা যাহা সংসারে 
দেখা যায় তদপেক্ষা আধক । এই সকল আহাম্মকগণের, ভীষণ নরকবাসীদের পক্ষে 
কিছহমান্র আশ্চর্য নহে যে, 'ীনজেদের জ্ঞানদ্াঘ্ট অন্ধ হওয়ায় সত্য উপেক্ষা কাঁরয়া 
বপথগামণ হইয়া অপর জ্ঞানী লোকের পক্ষে দুভে্দ্য দুর্গে ?নজেদের রক্ষাকতগিণের 
দ্বারা সুরাঁক্ষত নরকে বাস এবং উদ্ধারের অযোগ্যরূপে ভ্রম ও মখ্যার সাহত প্রীতি- 
বন্ধনে সম্বদ্ধ থাকা ॥।"' (“ভারত ও তাহার ধমপ্রচারকগণ”__ডাঃ ডাফ )। গ্রাম্টান 
মণনার ডাফ সাহেব ১৮৩০ প্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং মেকলে সাহেবের পূর্ব 
হইতেই এদেশে ইংরেজশী শক্ষা ও গ্রীম্টধর্ম প্রচারে ঠবশেষ উদ্যম করেন। 

একদিকে 'মশনারগণের প্রবল প্রচার অন্য 'দিকে প্রবল প্রতাপ ইংরেজ রাজ- 
পুরুষের ভীষণ অত্যাচার, দেশবাসীকে 'নরুপায় আস্থর কাঁরয়া তুলয়াছিল । সেই 
সময়ে রাজশীন্ত-প্স্ট ও অনুগৃহীতি, নীলকর ইংরেজগণের নৃশংস অত্যাচার-কাহিনন 
পাঠ কাঁরলে এখনও হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে । উহাদের নাম শাঁনতে ঘৃণা হয়। 
আফ্রকার উপানবেশসমূহ দখলাধকার ও আবাদ কারবার জন্য বাঁণকরাজ ছলেবলে- 
কৌশলে ভারতের বহ. নিরীহ আঁধবাসঈকে চালান দিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক 
অত্যাচার কাঁরয়াছে শুধু নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য । 'নরুপায় 'বধবাগণের 
জশীবকাজনের একমাত্র সম্বল চরকা ও অসংখ্য তাঁতি-সম্প্রদায়ের ব্যবসা বস্ত্রবয়ন 


স্ম. ম. বি./১ম/১২ 


১৭৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


নিষিদ্ধ কারবার জন্য 'ফারাঙ্গগণ কত কূটনীতি অবলম্বন এবং অত্যাচার কারয়াছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। দাঁরদ্রু ভারতবাসীর আহার্ষের প্রধান উপকরণ লবণের উপর 
শুঞ্ক ধার্য ও উহা আদায়ের জন্য বাঁণকরাজ যে-সকল নৃশংস কাণ্ড কাঁরয়াছে তাহা 
্ত্যসত্যই হৃদয়বিদারক ॥ 'দিনেশদনে শঞ্প ব্যবসা াবলোপ ও অসংখ্য লোক বেকার 
ও ধনরল্ন হইতে লাগল এবং ইংরেজ প্রভু ও প্রীম্টধর্ম প্রচারকগণ একবাক্যে প্রচার 
কাঁরতে লাগলেন ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কীতি ধর্মকর্মই এই দুুঃখদুদ'শার জন্য 
দায়ী ; খ্রীষ্টধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিলেই ভারতের উন্ন'ত ও ভারতের দঃখকম্ট দূর 
হইবে ; মুস্তিলাভের জন্য ইহাই একমান্র পন্থা । দেশবাসী নিরুপায় । অজ্ঞ 
সাধারণের অন্তরের ঈশ্বরাবশ্বাস ও প্রাচীন ধর্ম-কর্মে শ্রদ্ধা হাস পাইতে আরম্ভ 
কারল। বহুলোক মশনারগণের আশ্রয় লাভ ও ইংরেজের অনুকরণে দ্‌ঃখ দূর 
কাঁরতে অগ্রসর হইয়া আধকতর দহর্দশায় পাঁতিত হইলেন । একৃল-ওকৃল দুকূল 
যাইবার উপরুূম হইল তাহাদের । ভারতের এই ঘোর দর্াদনে অনেক মনীষী অন্তরে 
গভীর বাথা অনুভব কাঁরয়াছলেন ৷ সাধ্যমত তাহার প্রাতকার কাঁরতৈও প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন , গকল্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। কারণ পাশ্চাত্যদেশে 
বৈজ্ঞাঁনক আ'বচ্কারসমূহ ও তাহার ফলে পাশ্চাত্য জাতর অত্যাঁধক এঁহিক অভ্যুদয়- 
উন্নাতি, রাজ্যাবস্তার ও দুর্বল জাতসমূহের উপর ক্ষমতালাভ সমগ্র পাঁথবীতে 
আলোড়ন সৃষ্ট কাঁরয়াঁছল । পরাধশন জাতসমূহ ইচ্ছা বা আনচ্ছায় তাহাদের 
অনুকরণে বাধ্য হইতোঁছল। ভারতেও পাশ্চাত্য-প্রভাব দ্রুত বাঁদ্ধ পাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে সাজে ঘোরতর আলোড়ন শ্দরু হয়, নানাভাবে তাহার প্রাতীক্রিয়া দেখা দেয় । 
তন্মধ্যে কোন কোন দল 'ননজেদের প্রাচীন ধর্মকর্ম, 'শিক্ষা-সংস্কাতি আকড়াইয়া 
ধারবার চেষ্টা কাঁরলেন এবং কোন কোন দল, পাশ্চাত্য স্রোতে সম্পূর্ণভাবে গা 
ভাসাইবার পক্ষপাতী হইলেন। আবার উভয়ের সামঞ্জস্য ধানে যত্বুপর বহু লোক 
অগ্রসর হইয়া সামায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন কারলেন। কিন্তু সমগ্র দেশে মানুষের 
শানজেদের উপর আঁবশ্বাস এতদ্‌র বাঁদ্ধ পাইয়াছল যে ঘটনার স্রোতকে কেহই 
রাইতে পাণরতোছিলেন না। যাহারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 'মলন প্রয়াসী, তন্মধ্যে 
ব্রাহ্মসমাজের নাম সবাগ্রে উল্লেখযোগ্য । রাজা রামমোহন রায় প্রব।তত ব্রাহ্ঘমাজ 
এই দুঃসময়ে ভারতবাসীকে নিজেদের ধর্ম-সংস্কাতিতে শ্রদ্ধা-বিশবাসের সঙ্গে সঙ্গে 
পাশ্চাত্য ধর্মীশক্ষা-প্রণালীকে আত্মস্থ ও িজেদের উন্নত কারবার পথ দেখাইয়া 
1কাণং ভরসা আনয়ন করে । কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা-প্রণালণকে পাশ্চাত্য 
শক্ষা সংস্কীতর সঙ্গে আধকতর খাপ খাওয়াইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রাচীন 
ধর্মভাবের প্রেরণা আধকতর উজ্জল ও স্বর জীবনে তাহার প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য 
ুশক্ষা সভ্যতায় অনুরাগী নব্য শাক্ষত যুবকগণের নকট অতঈব চিত্তাকর্ষক ও 
আদরণীয় কারয়া তুঁলয়াছলেন । ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশে, বড় বড় নগরে, সবন্ 
ব্রা্মসমাজ উপাসনালয় প্রাতম্ঠিত হয় । বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজভুন্ত 
ও ব্রাঙ্মমতে ধমোপাসনা আরম্ভ করেন । প্রায় সমসামায়ক কালে উত্তর পাঁশ্চমাঞ্লে 


গববে কানন্দ-আা বিভাঁবের এাঁতহাণসক পটভুমিকা ১৭৯ 


স্বামী দয়ানন্দ আর্যপমাজ প্রীতিষ্ঞাপূর্বক বহু শাক্ষিত লোককে বৌদক ধমনি:রাগণী 
কাঁরলে পাশ্চাত্য-প্রভাব 'বিদ্তারে প্রবল বাধা উপাস্থত হইল । সারা ভারতের সকল 
শ্রেণীর লোককে একন্রে মিলিত কারবার জন্য আর্ধসমাজ বিশেষ চেষ্টাম্বত হয় এবং 
সংস্কৃত ভাষা ও বেদপাঠ, বোৌদক হোমের প্রচলন, শ্রাদ্ধাঁদ ক্রিয়া, মৃতিপূজা ও 
জাতিভেদ প্রথা রাঁহত করা, তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। মধ্যভারতে রাধাশ্যামখ 
সম্প্রদায় প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কীতকে নবভাবে পাঁরবর্তন কাঁরয়া কালোপযোগ কারবার 
জন্য প্রয়াসী হইয়াঁছলেন। বহুলোক উত্ত সম্প্রদায়ে যোগ দেন। দক্ষণদেশে 
থিয়োসাঁফ সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কীতির সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ধমপ্রণালশর 
মিলনে এক নৃতন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়া কিছু 'শাক্ষত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট 
করেন। এইরুপে ভারতবাসী দেশের উন্নাতি ও প্রাচীন ধর্মসংস্কীতি রক্ষার নানা- 
প্রকার চেষ্টা করলেও এসকলের প্রভাব 'ীকন্তু সুদূরপ্রসারী মোটেই হয় নাই । সারা 
জগতে পাশ্চাত্য জাঁতর আধপত্যু লোকের দৃষ্টি বশেষভাবে আকর্ষণ কাঁরতোছল ; 
পাশ্চাত্য-শক্ষাসং্কীতর বিস্তার, স্বধর্মে অনাস্থা প্রাতীদনই বাঁড়য়া চাঁলতোঁছল। 
ফলে লোকের অন্তরে ঈ"বর, আত্মা, পরকাল, কর্মফলভোগ প্রস্তাত অতীীন্দ্রয় 1বষয়ে 
বশ্বাস ও ধর্ম আব্যাত্বিকতার ভাব সমূলে উচ্ছেদ হইতে থাকে । পাশ্চাত্যদেশে 
বৈজ্ঞানক অভ্যুদয় ও নাস্তকতার ভাব প্রবল হইলে, তাহার "বস্তার হইতে লাগল 
পাঁথবী জ্বাড়য়া। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দেশে এমন কোন ধর্মবেত্তা প্রকট ছিলেন 
না, যান এই ঘোর অন্ধকারে মানব-সমাজকে পথ দেখাইয়া উচ্চেঃস্বরে বাঁলবেন £ 
“ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য ; আম ঈশবরকে দর্শন কাঁরয়াছ, আইস তোমাকেও 
দেখাইব।” ভারতের এহেন ধমণ্লানির সময়েই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনভূমি 
নাঁস্তকতামৃূলক আধ্ানক 'শক্ষা-সংস্কাতি প্রচারের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে কীলকাতা-নগরীর 
অনাঁতদ্রে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এীতহাসিক আত্মপ্রকাশ । আর তাঁহারই অমৃতি- 
বাতাঁ জগতে ঘোষণা ও মানব সম্প্রদায়কে সন্মার্গে প্রবার্তিত এবং স্বদেশের উদ্ধার 
কারবার জন্য 'তাঁন 'নমাণ কাঁরয়া দলেন তাঁহার ভাব ও বাণীবাহক নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
তথা উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দকে ৷ পরবরতাঁকালের হীতহাস বলবে স্বামন* 
[ববেকানন্দের জীবন, বাণী ও করম তপস্যা 'িভাবে ভারতবর্ষকে উত্তোলন 
কারয়াছল। 


রামকৃষ্ণ থেকে (বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 


এই বিশেষ কালে রামকৃষ্ণের বাণণ আলোচনার আগে যাচাই করা দরকার এহ 
শঙ্গপ-বাঁণাঁজ্যক যুগে, যখন মানুষ বৈজ্ঞানক উৎকর্ধর চরম সগমায় পৌছে বাস 
করছে যন্ত্রদানবের তাঁবে, তাঁর মতবাদ ভারতের তথা পাঁথবীর লোকের কোন কাজে 
আসবে কি না। 

এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মরক আভঙ্ৰতা 
এবং রামকৃষ্₹-ববেকানন্দ সন্যাসাঁ সম্প্রদায়ের আত্মসধ্যম, আত্মত্যাগ এবং সমাজ- 
সেবান অনন্য প্রচেম্টা বিশ শতকের অসংখ্য হিন্দুর কাছে জীবন্ত ধর্মরূপেই 
প্রাতভাত । এ ছাড়া, আধুঁনককালে রামকৃষ্ণ সব পার্থব সমাজে বহু সম্মান্ত 
পুরুষ । 

_ঁকন্ত মনে রাখা দরকার রামকৃষ্ণকে কোন বিশেষ দেবতা, ধর্মমত, শাস্ত্র বা 
সম্প্রদায়ের সংগে জাঁড়ত করা চলে না। তান কোন ধমপ্রচার করেন নন, কোন 
1বশেষ নীতিশাস্ত আওড়ান ীন। কোন 'নাঁদ্ট উপদেশাবলনী-যাকে বলে 0০5 
2110. 0:017005---, 

তান বেধে 'দিয়ে যান নি। তাঁর কথামৃত গ্রন্থে এ সব ছুই নেই। নেই 
জাতিতত্বের কচকাঁচ বা সমাজোনয়নের কোন বয়েৎ। রাজনীতি 'তাঁন এাঁড়য়ে গেছেন 
ষোল আনা । 

তা হলে রামকৃষ্ের 'জাদু*র কারণ কিঃ সমস্ত পাাথবীতে তানি কেন এত 
উচ্চাসনের আধকারণ ? উত্তর মিলবে কতগ্ীল একেবারে প্রাথীমক বোঁশস্ট্যের 
আলোচনায় । 

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দৈনান্দন জীবনে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হয় 
সাধারণ মানুষের কাছে যার সমাধান অত্যাবশ্যকীয়-সে সম্বশ্ধে রামকৃষ্ণ কর্ণধার- 
র-পে দেখা 1দয়োছিলেন। তান রক্ত মাংসের মানুষকে সোজাসীজ অন্ত্তলে ডাক 
[দতেন উদাত্ত কণ্ঠে এবং যে সব মানাবক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানূষ জগতে প্রাতাত্ঠত 
হতে পারে সেগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও মাজত করেছেন কল্যাণ হস্তে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সবন্তই 'বাভন্ন সামাজক স্তরের প্রাতাট মানুষ কয়েকটা সহজাত ভীরূতায় ভোগে__ 
রামকুষ্ণের বাণী উচ্চনীচ সকলকেই ভীরুতা জর করতে সাহায্য করে তাদের 
আত্মীব*বাসে উদ্বদ্ধ করে। 

রামকৃষ্ণাশ্রিত মানুষ সবরকম ভীরুতা ও হানমন্যতা থেকে মুক্ত হয়, সাহসের 
সঙ্গে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে । তাঁর বাণী মূলতঃ দার্টযের জয়গান, যে 
দৃঢ়তা 'স্থতধী মান:ষের লক্ষণ, যা মানুষকে জীবন পথের শতসহস্্র ক্ুদ্র-বৃহৎ 


রামকৃক্ থেকে বিবেকানন্দ ১৮১ 


বাধাকে অগ্রাহা করতে, আঁতক্রম করতে শেখায়, সাহস দেয় । 

আমাদের মতে এই হচ্ছে মূল কারণ, যার জন্য রামকৃষ্ণকে ভগবাঁদচ্ছার ব্যাখ্যাতা- 
রুপে আপামর জনসাধারণ গ্রহণ করেছে রাজা থেকে প্রজা, সন্উচ্চ প্রাসাদবাসী 
ধনী থেকে ঝোপাঁড়র মধ্যে অর্ধমৃত মন্‌ষ্যনামধেয় প্রাণ, ব্যবসায়শ, ডাক্তার, 
রাজনৌতক নেতা, দার্শানক, কাব, লেখক, পাঁণ্ডত সবাই । বপুল পাঁথবশর সবন্ত 
এই মহাপুরুষের বাণী যোগাচ্ছে প্রেরণা, উদগ্গত করছে আত্মীব*বাস, উদ্দীপ্ত করেছে 
প্রাণসচেতনতা, যা মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখায় এবং বাধা বিপদ অন্যায় 
আঁবচারের সামনে মাথা তুলে চলতে উৎসাহত করে। এ কারণেই একটা বিশেষার্থে 
রামকৃষ্ণ যৌবনের দেবতা, নৃতনের উদগ্াতা- ক সমাজে, ?ক ব্যান্তগত জীবনে । 
আত্মক ?ব*বজয়ের অস্ত ষুগিয়েছেন তান জগতের সকলের কাছে। 

অমৃতময়শী বাণী ছাঁড়য়েছেন তান বিশেষ করে গৃহস্থের জন্যে--যাদের জীবন 
সংকীর্ণ, গণ্ডবদ্ধ, যারা বেঁচে থাকে ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে, যাদের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা উত্তুংগ নয়--যারা বলে ধন নয়, মান নয়--একট;কু বাসা ; করোছনু 
আশা ।, তাঁর অমরবাণী--“জীব-শিব_ মানুষকে শিখিয়েছে “জীবে প্রেম করে যেই 
জন সেইজন সোঁবছে ঈশ্বর, বৃীঝয়েছে নর-নারায়ণ কথাটা কেবলমাত্র সমাসবদ্ধ পদই 
নয়, পরন্তু চিরন্তন সত্য । তান বারবার বলেছেন স্রষ্টার স্যান্টউর মধ্যেই মহত্বের 
বীজ-_সংসার ত্যাগে নহে, সূজ্ঠু জীবনবোধই মহাত্মার লক্ষণ, জীবনকে শব-সুন্দর 
করাই সাঁত্কার যোগাভ্যাস। "তান 'ছলেন সবোপাঁর প্রত্যক্ষবাদন- হীন্দরয়গ্রাহা 
জাগাঁতিক কর্তব্যকর্মের শব-সুন্দর রূপ তাঁর বাণঈতে মূর্ত । 

অপরাঁদকে, আ'ত্বক শান্তর অ'লৌঁকক ক্ষমতাও তান উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছেন, 
বলেছেন, আত্মার পাঁরশহাদ্ধই পার্থিব সকল বাধা-ীবপাত্ত দুর করে মানৃষকে 
সাঁত্যকারের মানুষ করে তুলতে পারে । আত্মার বম্ধনম্ন্ত ছিল তাঁর মূলমন্ত্র । 

বর্তমানে 'নার্ঘধায় বলা চলে, পাীথবীতে রামকৃষের সাম্রাজ্য সুদৃঢরুপেই 
প্রাতাণ্ঠত । এ যেন আধুশনক যুগের পহন্দ্‌-সামরাজা”_যা পাঁরব্যাপ্ত হয়েছে আঁক 
উপাঁনবেশ 1হসেবে এশিয়ায়, যুরোপে, আ'ফকায় এবং দুই আমোঁরকায় । আধ্যানক 
রৃহত্তর ভারতের এই সব উপাঁনবেশের মুল খক হচ্ছে মন-ষ্যত্বের এবং সৌভান্রের 
জয়গান । এই অপূর্ব আত্মিক সাম্রাজ্যের গোড়ার কথা হচ্ছে, যত মত তত পথ, 
৭ববেকের মান্ত এবং জাতিতে জাতিতে সম্প্রীত- কোন কলহ থাকবে না মতবাদ 
নিয়ে, যে ঘার “ভাব য়ে থাক? । 

রামকৃষ্ণ সাগ্রাজযের আন্তজাতিক শান্ত বজায় রাখবে কারা? ধনী নয়, 
রাজনৌতিক নেতা নয়, _ একদল সর্বত্যাগ সন্ন্যাসী, যাঁদের কোন চালছুলো নেই, 
যাঁদের কণ্ঠে রামকৃষ্ণ মন্ত, যাঁদের হৃদয়ে প্রেম, যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য জীবে প্রেম ও 
জশবসেবা, যাঁদের দেবতা রামকৃষ্ণ এবং পুরোধা গিববেকানন্দ । বকবজগৎ এঁদের কাছে 
চক্রবতাঁ” ক্ষেত, স্রজ্টার একচ্ছন্রাধপত্য সেখানে ববরাজত ॥ এই আধ্যাত্মক সৈন্- 
বাহননর প্রধান সেনাপাঁত 'ববেকানন্দ এবং যোদ্ধা সর্বত্যাগী সন্গ্যাসীবূন্দ। 


১৮২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


আন্তজিতিক ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা অসীম--বিশেষ করে আজকের 'দিনে। 
হন্দ,ধর্ম চিরকালই "রৈবোতি” মন্ব্ে উদ্বুদ্ধ এবং আ'ত্মক 1দি'গ্বজয়ে অননপ্রাণত 
(এতরেয় ব্রাহ্মণ) । অথথর্ববেদোন্ত পুরুষ” বল'ছন £ 
অহম আঁস্ম সহমান 
উত্তরো নাম ভূম্যাম 
আঁভষাদাঁস্ম বশ্বষাদ- 
অশম, অশম 'বিশাসাহশ। 
“আমি বিরাট, আম নামে শ্রেষ্ঠ, পাথবীতে আম জয়ণ, সর্বজয়ী, সকল দেশ 
সম্পূর্ণ জয় কার । 
মানুষকে দেবতার আসনে বাঁসয়েছেন বোঁদক যুগের মহার্ধরাই । উপাঁনষদ, 
বৌদ্ধ ধধমর্পদ” বেদান্ত এদুং গশতা একইর্‌পে মানুষকে তার নিজ পরারুম চিনতে 
ণশাখয়েছেন, জাগ্রত করেছে তাদের জগংকে পাঁরবার্তত ও উন্নততর করার মহান 
ইচ্ছাশান্ত ও কর্তবাকে ; পুরাণে ও তন্ে একই মন্বের পুরশ্চরণ । মানব মনের এই 
পরিবর্তন ও সমাজের অগ্রগাতই হচ্ছে 'হন্দুশাদ্তোন্ত “যুগ-পারবর্তন”- হিন্দু 
সংস্কীতির আঁবচ্ছেদ্য অংগ । 
হন্দুশাস্ল্ের “শান্তিযোগ” এবং চরৈবোতি, যোগ হন্দু-স্ভযতার কোন যুগেই 
নিবাপিত হয় নি। উনিশ শতকের যুগাবতার রামকৃষ্ণের কণ্ঠে পুনবরি উচ্চাঁরত 
হল ভশীরুতা, দুর্বলতা এবং হঈনমন্যতার বিরুদ্ধে প্রাচীন পুরশ্চরণ ; মানুষ যে 
অমৃতসাপত্রাঃ তা- আরও একবার কম্বুকণ্ঠে প্রচার করলেন রামকৃষ্ণ এবং তাঁর 
আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী বিবেকানন্দ এবং জগৎকে বীর্যবান করার ব্রহ্ধাস্ত্র ?হসেবে 
[বিবেকানন্দ বেছে নিলেন উপাঁনষদকে । 
ভারতের মহামানবের সাগরে ঘুগে ষুগে যে অসংখ্য ধারা এসে মিশেছে, তার 
ভাবগত সমন্বয়সাধন 'হন্দুশাস্ত্ের প্রধান কাজ হয়ে উঠছিল । ক 'বাঁচত্র এই প্রচেষ্টা, 
যার যথার্থ উত্তরপুরুষ রামকৃষ্ণববেকানন্দ এবং যার প্রাণদ স্রোতধারা এখনও 
আিল হয়ন। ১৮৮৬তে গুরু রামকুষ্জের ঠিতিরোধানে হয়তো তা ছু ক্ষীণ হয়ে 
যেত, 'কন্তু বিবেকানন্দ সবল হাতে শৈবালদাম সাঁরয়ে যথার্থ ভগ'রথ হলেন। 
আবার ১৯০২তে স্বামীজীর 'তিরোধানে এ আশংকা পুনরুজ্জশীবত হয়োছিল, 
কিন্তু স্বামীজীর স্বহস্তে, সযত্বে 'শাক্ষত ও তাঁর ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায় প্রাচীন ভারতের পুরাতন অথচ সজীব ভাবস্রোতকে স্বখাতে বইয়ে 'নয়ে 
চলেছেন। এ এক আধুনিক পমরাকূল'-যা রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দকে অমরতা 
গদয়েছে। 
এদের অনেকেই ১৯০৫ সালের “ভাবধারার” অংশনদার এবং তাকে উপয্ক্ত কাজে 
লাগাবার কুশলী-শঙ্পী। রামকৃষ্দশ'ন ও রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের তৃতীয় স্তরের এরাই 
মণকার। জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তর 'ন্িবেণী-সঙ্গমে স্নানপৃত এই সন্ব্যাসর দল রামকুষ্ণ- 
বিবেকানন্দর ভাব ও ভাবনা-স্রোতকে বইয়ে নিয়ে চলেছেন সামাজিক ব্লেদ অপসারণ- 


রামকৃফ ধেকে 'োববেকানচ্দ ১৮৩ 


কছ্ছেপ, পূর্ণ উদ্যমে ও সাফল্যের সঙ্গে । একেই আমরা বলোছ রামকৃষ্ণ ?ববেকানন্দ- 
রামকৃফ*ীববেকানন্দ । এই সমন্বয়েরই ফলশ্রীতি হচ্ছে ভ্রিজগতে বিবেকানন্দ শ্রেষ্ঠত্বর 
অবিসম্বাদী স্বীকীতি এবং ঘরে ঘরে রামকৃষে, পূর্ণ দেবস্ব আরোপ । [ ঠাকুর নিজেই 
বলোৌছলেন, “এমন একাঁদন আসবে যখন ঘরে ঘরে ('িজেকে দোখয়ে ) এর পুজো 
হবে ।” ] 

একথা উল্লেখ করা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, মহামাঁণ শাক্যবুদ্ধের প্রভাবও 
এত অক্পকালমধ্যে এতটা 'স্থাতিলাভ করে 'ন। 

১৯৩৬ সালের প্রথম রামকৃষ্শতবার্ধকীতে রামকু্*-ীববেকানন্দ সম্প্রদায় যে 
কর্মপট্‌তা এবং সাংগঠাঁনক অক্ষমতার পাঁরচয় দৌখয়েছিলেন এবং যে 'বাঁচন্র ভাব- 
ধারার সমন্বয় ঘঁয়েছিলেন পৃথিবার প্রত্যন্তভাগ থেকেও, তা থেকেও এদের প্রচণ্ড 
প্রাণশান্ত ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রভূত প্রমাণ মিলবে। 'শবদশ্ধমণ্ডলী এ সময়ে 
এসৌছলেন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, বাঁ, ?সংহল, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জামান, 
ইটালী, পোল্যাপ্ড, চেকোগ্নোভাঁকয়া, পূর্ব এবং দাঁক্ষণ আমোরকা, অস্ট্রোলয়া 
ইত্যাঁদ স্থান থেকে “শক-হ্‌ণ দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লখন' হওয়ার এীতহ্য 
মরণ কাঁরয়ে দিয়ে । 

আন্তজাতিক ওদা হচ্ছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমাজের প্রধান লক্ষণ, যার জামান 
প্রাতশব্দ হচ্ছে “৬/9121050152801)8-থর জোরেই মৃখত্য এরা বেচে থাকবেন 
জনকল্যাণার্থে । ( ৬/০:10-৮19৬ )। 

উপযন্ত শতবার্ধকীর অঙ্গ হিসেবে ধনখিল বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন-এ সর্বধর্ম- 
মতের উদার প্রকাশ এবং ীবস্তৃত আলোচনাও লক্ষণীয় ৷ রামকৃষ্ণের মহাবাণী “যত মত 
তত পথ" মূর্ত হল এই মহাধর্ম সম্মেলনের মহত প্রচেষ্টার মধ্য য়ে । এতরেয় 
ব্রাহ্মণের মহামন্ত্র চরৈবোঁত' দহঢস্কন্ধে বয়ে চলেছেন রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ সমাজ । 

1২210109108, 17500005 ০ 010816-এর প্রতিষ্ঠা এ একই কুলধারার অংশ । 
এতে রামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রাকৃত জীবনে রূপাঁয়ত করার বহুমুখা প্রচেষ্টা চলবে 
সবজাতির সমবেত হস্তে । বিভিন্ন 'বাচন্র ভাবধারার মধ্যে মূলগত এঁক্যের সুরা 
খংজবেন এ+রা, দেবেন এবং নেবেন, মেলাবেন এবং মিলবেন-_কাউকে বামৃখ করবেন 
না, কেউ 'ফরে যাবে না এ মহামিলন ক্ষেত্র থেকে । সর্বাচন্তা, জগতের সারাংশ 
শ্রবণ-মননের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য সুদৃঢ় আত্মক 1ভীত্বস্থাপন এদের প্রধান 
উদ্দেশ্য । 
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রত করে তুলতে এরা সর্বশান্ত নিয়োগ করতে দৃঢ়সন্ক্প | 

মোটামনট শীবচার দ্বারা একটা কথা সস্পম্ট-রামকৃষ্ণর্প অমৃতর্খানর উৎস 
নিঃশেষ হয়ে যায় ?ীন বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে। তার অমাঁলন কল্যাণদ স্রোতধারাকে 
্বখাতে চাঁলয়ে রাখবার দাঁয়ত্ব বর্তেছে উপয্যন্ত সবল হস্তে- রামকৃ্ণ-ববেকানন্দ 
সমাজের হস্তে । ভবিষ্য-কল্যাণের অমর-বাঁজ উপ্ত রয়েছে এ+দের কাষণধারার মধ্যে 


১৮৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


এ বীজ অত্যন্ত সবল ও প্‌স্ট--এর পূর্বসূরীরা মহেঞ্জোদরোর যুগ থেকে যে মন্মে 
উদ্বুদ্ধ, এরাও তারই পুরশ্চরণ করে চলেছেন। সে মন্ত্র হচ্ছে কেবলমান্্ন অতাঁত 
রোমদ্থন না করে পূর্ণদৃষ্টিতে ভাঁবষ্যতের দিকে তাকান, তাদের জন্য সং, জ্যোতি 
এবং অমৃতৈর ভাণ্ডারকে পূর্ণতর করে তোলবার মন্ত্র । রামকৃর্ণ-ীববেকানন্দ 
সমাজের সর্বত্যাঞ্গী সন্যাপীর যে “ভারতীয় আঁত্বক সংস্থার? সভ্য (17012) 
90171009] 9৫1%1০6) তাঁদেরও মন্ত্র এই,__ভাবষ্যং বংশধরদের জন্য অমতের উৎস 
কানায় কানায় ভরে রাখা । 
রামকৃ্ণ-বাবকানন্দ-সমাজ 'হন্দুকে তার হৃদয় উন্মুস্ত করতে বলছেন ইসলামের 
অমূল্য সম্প'দর জন্য এবং অন্যান্য মতের জন্যও তাঁদের বুঝতে বলছেন যে গভীরে 
ডুব দিলে 'ইসলাম" ও পহন্দ সনাতন ধম” মূলত একই । এবং এ'রা বলছেন যে 
এই-ই হয়-_সকল মতের লক্ষ্যস্থল সেই একস্থান, মানুষকে মানুষ করে তোলা । 
রামকৃফখাঁনর শেষ্ঠ রত্ব, যত মত তত পথ” আজ বিশ্বের সবন্ত প্রচারত ও 

সমাদ্‌ত কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই । 'হন্দুর 
চিন্তাধারার সার্বজনীনত্ব, তার 'বশাল উদারতাকে পাঁরব্যাপ্ত ও গ্রহণযোগা করে 
তোলার মহান প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত এই স্বজ্পায়তন গোষ্ঠীকে স্বাগত জানাই । জাতির 
পাত চূর্ণ করা এবং মুসলমানদের প্রত বিকৃত মনোভাবের পাঁরবর্তন, এ দুই-ই 
আশ প্রয়োজন আমাদের সমাজের গাঁতশীলতা বজায় রাখবার জন্য এবং এই 
মহাব্রতের ধারক ও বাহক রামকৃষ্ণ-ীববেকানন্দ-সমাজ চিরঞ্জীব হোক--এই কামনা 
প্রত্যেক হিন্দুর হওয়া প্রয়োজন । সকলে প্রাচীন মন্ত্র একসাথে বলুক। 

'অসতো মা সদগময়, 

তমসো মা জ্যোতির্ময় । 

মৃত্যুমমিমৃতং গময় | 


অন্*বাদকশ_জ্ঞানান্বেষক 


মানুষ বিবেকানম্দ 


নিল টিবি টি ০য় তির টীজি মিরার লালের নিযে যারা রা 
জ্বামী লোকেশবরানন্দ 


শ্রীর।মকৃষের মতে স্বামীজশী নরখাঁষ, সপ্তীর্ষমণ্ডল থেকে এসেছেন। 1. নি 
স্বামীজীকে স্তব-স্তুঁতি করতেন । গুরু শিষাকে এতটা মযদা 'দচ্ছেন, এমন দ্ট।ন্ত 
আর দেখা য।য় না। পরে অবশ্য তাঁর দেশী ও বদেশশ শিষ্য-শিষ্যারা মযাদা তাঁকে 
অনেক 'দয়েছেন। গুরুভাইরাও দিয়েছেন, পাঁরচিত ও অপাঁরাঁচিত অনেক ব্যান্তও 
দিয়েছেন । ছেলে বেলাতেও দেখাঁছ তাঁরবাবা তাঁকে যথেম্টই খাঁতর করছেন। নি 
আইন-বাবসা করতেন, রোজ মন্ধ্যায় তাঁর কাছে যেমন মক্ধেলরা আসতেন, তেমন 
অনেক বন্ধ,বান্ধবও আসতেন । বেশ একটা মজালস জমে উঠত । তখন ধর্ম, সমাজ, 
রাজনশীত, সাহতা, সঙ্গীত- নানা 'বষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত। 
স্বামীজশ এই মজলিসে অনেক সময় উপাঁস্থত থাকতেন । তাঁর উপাষ্থাত আমাদের 
কাছে খুব বেমানান মনে হয়। তাঁর 'পতৃবন্ধুদের কাছেও "নিশ্চয়ই তা মনে হয়ে 
থাকবে । 'নশ্চয়ই তাঁর িতৃদেবের এতে সমর্থন ছল, না হলে এটা সম্ভব হত না। 
বোধহয় তাঁর 'পতৃদেব চাইতেন এইসব আলোচনা শুনে তাঁর জ্ঞান ও 'বচার ক্ষমতার 
প্রসার ঘটুক । সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আলোচনার মাঝখানে তান পুত্রের দিকে 
তাঁকয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করতেন £ “এ বিষয়ে নরেনবাবু কি মনে করেন? 
'নরেনবাবু'ও গম্ভীরভাবে তাঁর মত জানিয়ে দিতেন। আমরা অনুমান করতে পার 
তাঁর মত প্রকাশের সময় তান য্যান্ত এবং প্রমাণও 'দতেন ৷ এও অনুমান করতে পার, 
তাঁর প্রকাশভাঙ্গ বা ভাষার মধ্যে কোন জড়তা বা অস্পম্টতা থাকত না । অর্থাৎ তাঁর মত 
চেয়ে তাঁর বাবা যে তাঁকে অপ্রত্যাশিত এক সম্মান দিয়েছেন, তা তিনি মনে করতেন 
না। বরাবরই 'তাঁন আত্মপ্রতায়-সম্পন্ন, নিভাঁক, স্পন্টবাদী। স্বাধীন "চিন্তায় 
[বিশ্বাসী । বাবার মজালসে যেমন, পরে তাঁর গুরদেবের মজলসেও তেমান তানি 
আত্মপ্রত্যয়ের প্রাতমর্ত। তাঁর বাবার বন্ধুরা বোধহয় তাঁকে 'ডে'পো” মনে করতেন । 
তার গরুদেবের শিষ্য ও ভক্তরা মনে করতেন “বকাটে”। কিন্তু যেমন তাঁর বাবা 
তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর গুরুদেব তাঁকে ততো'ধক প্রএয় 'দয়েছেন। গুরু মাঝে 
মাঝে কোন বয়স্ক মাননীয় ও পাঁণ্ডত ব্যন্তির সঙ্গে নরেনের তক বাধিয়ে দিতেন। 
ভাষা বাংলা বা ইংরেজী । প্রয় শিষ্য সম্বন্ধে বলতেন £ “নরেন খাপখোলা 
তরোয়াল, অন্যের কথা কচকচ করে কেটে দেয় ।” মাথায় তোলা আর কাকে বলে! 
স্বামীজীর মা বলতেন £ “শবের ভূত।” 'দিদিরা ক বলতেন জানতে ইচ্ছে হয়। 
তাদের 'পঠে দুচারটে কিল-চড় মেরে পালিয়ে যেতেন। তারা তাড়া করলে বাড়র 
বাইরে খোলা নর্দমার মধ্যে নেমে দাঁঁড়য়ে থাকতেন, আর দাঁদদের 'দকে তাঁকয়ে নানা 
রকমের মুখভীঁঙ্জ করতেন । তারা অসহায় দ্ষ্টতে চেয়ে থাকত । স্বামীজশী জানতেন 


১৮৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


তারা তাঁকে ছতে পারল না। ছংলে মা তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে পাঠাবেন । 
বেচারনরা ! 

এসবই তো মানুষের ব্যাপার । এগুলি আমরা বাঁঝ। কন্তু যাবুঝ না তা 
হচ্ছে তাঁকে যখন দেবতার আসনে বসানো হয়। দেবতা হলে 'তাঁন আমাদের বুদ্ধির 
অগম্য । ?তাঁন আমাদের মতো একজন মানুষ, এই দৃম্টভীঙ্গ ?নয়ে তাঁকে বিচার করা 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

প্রথমে স্বামীজীর চেহারা নিয়ে একটু আলোচনা কার । চেহারা মানুষের একটা 
বড় মূলধন । হেলা দর্শনধারী দিছে গুণ বিচার 1 স্বামীজীর বেলাতে এই 
কথাটা গিশেষভাবে খাটে । রোমা রোলাঁ বলেছেন £ “কোথাও তাঁকে প্রথম ছাড়া 
দ্বিতীয় ভাবতে পারা যায় না।” এটা তাঁর চেহারার গুণে । আমোরকায় নাটক দেখতে 
গেছেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে । চাঁরাঁদক থেকে দ্কদের কৌতৃহল কোথাকার “রাজা? ? 
চিকাগোর ধম সম্মেলনেও তাই ॥ সবার দরষ্ট তাঁর উপর । কেউ কেউ মনে করেন 
ভন্তরা তাঁর চেহারা 'নয়ে বন্ড বাড়াবাঁড় করেছেন । এই বাড়াবাঁড়র জন্য দায় 
আমোরকার সংবাদপত্র । সেইযে কবে িকাগোর সম্মেলনে তাঁর আঁবভাঁব ঘটল, 
সেই অবাধ আমোরকার সংবাদপন্রগ্লি তাঁর চেহারা নিয়ে কত না প্রশাঁস্ত লিখে 
গেল । 'রাজা' বিবেকানন্দ এই ছিল তাদের কারও কারও বর্ণনা । এ চেহারা রাজা 
ছাড়া আর কারোর হয়? কিন্তু এর তুলনায় ভারতের সংবাদপন্রগুল স্বামনীজীর 
চেহারা 'নয়ে প্রায় নীরব । কছু বললেও বাড়াবাঁড় আদৌ নেই । কন্তু আমোঁরকার 
সংবাদপন্র বা মানুষ ভূল করতে পারে, ঝানু 'ব্রিটিশ-শাসক বা ধর্মযাজক গোষ্ঠীর 
মানষও ভূল করে কি করে? তারা তো ভারতবাসাীদের দাস বা বর্বর ছাড়া আর ক; 
ভাবতে পারত না। সাঁত্যকারের রাজা হলেও না। এই গেোম্ঠীর কয়েকজন 
স্বামীজনীর সঙ্গে জাহাজে ভারতে 'ফরাছলেন । এ ঘটনা স্বামণীজী যখন 'দ্বতীয়বার 
পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরাছলেন তখনকার জাহাজে ঘটোছিল ৷ পাঠক যাঁদ 'রোমান- 
সেন্সেস্‌ অব বিবেকানন্দ" বইটিতে রীভস ক্যালাঁকম্স-এর প্রবন্ধাঁট পড়েন, তাহলে 
দেখবেন তাদের মধ্যে কি কৌতৃহল ও উত্তেজনা-কে এই মান.ষাঁট ? এই প্রবন্ধে 
ক্যালাকিন্স স্বামীজীর চোখের কথা বলেছেন । তান বলেছেন £ “আমোরকার একদল 
বোকা মেয়ে তাঁর চোখ দেখে আকৃষ্ট হয়োছল ।” 'কন্তু শুধু আমেরকার বোকা 
মেয়ে কেন, তাঁর আত বাদ্ধমান গুরুদেব ও গুরুভায়েরাও তাঁর চোখের প্রেমে 
পড়োছলেন। 'নিবোঁদতার ডায়োরতে দোঁখ তান কখন কখন স্বামীজনকে “রাজা” বা 
“পতা? বলে সম্বোধন করছেন। গুরুকে "ীপতা* বলা স্বাভ।ঁবক, কিন্তু রাজ। 
কেন ? নিশ্চয়ই চেহারার জন্য । রাজকীয় চেহারার জন্য । কেউ কেউ আবার 
তাঁকে বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করতেন । সেও তাঁর চেহারার জন্য । তাঁর ধ্যানমর্তর 
কথা চিন্তা করুন। ঠিক যেন বুদ্ধ! অনেকে আবার তাঁকে শ্রীষ্টের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। অবশ্য চেহারার জন্য নয়, চাঁরত্রের জন্য। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে 
এসোৌছলেন, তাঁরা তাঁর মধ্যে বৃদ্ধকে দেখতেন, যীশুকেও দেখতেন। এদের 


মানূষ বিবেকানন্দ ১৮৭, 


মতো তাঁর জীবন ও চারন্র দেখে। 

চোখের কথায় আবার একটু ফিরে যাই। এঁ চোখ সম্বন্ধে গান আছে ঃ 
'পিদ্মপলাশ-লোচন |, ঠিক কথা । পদ্সপাতার মতোই তাঁর চোখ 'ছিল। কিন্তু 
কেউ কি ভাবতে পারে এঁ চোখ 'দয়ে আবার আঁণ্নবর্ধণ হত ? কখন? তাঁর দেশকে 
বা সমাজকে বা তাঁর দেশের সংস্কীতিকে আক্রমণ করলে । একটা ছোট্ট ঘটনার কথা 
স্মরণ কাঁরয়ে দিই। তাঁর পাশ্চাত্য ?শিষ্য-শষ্যারা একবার তাঁর দাক্ষণ ভারতীয় এক 
অনুরাগণকে দেখে হেসৌছল । খাল গা, গায়ের রং কালো, তার উপর বহু 'বাচন্র 
ভীঙ্গতৈ আঁকা তিলক । এরকম দৃশ্য পাশ্চাতাদেশনয়দের কাছে হাস্যোদ্দপক হওয়া 
স্বাভীবক। কিন্তু এ অপমান তাঁর দেশের সংস্কাতির উপর ; ক করে স্বমীজী 
সহ্য করবেন ? যেমন চোখ 'দিয়ে, তেমনই জহবা দিয়ে তক্ষুীণ আঁশন বার্ধত হয়োছল। 
গিন্তু এ চোখ 'দয়ে হৃদয় িগুড়ামো করুণার বার ! ভারত থেকে কয়েকাঁট চিঠি 
এসেছে, তার একটি পড়ে স্বামনীজীর চোখ দয়ে অশ্রুধারা । দেখে আমোরকার ভন্তরা 
শনবাক । কি এমন সংবাদ আসতে পারে যা এই শীল্তমান পুরুষকে 'বচাঁলত করতে 
পারে ঃ তারা তাদের গুরুকে সব সময় “যুধ্যমান দেখেছে । একবার কেউ তাঁর 
দেশকে আব্রমণ করে দেখুক না! তার রক্ষা নেই । এই সংবাদপন্রগুল প্রায় তাঁর 
গুরুর মতোই বলত £ “খাপখোলা তরোয়াল" যা দেখে তাঁর গৃণগ্রাহীরা বলত £ 
“বামীজী, আপনার উপযক্ত স্থান যৃদ্ধক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে নয়।” কিন্তু সেই 
স্বামীজীর চোখে জল ? কিসের জন্য ? স্বামীজনী একটু শান্ত হলে খুব সাবধানে এক 
শিষ্য প্রশ্ন করলেন £ “আপনার বাড়ী থেকে 'ি কারোর মৃত্যুসংবাদ এসেছে 2” আমরা 
জানি স্বামীজীর ক উত্তর । তাঁর আত্মীয়-বয়োগের চেয়েও বৌশ । একজন ভারতীয় 
অনাহারে আত্মহত্যা করেছেন । অন্নপণরি দেশে ি করে এই ঘটনা সম্ভব হল 2 এই 
তাঁর বিস্ময় ও দুঃখ | স্বামীজীর আর একবারের কান্নার কথা মনে পড়ে । বেলহড় 
মঠে স্বামজ" শাস্ত্রের ক্লাস করছেন । সাধূ-্রন্ষচারীরা ছাত্র । এমন সময় গারশ 
ঘোষ এলেন । স্বামশজা গিরিশ ঘোষের সম্মানে তাড়াতাড় ক্লাস বন্ধ করে 'দিলেন। 
গাঁরশ ঘোষ সাহাত্যিক, নাট্যকার, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মানুষ । কাউকে তোয়াক্কা 
করতেন না, গকন্তু স্বামশজশীকে করতেন । জানতেন প্রাতভাবান পুরুষ । অবশ্য সেটা 
কারণ নয়, বড় কারণ তাঁর গুরুদেব স্বামশজীকে যথেন্ট মূল্য দিতেন। স্বামীজাী 
গিরশচন্দ্রকে যে সমীহ করতেন তা অনুমান করতে পার । অন্য কারণ ছাড়াও 
তাঁদের উভয়ের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন । হঠাৎ স্বামীজ 
গিরিশচন্দ্রকে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন £ “পক জি. সি, এসব (অথাৎ বেদ- 
বেদান্ত ) তো কিছ পড়লে না, কেবল কেম্ট-বষ্টহ নিয়েই দিন কাটালে |” একট; 
কৌতুক করেই স্বামজা এই প্র*ন করোছিলেন । 'গাঁরশচন্দ্র কি উত্তর দিলেন ? তিনি 
বললেন £ “ক আর পড়ব ভাই £ অত অবসরও নেই বাদ্ধও নেই,যে ওতে সেধুব। 
তবে ঠাকুরের কপার ও-সব বেদ-বেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাঁড় মারব । তোমাদের 
দয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ও-সব পাঁড়য়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার 


১৮৮ স্মরণে মননে গববেকানন্দ 


নেই 1৮ একটু থেমে আবার বললেন £ “হাঁ হে নরেন, একটা কথা বালি। বেদ- 
বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যাভচার, 
ভ্রণহত্যা, মহাপাতকাঁদ চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে 
কছু বলেছে 2 এ অমুকের বাঁড়র গান্ন, এককালে যার বাঁড়তে রোঙ্জ পণ্াশখান 
পাতা পড়ত, সে আজ গিতনাদন হাড় চাপায়াঁন ; এ অমুকের বাঁড়র কুলস্ত্রীকে 
গুণ্ডাঞ্চলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে "অমুক জোচ্ভার করে বিধবার সবন্ব 
হরণ করেছে-এসক্ল রাঁহত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে ক 2 
গারশবাবু এসব কথা এমন আবেগের সঙ্গে বললেন ষে শুনতে শুনতে স্বামশজশীর 
মুখ রন্তিম হয়ে উঠল । চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগল । 'িকছুতেই আর 
তান আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে বাইরে 
চলে গেলেন। গাঁরশবাব্‌ তখন 1শষ্যকে ( শরচ্চন্দ্র চক্কবতর্ঁকে ) বললেন ঃ “দেখাল 
বাঙাল, কত বড় প্রাণ । তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পাঁণডত বলে মান না; 
ণকন্ত এ যে জণবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন মান । 
গোখের সামনে দেখাল তো মান্‌ষের দ্‌ঃখকজ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ 
হয়ে স্বামশজশীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল !” 

স্বামীজশীর হৃদয়ের কথা যখন উঠল, তখন তাঁর গনজের একটা উীন্তর কথা 
সবাইকে মনে কাঁরয়ে দিই । সময়টা স্বামণীজীর প্রথম ?বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে । যাবেন 
ঠক হয়ে গেছে । এই সময়ে আবু পাহাড়ে গুরুভাই স্বামী তুরীানন্দেৰ সঙ্গে 
দেখা । দুজনেই পাঁরব্রাজক জীবনযাপন করাছলেন। অকস্মাৎ দেখা । বোধ হয় 
কারক অনুভূত হয়েছে বা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গ উঠোছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী যে 
ীন্ত করোছলেন সেই1ট তুলে ধরতে চাই। তান বলোছিলেন £ “হাঁরভাই, আম 
এখনও তোমাদের তথাকাথত ধর্মের িছুই বাঁঝ না। কন্ত আমার হৃদয় খুব বেড়ে 
গেছে এবং আম অপরের ব্যথায় ব্যথাবোধ করতে িখোঁছ । িববাস কর, আমার 
তীর দুঃখবোধ জেগেছে ।” কথাগুঁল বলতে বলতে স্বামীজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে 
গিয়োছল। বস্তুতঃ যাঁরা ঈশবর লাভ করেন, তাঁদের হৃদয়টাও তখন খুব বড় হয়ে 
যায়। সর্বভূতে তাঁরা তখন ঈ*বরকেই দেখেন । তখন শুধু প্রেম, সকলের প্রাত 
প্রেম । জাতিধর্ম নার্বশেষে ; এটা করকম স্বামশীজীীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তার দু- 
একটা নমুনা দিই । স্বামীজী "দ্িতীয়বার িদেশ থেকে ফিরছেন। ইউরোপের 
অনেক দেশ ঘুরে কায়রো শহরে এসেছেন। এর পরেই জাহাজে উঠবেন, বম্বে 
নামবেন। কায়রো পষন্তি কিছ 'াবদেশন ভন্ত তাঁর সঙ্গে আছেন । একাঁদন তাঁদের 
গনয়ে শহরে ঘুরতে বোৌরয়েছেন। ঘুরতে ঘু*তে স্বামীজশী একটু এাঁগয়ে গেছেন । 
একা । পথ ভুলে এমন একটি অণ্চলে এসে গেছেন যেখানে বারবাঁনতারা থাকে । 
অদ্ভুত চেহারা, অদ্ভুত পোশাক । তারা হেসে লুটোপনাট খাচ্ছে । ততক্ষণে স্বামীজণ 
তাদের কাছে এগয়ে গেছেন । তাঁর মুখ বেদনা-কাতর । মাতৃজাতর এ 'ক দুর্গত ! 
[তিনি বলতে লাগলেন ঃ “আহা বাছারা ! আহা অভাঁগিনীরা ! ওরা ওদের সৌন্দ্ষের 





মানুষ 'োাববেকানন্দ ১৮৯ 


পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বাল 'দয়েছে! এখন দেখ দক তাদের অবস্থা 1” 
স্বামীজীর দু-চোখ জলে ভরে গেল । তাই দেখে মেয়েগুীল ল্জত হয়ে চুপ করে 
গেল। তাদের একজন সামনে ঝঃকে স্বামীজশর পোশাকের প্রান্ভাগ চু'বন করে 
বলল £ “হান ঈশবরজানত মানুষ"-ইনি ভগবানের লোক |” অন্য একটি মেয়ে 
লঙ্জা ও সম্ভ্রমে আঁভভূত হয়ে দুহাতে জের মুখ ঢেকে ফেলল । ইতিমধ্যে 
স্বামীজর সঙ্গ-সাথরা সেখানে এসে উপাস্থত। তাঁরা ধমাঁকষে এসব মেয়েদের 
সরাতে চাইলেন । স্বামীজন তাঁদের 'ানষেধ করলে তারা ক্ষান্ত হলেন। স্বামণজণ 
মেয়েদের আশীবাদ করলেন এবং দু-চারটে 'মাঁন্ট কথা বলে তাদের কাছ থেকে বিদায় 
ানলেন। 

আবার দোঁখ বেল.ড় মঠে কুল-মজুরদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার । মঠের জাম বন্ড 
নিচু, মাঁট দিয়ে তা ভরাট করা দরকার । বহু সাঁওতাল মঞ্জুর কাজ করছে । তাদের 
কাজের তদারাঁক করছেন গোপালগা ( বুড়ো গোপাল অর্থ স্বামশ অদৈতানন্দ )। 
স্বামীজী তাদের মধ্যে গিয়ে বসেন, তাদের কাজ দেখেন । তাঁব দ্াষ্টতে এরাই 
ভারতবর্ষ । নুতন ভার তবর্ধ এই তথাকাঁথত শুুদ্র অথ শ্রমজীবীদের মধ্য থেকেই 
আসবে । এক টুকরো রুটি পেলে তারা '্রিভূবন জয় করতে পারে ৷ তাই এদের সঙ্গে 
যখন কথা বলেন, তখন কলকাতা থেকে কোন “বাব্‌* এলে দেখা কন্নে না। এরাই 
তাঁর আপন জন, 'প্রয়জন ৷ বলতেন £ “আম গাঁরব, তাই গাঁরবদের এত ভালবাস ।” 
এদের সদরি কেন্টা। তাকে প্রায়ই ডেকে পাঠান । তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতে 
চান। এতে কাজের ক্ষাত হয়, কেম্টা আপাঁত্ত করে । তবু ডেকে পাঠান। বলেনঃ 
“কেউ কছু বলবে না, আমার সঙ্গে কথা বল।” একাঁদন তাদের লহ "মাটি 
খাওয়ালেন। কোন তরকার নয়, কারণ নুন 'দয়ে রান্না করা জানস খেলে তাদের 
জাত যাবে । তারা তৃপ্তির সঙ্গে খেল | স্বামীজশী বললেন ৪ “আজ আমার ন রায়ণ 
সেবা হল ।? 

স্বামীজী থাউজাণ্ড আইল্যান্ড পার্কএ আছেন । কয়েকজন বাছাই-করা শষ্য ও 
শষ্যা নয়ে তাঁদের ধর্মীশক্ষা দচ্ছেন। একাঁদন সন্ধ্যাবেলা বাঁণ্ট পড়ছে । এনন সনয় 
ভিজতে ীভজতে দহ ট মেয়ে এসে উপরাঁস্থত । তারা শুনোছল স্বামীজশ ধমণীশক্ষা 
দিচ্ছেন । তারাও ধর্মীশক্ষা চায় । তাঁর বন্তৃতা তারা শুনেছে । অপর! তাদের 
মনে হয়োৌছল স্বামজী ঈশ্বরের দূত । তাই অনেক খোঁজ করে অনেক কম্ট সহ্য 
করে তাঁর কাছে এসে উপাঁস্থত। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হতে অত্যন্ত বিনয় করে 
বললে ঃ “ষীশু্রীন্ট যাঁদ মতধামে এখনও থাকতেন, তাহলে তাঁর কাছে যেমন করে 
আসা উচিত এবং উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তেমানভাবে আপনার কাছে 
এসোঁছ।” ীক'তু ক বললেন স্বামীজী 2 বললেন £ “শুধু যাঁদ আমার যীঁশু- 
গ্রীষ্টেরই মতো শাস্তি থাকত এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত করে দেবার 1» 

তাঁকে অনেকে বৌদ্ধ মনে করতেন। বুদ্ধের সম্বন্ধে কিছ বলতে ত গলে খুব 
আবেগের সঙ্গে তান বলতেন । তাই তান বৌদ্ধ এরুপ ধারণা করা খুব স্বাভাবিক । 


১৯০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


একবার একজন জিজ্ঞেস করলেন £ “আপাঁন কি বৌদ্ধ ?” উত্তরে স্বামীজণী বললেন £ 
“আম বৃদ্ধের দাগের দাস, তার দাস।৮ যখন প্রথমবার 'বদেশ থেকে ফিরলেন, 
তখন তাঁকে স্পেশ্যাল স্রেনে বজ.বজ থেকে কলকাতায় আনা হয় । শেয়ালদা স্টেশনে 
যখন নামলেন, তখন হাজার কণ্ঠে ধান উঠল--“জয় 'ববেকানন্দ কী জয়!” 
স্বামীজশী সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন £ “করছ কি? যান একমুঠো ধুলো 
ণনয়ে লাখ বিবেকানন্দ গড়তে পারতেন, তরি জয় দাও। বল শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
ক জয়? |” 

1শকাগো ধর্মসম্মেলনের সাফল্যের পর 1তাঁন কে*দোছলেন। বলোছলেন ঃ 
“একাঁদন আম অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী ছলাম, তা-ই আমার প্রকৃত পাঁরচয়। এতাঁদন 
মুন্ত ছিলাম, আজ আম বদ্ধ ।» এতেই 'তাঁন কে'দোছলেন। শ্্রীশ্রীমা একাদন তাঁর 
খুব প্রশংসা করাছলেন। প্রাতবাদ করে স্বামীজশী বললেন £ “মা, আমার যাঁদ গকছু 
সাফল্য হয়ে থাকে, সে তো তোমারই আশাবাদে হয়েছে ।” আর একবার বলোছলেন ঃ 
“মা, এইটুকু জান, তোমার আশীবাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব 
হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে । ধকম্তু সেই সঙ্গে আরও জান, তোমার মতো 
মা জগতে এ একটিই, আর দ্ধতীয় নেই 1» মার কাছে আসতেন বার বার গঙ্গাজল 
স্পর্শ করে ও খেয়ে । মা যে পাঁবন্রতাজ্বর্পণশ ! মায়ের আদেশ সব সময়েই 
1শরোধার্য। ভৃত্য চার করেছে, তাকে বিদায় করা হয়েছে । নকন্তু মায়ের আদেশে 
পুনর্বহাল করা হল । স্লেগের 'রাঁলফের জন্য টাকা দরকার । স্বামণীজণ চাইলেন 
মঠের জাম-জায়গা বারি করতে ৷ ম] বললেন £ “না ।॥ কাজেই 'বাকু হল না। মঠে 
দুগাঁপূজোর সময় পঠাবল হবে কিনা প্রশ্ন উঠল । স্বামশজণর ইচ্ছা, বাল হবে। 
কিন্তু আবার মায়ের নষেধ। স্বামীজীর সাধ্য নেই সেই [নিষেধ অমান্য করা । 
কাজেই হল না। 

এই মায়ের ভরণপোষণের কোন ব)বস্থা নেই । বলরাম মান্দরে সভা বসেছে, 
তাঁকে কিছু মাসোহারা দেওয়া যায় কনা । সবাই একবাক্যে বললেনঃ “হ্যাঁ, 
ন।ম্চত। কছু দেওয়া উচিত ।” 'কম্তু কত? অনেক আলোচনার পর ঠিক হল 
মাসে সাত টাকা করে দলে যথেম্ট হবে। ব্রাঙ্ধণের বধবা তো, 1ক এমন তাঁর 
প্রয়োজন ? স্বামীজী 'বষপ্নকণ্ঠে বললেন £ “তোমরা ভাবছ মা শুধু গরুপত্বী । 
মা আমাদের সঙ্ঘজনন | িকছুতেই তাকে মাসে পশচশ টাকার কমে আম দিতে 
পারব না।” তাঁর আবেগ দেখে সর্বসম্মাতক্রমে তাই ধার্য হল । 

গভধারণী মাকে খুব ভালবাসতেন স্বামীজী। হঠাৎ হঠাং চলে যেতেন তাঁর 
কাছে 'বশ্ববরেণ্য [িবেকানন্দ। আর তাঁর ডীঁচ্ছস্ট ডাটা-চচ্চাঁড় খেয়ে বলতেন £ 
*“ অমৃত ৮ এর জন্য বার বার জন্ম নতে আম প্রস্তুত ৮ মাতৃভান্ত ! শেষপর্যন্ত 
মার কাছে তান "বলে'ই ছিলেন । মা মাঝে মঝে বেলুড় মঠে গেছেন। স্বামীজী 
দোতলায় তাঁর ঘরে আছেন । নিচে থেকে মা ডাক 'দয়েছেন-_-ীবলে | “যাই মা”__. 
এক ডাকেই উত্তর 'দয়েছেন। আর তর তর করে সাড় দিয়ে নেমে এসছেন। যেন 


মানুষ 'ববেকানন্দ ১১৯১ 


ফত বাধ্য ছেলে ! তবে এত বাধা ছেলেবেলায় ছিলেন কি 2 

স্বামখশজীর ক বাস্তব ব্হাদ্ধ খুব ছল ? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় কতটা গছল। 
গকম্ত্‌ উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যেন সমতা থাকে--এর উপর খুব জোর 'দতেন। 
“চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না*-_-তাঁর বিখ্যাত উীন্ত। “সত্যের জন্য সব 
গকছু্কেই ত্যাগ করা চলে, 'িম্তু কোন দিছুরই জন্য সত্য. ব্জন করা চলে না”__ 
এও তাঁর এক মন্ত্র । এ-মন্ত্র নিজে সাধন করেছেন, জাণতকেও ধদয়ে গেছেন । এর জন্য 
কত লোকের আঁপ্রয় হয়েছেন । সত্যই উদ্দেশ্য, সতাই উপায় । এর মধো বিকঙ্প 
ণকছু নেই । “সত্য কাঁলয্‌গের তপস্যা”-__তাঁর গুরুদেব বলতেন । “ন হি সত্যাৎ 
পরো ধমোঁ”__মহাণনবাঁণ ত ল্ল বলা হয়েছে । এট ভারতের শাশ্বত আদর্শ । তাই 
সত্যের উপর এর জোর দিতেন । “শাকের কাঁড় মাছে যেন না ঢোকে”_-একথা বলে 
বারবার সতর্ক করে দিতেন সবাইকে । এই সত্যানঘ্ঠার উপরেই রামকুষখ মিশনের 
ভাত্ত। 

সব মান,.ষকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন স্বামশীজশী | স্টাঁডকেও খুব বিশ্বাস 
করোছলেন 1তাঁন। কিন্তু বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বদলে গেল। প্রথমে স্বামীজণী 
গুরু সে শিষ্য । পরে যেন সেই গুরহ, স্বামশীজী শিষা। স্বামীজশীকে কত উপদেশ, 
কত ভৎসনা! সন্ন্যাস হয়ে ক তামাক খাওয়া উচিত ? স্বামীজী যেন পাঠশালার 
ছাত্র । স্টার্ডর এত 'নব্যাম্ধতা ও অহত্কার। তবু তার জন্যে কত দরদ ও চিন্তা ! 
শুধু তার জন্যে নয়, তার স্ত্রীর জন্যেও । তবে স্বামীজীর এই অহেতুক স্নেহ বৃথা 
যায়ান ; পরে স্টার্ড ঠিক পথে আবার ফরে এসোছলেন । 

দুনয়ায় কাউকে যান তোয়াক্কা করেন না সেই স্বামীজশ যে আবার গবনয়শ 
হতে পারেন, এমন একটা "চন্র কল্পনা করতে আমাদের কণ্ট হয় । কিন্তু মাঝে মাঝে 
্বামীজীর 'বনয় আমাদের কঞ্পনাতশত ॥। একবার মঠে কয়েকজন শাস্তজ্ঞ প'ণ্ডত 
এসেছেন স্বামীজীর সঙ্গে তকর্যুদ্ধ করার জন্যে। তর সংস্কৃত ভাষায় হচ্ছে । 
পাঁণ্ডতেরা সংস্কৃত ভাষায় তক“ করে অভ্যস্ত, কিন্তু স্বামীজী একেবারে অনভ্যস্ত। 
তকের সময় স্বামশীজন একবার “আঁস্ত"র জায়গায় “্বাঁস্ত? বলে ফেলেন । পাণ্ডতেরা 
ছাড়বেন কেন- হেসে লুটোপট । স্বামীজী তাড়াতাঁড় সামলে গনলেন, আর 
বললেন £ “পাঁন্ডতানাং দাসোহহং ক্ষম্তব্যমেতৎ স্খলনম” । অথ পাণ্ডতদের দাস 
আম, আমার এই ত্রুটি আপনারা ক্ষমা করবেন । এতটা নম্রতা পাঁণ্ডতেরা বোধহয় 
আশা করেনান। শোনা যায় তাঁরা যাবার সময় স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করে 
যান। 

ঠিক এইরকম আর একটা চিন্ন মনে মনে ভেসে আসছে । ঘটনাটা ঘটোছল 
মাদ্রাজে ॥ একদল পাঁণ্ডত এসেছেন স্বামীজীর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা 
করতে । তাঁদের কেউ কেউ স্বামীজশর বন্তুতা শুনেছেন বা কাগজে পড়েছেন। তাঁদের 
ধারণা স্বামশীজশ সমাজ সংস্কারের নামে সমাজকে ভাঙতে বসেছেন। এরা সবাই 
উচ্চাঁশাক্ষত ও প্রভাবশালণ ব্যাস্ত । তাঁদের মধ্যে একজন আছেন ণহন্দু” পান্রিকার 


১৯২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সম্পাদক । তর্ক হচ্ছে ইংরেজী ভাষায় | স্বামীজর মতে তাঁদের য্যান্তগীল একেবারে 
অসার, িশুস্‌লভ । অনেক য্ান্ততর্ক 'দয়ে স্বামীজশ তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা 
করলেন, গিন্ত তাঁরা গিছুতেই বুঝবেন না। তাঁরা যেন তকেঁর জন্যেই তর্ক 
করছেন । তখন স্বামীজী বিরন্ত হয়ে বললেন £ “আপনাদের সঙ্গে তক্ণ করা বৃথা । 
কারণ আপনারা তো সব 77095080190] 7910195 1৮ অর্থাং আপনারা তো সবাই 
শশু, যাঁদও আপনাদের গোঁফ-দাঁড় উঠেছে । 

মাদ্রাজে ব্রাহ্মণরা তাঁকে বলেছেন £ “আপাঁন তো শদদ্র, আপনার গেরুয়া পরার 
ণক আধকার আছে 2” একথা শুনে স্বামীজন আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। 
অত্যন্ত উত্তোজত হয়ে বললেন £ “আমি যাঁদ শুদ্র হই, তবে আপনারা সব পাঁরয়া, 
পাঁরয়ার চেয়েও পাঁরয়া 1” অথাৎ সমাজের সবচেয়ে নীচ যাঁদ পাঁরয়া হয়, তাহলে 
আপনারা পাঁরয়ারও অধম । 

বহাঁদন পবে স্বামীজী শিষ্যাশষ্যাদের নিয়ে আলমোড়ায় বেড়াতে গেছেন। 
সেই সময়ে খ্যাত দেশনেতা আঁশ্বনীকুমার দত্ত ছাট কাটাতে আলমোড়ায় 
এসেছেন । তান লোকমুখে শুনতে পেলেন কে একজন সাধু এসেছেন । রোজ ভোর- 
বেলায় তাঁকে ঘোড়ার পিঠে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায় । অনেক সময় সাহেব- 
সুবোরাও তাঁর সঙ্গে থাকে । তাঁরা তাঁর শষ । অশ্বিনীবাবু বুঝলেন এ স্বয়ং 
স্বামী গববেকানন্দ । তান খোঁজ য়ে একাঁদন যে বাড়ীতে স্বামশীজঈ থাকতেন, সেই 
বাড়ীতে গেলেন । গিয়ে যা দেখলেন তা তাঁকে তাক লাগয়ে দিল । দেখলেন এক 
সাহেব ভন্ত স্বামীজীর বুটজহতো খুলে শদচ্ছে। এমন দৃশ্য দেখবেন তা 'তাঁন কখনও 
ভাবেনীন ৷ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলেন £ “আচ্ছা, আপাঁন যে 
মাদ্রাজের ব্রাহ্মণদের পা'রয়া বলে গাল দিয়োছলেন, এটা ক ঠক করোছলেন ?” 
স্বামীজশী ক উত্তর 'দলেন ? সঙ্গে সঙ্গে বললেন £ “একদম না। কন্তু ক করব 
তারা আমাকে শ্র বলাতে রাগ চড়ে গেল, তাই বললাম | ” 

আমোরকায় এক হোটেলে ঢ্‌কতে পেলেন না । ম্যানেজার বললেনঃ “তুম 
1নগ্রো, িনগঞ্লোদের এখানে স্থান নেই ।৮ সঙ্গে সঙ্গে স্বামীীজ ফিরে এলেন । ভন্তরা 
বললেন £ “আপান কেন বললেন না যে আপান 'িগ্রো নন 2৮ স্বামীজ? উত্তর 
দিলেন £ “ক, অপরকে ছোট করে আমি বড হব ? আম তো পৃথিবীতে সেজন্য 
আসান!” এরকম আর একটা ঘটনা ঘটোছল একবার । আমোরকায় এক রেল 
স্টেশনে একদল নগ্রো এসে স্বামীজীকে আঁভনন্দন জানয়ে বললেনঃ “তুমি 
আমাদের গর্ব, আমাদেরই একজন, অথচ এত বড হয়েছ ।” স্বামীজা তাদের ধনাবাদ 
গদলেন। কন্তু বুঝতে দিলেন না যে তান 'িগ্রো নন। 

স্বামীজী তাঁর অনুগতদের আশাবাদ করোছলেন £ “তোরা খাট্‌তৈ খাটতে 
মরে যা ।” কি রকম 2 নিজের সম্বন্ধে বলোছিলেন-_[ 1]] ৮৮০০1: 06, 16521: 1050 
098৮” । আবার বলোছলেন £ “আম চাল্লশে পেশছব না।” ঠিক তাই হল, চাল্পশের 
আগেই চলে গেলেন । খাটতে খাট্‌তে মরা কাকে বলে দৌঁখয়ে দিলেন? লোহার 


মানুষ 'গববেকানন্দ ১৯৩ 


মত শন্ত শরীর তিল তিল করে তা দান করলেন মানুষের সেবায় । বেলুড় মঠে 
স্বামীজীর দেহ চলে গেছে। সোঁদন রাত্রে মাদ্রাজে তাঁর গুরুভাই স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দ স্বপ্নে দেখলেন স্বামণীজী তাঁর কাছে উপাঁস্থত হয়ে বললেন £ “58911 
[ 138৩ 5080 ০৫0 05 ০০৫৮৮-_-শশী, থুতুর মতো শরীরটাকে ফেলে দিয়ে 
এসোছ। 

ক প্রার্থনা করব জগন্মাতার কাছে তা স্বামজী আমাদের শাখয়ে "দয়ে 
গেছেন । তান নলেছেন £ “মা আমায় মানুষ কর ।” কা রকম মানুষ, তাও দোঁখয়ে 
গেলেন, নর-খাব, নর-ীসংহ, নরোত্তম । 


স্ম. ম. বি. /১ম/১৩ 


জ্বামশীজীর সামিধ্ে 





মাদাম ই. কালে 
অনুবাদ £ প্রদংকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


ঈশ্বরের সাথে 'যাঁন বিহার করেছেন এমন একটি মহৎ প্রাণ সন্ধ্যাসণ, দার্শানক 
ও প্রকৃত বন্ধ্যর সাথে পাঁরচাতি আমার জীবনের মহা সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় । 
আমার আধ্যাত্বক জীবনে তাঁর প্রভাব অপাঁরসীম । তান আমার সামনে নতুন 
দিগন্ত খুলে দিয়েছেন । আমার ধর্মীয় আদর্শ ও ধারণাকে 'বস্তৃত ও স্পঞ্উটতর করে 
তুলেছেন, সত্যকে ব্যাপকভাবে উপলাব্ধর শক্ষা দয়েছেন। আমার আত্মা চিবতরে « 
তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । 

এই অসাধারণ ম'নুষাঁট হচ্ছেন একজন বেদান্তবাদী হিন্দু সন্ধ্যাসী, নাম স্বামস 
ণববেকানন্দ । আমোঁরকায় এ*র ব্যাপক পাঁরাচতি তাঁর ধমীঁয় শিক্ষার জন্য । আম 
যখন শকাগোয় গিলাম তখন তান একবছর ধরে সেখানে বন্তৃতা 'দাচ্ছেলেন। 
আমার কিছু বন্ধৃকে তান যেভাবে মানাঁসক-দুযেগি কাটয়ে উঠতে সাহায্য 
করেছেন তা দেখে আমার গনজের জন্য আম তাঁর কাছে যাবার িম্ধান্ভ 
ণনলাম । 

আমার জন্য একাঁটি সরক্ষ।ংকারের ব্যবস্থা করা হল। আম তাঁর বাঁড়তে, 
পৌঁছনো মান্্ই আমাকে তাঁব পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল । এর পূর্বে আমাকে 
বলে দেওয়া হয়েছিল যে, যতক্ষণ তান আমাকে সম্বোধন না করেন ততক্ষণ আম 
যেন কোনও কথা না বাল । কাজেই তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আম চুপ করে “শাঁডর়ে 
রইলাম ৷ তান ধ্যানের মহান ভাঁঙ্গতৈ বসোছলেন : তাঁর জাফরান হলদে আলখাল্লা 
মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল, তাঁর মাথার চতীর্দক ঘরে ছল পাগাঁড় বাঁধা, সামনের 
[দিকে ঈষং নোয়ানো । তাঁর দাঁষ্ট ছিল মাঁটর দিকে নত। একটু পরে তান দাঁন্ট 
নত রেখেই বললেন “বসে, কি ঝোড়ো আবহাওয়াই না তুম 'নয়ে এলে । শান্ত হও। 
এটা প্রয়োজন 1 

তারপর খুব শান্ত স্বরে এই মানুষাঁট যান আমার নামও জানেন না, অননাদ্িগ্ন- 
ভাবে আমার উদ্বেগ ও গোপন সমস্যা সম্পর্কে বলে গেলেন । (তানি এমন সব ঘটনা - 
বললেন যা আমার ঘাঁন্ঠতম বন্ধুরাও জানেনা । এটা আমার কাছে ছিল অলৌকিক 
ও আঁতপ্রাকৃত ব্যাপার । 

শেষপযন্ত আম জিজ্ঞাসা করলাম : “ক করে এসব আপাঁন জানলেন 2 আমার 
সম্পর্কে কে আপনাকে বললো ? 

1তান 'স্মত হাস্যে আমার দিকে তাকালেন ষেন অবোধ শিশু আমি, বোকার মন্ধ 
প্রশ্ন করেছি। 


স্বামীআীীর সাধ্য ১৯৫ 


“কেউ আমাকে বলোন' শান্তভাবে 1তাঁন বললেন । “তুম ₹ক মনে কর তার 
প্রয়োজন আছে? খোলা বইয়ের পাতার মত তোমার ভেতর আমি পড়তে 
পারছি ।, 

শেষপযন্তি আমার বিদায় নেবার সময় এল। আম উঠে দাঁড়াতেই [তিনি 
বললেন £ তোমায় এসব ভুলতে হবে । আগের মতো প্রফুল্ল ও খুশী থাক। 
স্বাস্থ্যের উন্নাত করো | দুঃখটাকে মনে গুমরে রেখোনা । তোমার আবেগকে কোন 
ভাবে প্রকাশ কর। তোমার আধ্যাত্বক স্বাস্থোর জন্য এটা প্রয়োজন । এটা তোমার 
কাছে তোমার শিল্পের দা'ব ।, 

তাঁর ব্যান্তত্ব ও কথাবাতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে আম তাঁর কাছ থেকে চলে 
এলাম, মনে হল, আমার মাথায় যত জাঁটলতা 'ছিল সব তান দূর করে দিলেন । 
পাঁরবর্তে সেখানে তাঁর স্বচ্ছ ও শান্ত চিন্তাধারা পারপূর্ণ হল। 

তাঁর শীন্তশাল' ইচ্ছাশান্তকে " ধন্যবাদ-_যার প্রভাবে আম আবার প্রাণবন্ত ও 
হাঁসখুসী হয়ে উঠলাম । তান আমার উপর কোন সাধারণ সম্মোহন বা যাদু 
প্রয়োগ হরেনান । যা আমাকে প্রত্যয় এনে 'দয়োছল তা হল তাঁর চারান্রক শান্ত, 
তাঁর উদ্দেশ্যের পাবন্ত্ুতা ও তীব্রতা । যখন তাঁকে আম সারও ভালোভাবে জানলাম 
তখন আমার এটা মনে হয়েছে যে, যাতে তাঁর উপদেশের প্রীত কেউ সম্পূর্ণভাবে মন 
গদতে পারে সেইজন্য 'তাঁন কারও বিশঙ্খল চিন্তাধারাকে শান্ত বশ্যতায় প্রশশীমত 
করতেন । 

ণতান প্রায়ই নীতমূলক রূপক কাহনীর মাধ্যমে তাঁর বন্তব্য তূলে ধরতেন। 
আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বা তাঁর বন্তব্য পাঁরস্ফুট করার জন্য প্রায়ই 
উপমার সহায়তা নতেন ! একাঁদন আমরা অমরত্ব এবং মৃত্যুর পরে ব্যন্ডিবোশণ্ট্ 
কতটা বজায় থাকে তা গনয়ে আলোচনা করাছলাম ৷ ?1তাঁন পুনজণন্মে তাঁর বশবাসের 
কথা বলাছলেন যেটা তাঁর শিক্ষার একটা মূল অংশ ছিল । 

আম এই ধারণাকে মেনে নিতে পারাঁছ না” আম ঘোষণা করলাম ; যতই 
নগণ্য হোক না কেন আম আমার ব্যান্তবোশম্টকেই আঁকড়ে থাকতে চাই । আগ 
শাশ্বত একতার মধ্যে নিজেকে 'মাঁশয়ে দিতে চাই না ।? 

স্বামশীজণ উত্তরে বললেন £ শীবশাল সমুদ্রে একাঁদন একাঁবন্দু জল পড়োছল। 
সেই অবস্থায় নিজেকে দেখে জলাবন্দুটি কদিতে আরম্ভ করল এবং অভিযোগ করতে 
থাবল,_-ঠিক যেমন তুমি করছ । বিশাল সমনুদ্র জলাবন্দুর 1দকে চেয়ে হাসল আর 
বলল, “আম বুঝতে পারাছনা তম কাঁদছ কেন! যখন তুম আমার সঙ্গে মিশেছ 
তুমি তোমার আর সব ভাই বোনের সঙ্গেই মিশেছ। তাদের দিয়েই তো আঁম তৈরী । 
তুমি গনজেই সমদুদ্র হয়ে গেছ । যাঁদ তুম আমায় ছেড়ে যেতে চ।ও তবে সূর্যরশ্মির 
সাহায্যে তোমায় কেবল মেঘমণ্ডলে যেতে হবে । যেখান থেকে তুমি আবার একাঁট 
ক্ষু্র জলাবন্দুরূপে তৃষ্ণাত পাঁথবীর বুকে আশীবাদি হয়ে ঝরে পড়তে 


"পাবাবে 17 


১৯৬ স্মরণে মননে 'ববেকা নন্দ 


স্বামশজশী ও তাঁর কু বন্ধু এবং অনুরাগীদৈর সাথে আম তক ঈীজপ্ট ও 
গ্রসে এক স্মরণণয় ভ্রমণে বৌরয়ে। ছিলাম । আমাদের এই দলে ছিলেন স্বামীজ 
স্বয়ং, ফাদার হিয়াসিন্মে লয়সন, তাঁর বোস্টনবাসী পত্বী, সুন্দরী অত্যুৎসাহন 
স্বামীজীপন্থী শিকাগোর মিস ম্যাকলাউড, আর দলের বুলবুল গায়িকা রূপে 
আম গনজে। 

কশ ভ্রমণই না এটা ছল ! খবজ্ভঞান দর্শন ইতিহাস-কোন িকছুই স্বানশীজীর 
কাছে অজানা ছিল না। আমার চারপাশে যে সারগর্ভ ও জ্ঞানদনপ্ত আলোচনা হত 
আম উৎ্কর্ণ হয় তা শুনতাম । আ'ম তাদের বাদ-প্রতিবাদে কখনই অংশগ্রহণ 
করতাম না। কিন্তু আমার রীতি অনূযায়শ প্রত্যেক উপলক্ষেই গান গাইতাম । 
স্বামীজশ সব রকমের প্রশ্ন নিয়ে ফাদার লয়সনের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ইনি 
ণবখ্যাত পাঁণ্ডিত ও ব্রক্ধাবদ্যাঁবদ-। তখন খুবই আকষণ্ণীয় লাগত যখন দেখা যেত 
ফাদার লয়সন যেখানে +স্থরানাশ্চত ছিলেন না স্বামীজী সেখান কোনও নাথর 
স্ঠিক বিবরণ বা কোনও চার্চ কাউন্সিলের তাঁরখ সাঁঠকভাবে দিতে সক্ষম 
হতেন । 

যখন গ্রীসে ছিলাম আমরা ই'লিউাসস দেখতে 'ীগয়েছিলাম । তিনি এর সম্বন্ধে 
আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন | বেদশ থেকে বেদশিতে, মান্দর থেকে মান্দরে 'নয়ে 
ষেতেন- প্রাচীন কালে এর প্রাতিটি স্থানে যেসকল শোভাযাত্রা সঙ্ঘটত হয়োছিল তাব 
বর্ণনা দতেন | প্রাচীন প্রার্থনা শোনাতেন এবং পুরোহিতদের আচার-অনম্ঠান- 
গুলো আমাদের দেখাতেন । 

পরে ঈজপ্টে, এক আঁবস্মরণশয় রাতে নশরব 'স্ফংসের ছায়ায় বসে রহস্যময় 
মর্মস্পশর” ভাষায় বর্ণনা করে তান আমাদের সুর অতাতে ীনয়ে গেলেন । তান 
সবসময় এমন ক সাধারণ অবস্থাতেও ছলেন আকর্ষণীয় । তাঁর কথার যাদুতে 
তান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন । অনেকবারই এমন হয়েছে যখন আমরা কোন 
স্টেশনের ওয়োটংরুমে বসে সময়ের কথা ভুলে আলোচনায় পুরো আবদ্ধ হয়ে 
গোঁছ, ব্রেন ধরতে পারাঁন । এমন ক মস ম্যাকলাউড যে আমাদের মধ্য সবচেয়ে 
বিচক্ষণ তাঁরও সময় ভুল হয়ে যেত। এর ফলে প্রায়ই আমাদের গন্তব্যস্থল 
থেকে অনেক দূরে খুবই অস্বীবধাজনক সময়ে ও জায়গায় অসহায় অবস্থায় 
পড়তে হত । 

একাঁদন কায়রোয় আমরা পথ হারালাম, আমার মনে হয় গভশর মনোষোগের 
সাথে কথা বলার জন্যই এঠা হয়োছল। যেভাবেই হোক হঠাৎ দেখলাম 
দুর্গন্ধ ও নোংরা এক রাস্তায় আমরা এসে পড়েছি । এখানে অধউলঙ্গ ?কছ 
মেয়েছেলে জানলা দিয়ে উশীক াঁচ্ছল অ'র ?কছ দরজার সামনে অলসভাবে 
বসেছিল । 

স্বামীজশী এসব 'িকছুই লক্ষা করেনান। যখন ভেঙ্গেপড়া এক বাডর ছায়ায় 
বেণ্ে বসে থাকা কিছ মেয়েছেলে হাসতে হাসতে ত!কে ডাকতে আরম্ভ করল, তখন 


স্বামীজীর সালধো ১৯৭ 


তাঁর দৃষ্টি সৌদকে আকৃম্ট হল ॥ আমাদের দলের একজন মাঁহলা তাড়।তাঁড় সবাইকে 
নিয়ে স্থান ত্যাগের জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্বামীজশী খুব ধীরভাবে আমাদের 
ছেড়ে বেণ্ে বসে থাকা এ মেয়েগুলোর 'দকে এগিয়ে গেলেন। 

তিনি বললেন £ “আহা বেচারারা ! দেবত্বকে এরা সৌন্দর্যের কাছে বাল 
দিয়েছে । এখন এদের দিকে চেয়ে দেখ।, 

[তান কাঁদতে আরম্ভ করলেন । মেয়েগুলো নীরবে লাঁ্জত হয়ে বসে রইল । 
তাদের একজন এগিয়ে এল । স্বামীজাীর সামনে ঝ$কে তাঁর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করল। 
সপাঁনস ভাষায় অর্ধস্ফুট স্বরে বলতে লাগল £ “ইন ঈশবরজানত পুরুষ । হান 
ঈ*বরজাত পুরুষ ॥ আর একজন হঠাৎ ভয় ও লক্জার ভাঙ্গতৈ তার হাত দুটো 
মুখের সাম"ন তুলে ধরল । সে যেন এ পাঁবন্র দুই চোখের সামনে থেকে তার 
সওকুচিত আত্মাকে আড়াল করতে চাইণছল । 

এই আঁবিস্মরণীয় ভ্রমণেই স্বামীজীকে আম শেষবারের মত দর্শন কার। 
শকছ্দাদন পরেই তান জানালেন যে, তান দেশে ণফরে যাচ্ছেন। 'তাঁন বুঝতে 
পারছিলেন তাঁর জীবন আন্তমের দিকে এগয়ে গেছে । কাজেই যেখানে তান তার 
যৌবনের দিনগুলো আতবাহত করেছেন আর যে-সম্প্রদায়ের তান পাঁরচালক 1ছলেন 
সেখানেই 'তাঁন ফিরে যেতে চাইছিলেন । 

একবছর পর আমরা খবর পেলাম, তান আর ইহলোকে নেই । তাঁর জীবন 
পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয়েছে, যার একটি পাতাও ধৰংস হয়ান। 1তাঁন সমাধতে 
1নমগ্ন হয়েছেন। সংস্কৃত ভাবায় এর মানে ইচ্ছামৃত্য--অসুস্থতা বা দর্ঘটনায় 
নয়_স্বেচ্ছামৃত্যু । [শষ্যদের তান তাঁর শরীরত্যাগের তাঁরখ আগেই জ্ানয়ে 
দয়োছলেন । 

কয়েক বছর পর আ'ম যখন ভারত ভ্রমণ করাছলাম তখন যে মঠে স্বামীজশ তাঁর 
আন্তম শদনগুলো আতিবাহত করেছেন তা দেখার ইচ্ছা হল। তাঁর মা আমাকে 
সেখানে নিয়ে গেলেন। আম মমরপ্রস্তরের সমাধি মান্দর দর্শন করলাম যা 
স্বামীজশর আমোরিকাবাসী বন্ধু গীসেস লেগেট তাঁর সমাধির উপর নমণি করে 
খদয়েছেন। আম লক্ষ্য করলাম এর উপরে কোন নাম লেখা নেই । তার ভাইকে 
এর কারণ ণজজ্ঞাসা করলাম । 'তাঁন খুব নম্র ভাঙ্গতে যে উপ্তর দিলেন তা মাঞজও 
আম স্মরণ করতে পার ৪ তান চলে গেছেন ।, 

বেদান্তবাদশরা বিবাস করেন যে, তাঁরা তাদের স্বাভাবিক পাঁবন্রতা ও সরল ঠার 
মধ্যেই হিন্দুধমের ?শক্ষাকে বহন করছেন । তাঁদের কোন মান্দর নেই, তাঁদের প্রার্থনা 
খুব সহজ সরে তাঁরা জানান। তাঁদের ধমনি-রাগকে উদ্দীপত করার জন্য কোন 
সাঙ্কোতক মার্ত বাছবি তাঁরা গ্রহণ করেন না। তাঁদের সকল প্রার্থনা অজানা 
ঈশবরের উদ্দেশে । তাঁদের প্রার্থনায় তাঁরা বলেন £ হে অনামী, তোমাকে কেউ নাম 
বদতে পারে না। তুমিই সেই মহান অজানা । 

স্বামীজী আমাকে এক ধরণের প্রাণায়াম প্রার্থনা শাখয়োছলেন । তান প্রারই 


১৯৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


বলতেন, দেবতার শান্ত ইথারের মাধামে সবন্র ব্যাপ্ত এবং সেই শাল্তকে 'নিঃ*বাসের 
সাথে শরখরে গ্রহণ করা যায় । 

স্বামীজখীর গুরুভাই ও সন্ন্যাসীরা আমাদের সদয় সরল আতিথেয়তার সাথে 
গ্রহণ করলেন । একটা ছাউনির নশচে টেণিবল পেতে তাঁরা আমাদের ফুল ও ফল 'দয়ে 
অভ্র্থনা জানালেন । 

আমাদের পায়ের সামনে দিয়ে 'বশাল গঙ্গা বয়ে যাঁচ্ছল, যন্ধবাদকরা আমাদের 4 
উদ্দেশ্যে অদ্ভূত বাদ্যন্ত বাজাচ্ছিল, অপার্থিব প্রার্থনার করুণ সুর অন্তর স্পর্শ 
করাঁছল । একজন কাঁব প্রয়াত স্বামশজশর মাহমা কর্তন করে বিষঞ্জ কাঁবতা রচনা 
করোছিলেন ৷ দুপুরটা স্বচ্ছ ও শান্ত িন্তার মধো কেটে গেল। এই শান্ত 
দাশশনকের সঙ্গে, যে দিনগুলো আম কাঁটয়োছলাম এতাঁদন পরেও তা আমার 
স্মাততে ভাস্বর হয়ে আছে । এই সব পাঁবন্র ও সুন্দর পুরুষেরা মনে হয় আমাদের 
এই মাঁটর পাথবশর নন__অন্য এক উন্নততর ও আধ্যাত্বক জগতের বাঁসন্দা । 


অপদ্বত আশ্রম প্রকাশত [২০001015060 01 ১৬271 ৬156191781809 গ্রন্থ 
থেকে সৃংকাঁলত। 


বিবেকানল্দ দঃমুখো ছনারিং 
[বনয়কুমার সরকার 
বিবেকানন্দর 'দগিবজয় 


1.বেকানন্দ-পজা দুনিয়ায় বাঁড়য়া চলয়াছে। ববেকানন্দর 'দিগাঁবজয় এতাঁদন 
প্রধানতঃ মার্কন যুস্তরান্ট্রে আবদ্ধ ছিল। বংসর খানেক হইল দক্ষিণ আমোৌরকার 
আর্জেন্টনা দেশে প্রচার কাষে" গিয়াছেন স্বামী িজয়ানন্দ। সেদেশের লোকেরা 
এখানকার বেলংড় মঠের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাইয়া খরচপন্র দিয়া বাঙালী প্রচারককে 
লইয়া 'গয়াছে। সেদেশে বিজয়ানন্দকে কথাবাতাঁ বাঁলতে হণ স্পেনিশ ভাষায় । 
পত্রসা খরচ করে ওরা, গুর্ীগাঁর কার আমরা । ইহার নাম যুবক বাঙলা । জয় 
পববেকানন্দ'র জয় ! 

মাস চাবেক হইল জামানর ভণজবাড়েন শহরের এক দর্শনকেন্দ্র হইতে নমন্ঘণ 
আ'ঁসযাঁছল । বেলুড় মঠ হইতে স্বামী যতীশ্বরানন্দকে পাঠানো হইয়াছে । মনে 
রাখিতে হইবে যে, আজকালকার জামান হিটলার জামান । িটলার-শাঁসত 
ভ্রামনি-সমাজেও 'হন্দুদর্শনের ডাক পাঁড়য়াছে। বাঙালী দার্শীনক ও ধর্ম প্রচারককে 
গহটলা'র-জামান গুরুর পদে বসাইয়াছে। যে জাম নরনারী হিটলার আইন- 
কানুনের প্রভাবে ইহ্াদ এবং অন্যান্য বিজাতীয় নরনারীর সঙ্গে আঁত্মক সংপ্রব বর্জন 
কাঁরতেছে, সেই জামান নরনারীই ভারত-সন্তানকে সাধয়া-ডাঁকয়া লইয়া 'গয়াছে। 
সেকালের ভারতধর্ম আর একালের বঙ্গদর্শন দুই-ই বিবেকানন্দ-শিষ্যের মারফৎ 
জামাতে প্রচারিত হইতেছে । স্বাম" যতীশ্বরানন্দ 'লাঁখয়াছেন যে, জামান সমাজে 
ভারতীয় ও বাঙাল? দর্শনের পশার বাঁড়বার সম্ভাবনা আছে। হয়ত তাঁহাকে 
জামাীনতে বেশীদন থাকতে হইবে । জামনিসমাজে ববেকানন্দ'র নামে প্রাতান্তত 
জামান-কেন্দ্র এই প্রথম । 

বিবেকানন্দর লেখালোৌখর 1শুতর গরু হারাইলেও ঢঠাড়য়া পাওয়া যায়। 
িবেকানন্দ-সাহত্য এক বপুল িশবকোষ, ঠিক একখানা মহাভারত আর ক! 
কাজেই যার যখন যেমন খেয়াল মে তখন 'ববেকানন্দর নিকট হইতে সেইরৃপ পাত 
বাহির কাঁরয়া লয়। কখনো-কখনো 'ববেকানন্দ আমার চিন্তায় ফরাসী 
নেপোলয়নের জাঁড়দাঞগ । 'ববেকানন্দকে আম ইংরেজ কালহিল সমাঁঝয়াও থাঁক । 
আবার জামানি-ইহুদী নাঁটশের সঙ্গে বিবেকানন্দকে এক আসনে বসানো আমার 


* ১৯৩৭ খহ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী কাঁলিকাতার য্যালবাট” হলে প্রদত্ত বন্তৃতার 
সারমর্ন। অধ্যাপক সরকারের “বাড়তির পথে বাঙালী” ( ৫৪৯-৫৬৭ প্‌ ) গ্রন্থ 
হইতে গৃহাঁত । 


২০০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


খেয়ালে দেখা গগয়াছে । মাঁক্কন হুইটম্যান অথবা ইংরেজ ব্রাউীনঙ ইত্যাঁদর সঙ্গে 
বিবেকানন্দর তুলনা কাঁরয়া আমার আত্মা মাঝে-মাঝে আনন্দ পাইয়া থাকে। 
আঁধকল্তু, একালের জামনি যৌবনাবতার হিটলারকে বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতায় 
ভরপুর বিবেচনা করাও আমার দস্তুর। তাহা ছাড়া 'ববেকানন্দকে সেকেলে 
বোৌদ্ধবীরদের রাহুল-উপাল-মহাকচ্চায়ন ইত্যাঁদর সমকক্ষ সমাঁঝতেও আম 
অভ্যস্ত। 

আজ বিবেকানন্দর বিশ্বকোষ হাঁটকাইয়া এই 'দগীবজয়শ বাঙালপ বীরের 
কয়েকটা জীখন-মন্ন বাহির কাঁরব | মন্তরগুলো হয়ত বা কোনো বকাবাঁকর 'ভতর 
পাওয়া যাইবে, হয়ত বা কোনো প্রবন্ধের গতর পাওয়া যাইবে, হয়ত বা কোনো 
মোলাকাতের ভিতর পাওয়া যাইবে । আর যাঁদ 'ববেকানন্দী িশ্বকোষের ছাপা 
হরফে এই সকল বিবেকানন্দ-বাণ সশরীরে ঢঠড়য়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে 
হয়ত সেই সব পাওয়া যাইবে 1ববেকানন্দ মানুষটার ভিতর । কথাগুলা িবেকানন্দী- 
নীতর অ, মা, ক, খ বিশেষ। 


“বাপের বেটা হস ত” একে একে লড়ে যা" 


বিবেকানন্দ দ+মুখো ছার । এই ছহারর কোনো মুখই ভোঁতা নয়। দুইই 
চকডকে, ধারাল, জোরাল,_যাহাকে আমাদের 'বক্রমপুরে বলে “চোখা” । ?ববেকানন্দ 
পমছারর ছার” নয় । এই ছার বিলকুল তেতো, বষান্ত। 'ববেকানন্দ জবর বিষ, 
জবর যম-কোনো- কোনো লোকের পক্ষে, কোনো-কোনো দলের পক্ষে, কোনো- 
কোনো 'চন্তাপ্রণালশর পক্ষে, কোনো-কোনো কাষপ্রণালীর পক্ষে । ববেকানন্দর 
ব্যবসা দীনয়াকে লড়াইয়ে ডাকা, আহাম্মুকদের বেয়াকুবগুলাকে কুচিকৃচি কাঁরয়া 
কাটা আর কাপুরুষদের মেজাজ ও হাতপাকে গণ্ড়া কাঁরয়া ফেলা । 

ইয়োরামেরিকার দিকে, খৃজ্টানদের "দকে, সাদা-চামড়াওয়ালা নরনারীর 1দকে, 
“পাঁশ্চমা'দের দিকে বিবেকানন্দর এক মুখ । অপর মুখ পবের দিকে, এঁশয়ার 
দিকে, ভারতের ঈদকে আরা বশেষ কারয়া বাঙলার দিকে । পাঁশ্চমমুখো বিবেকানন্দ 
আর পবমখো ীববেকানন্দ, দুই ববেকানন্দই জবরদস্ত শাঁওযোগী, দুই 
গববেকানন্দই লড়াইয়েব পঁয়িতারা ঢধাড়তে অভ্স্ত। 

পাঁশ্চমাদের 1দকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলে, “আরে ভাই মাঁকন, আরে ভাই 
ইয়াঙ্ক, বাপের বেটা হ'সত একে একে লড়েযা।» আমোরকানরা গজজ্ঞাসা 
কারতেছে £--“আরে ববেকানন্দ, কি হল ছাই, বল ভাল ক'রে বাঁঝয়ে ।৮ 
বিবেকানন্দর জবাব 'নগ্নরুপ ৪--“দ্যাখ্‌ আমোরকান নরনারী, তোদের লম্ফঝম্প 
এত বেশী কেন জাঁনসঃ তোদের টাকা আছে, তোদের বাড়ীঘর আছে, তোদের 
ব্যবসা আছে, তোদের ব্যাঙ্ক আছে, তোদের জাহাজ আছে, তোদের বেপার আছে. 
তোদের কনসাল আছে, তোদের পল্টন আছে, তোদের এই ধরণের কত কি আছে । 
তোরা যখন লম্বাচৌড়া কথা বাঁলস্‌ তখন তোদের পেছনে থাকে এতগুলা লোক, দল, 


বিবেকানন্দ দুমুখো ছু'র ২০১ 


সঙ্ঘ, দপ্তর, অর্থশীল্ত, রাম্ট্র্শান্ত, সমর-শাস্ত। আর আম বঙ্গচন্দ্র, গোলামের বাচ্চা । 
আমার না আছে পয়সা, না আছে নাম । আমাদের বাংলাদেশের লোককে জিজ্ঞাসা 
কারলে বুঝিতে পারাঁব। 'ববেকানন্দর নামগন্ধ পর্যন্ত কেহ জানে না। দু 
আনা, চার আনা, দশ আনা কুড়াইয়া কেহ-কেহ কোনো মতে আমাকে তোদের মমল্লকে 
পাঠাইয়া দিয়াছে । আমার জোর “কোপননবন্তঃ খল ভাগ্যবন্তঃ” ॥। কম্টেসৃচ্টে 
সমুদ্রে সাতার কাটিয়া মাঁক্ন মুল্পুকে আসিয়া হাজির হইয়াছি। আমার পেছনে 
কেহ নাই-__যাঁদ থাকে ত ভগবান রামকৃষ্ণ । সেইজন্য বাল তোরা একজন কাঁরয়া এই 
ন।ংটা বাঙালণ বাচ্চ।র সঙ্গে লাঁড়য়া ধা, দোখ তোদের মুরদ কত ।” 

ইংরেজকেও গিববেকানন্দ বলে £--“ভাই ইংরেজ তোকেও জানি, বেশ জান, ভাল 
রকমই জাঁন। তোদের 'নজের দেশে, বলাতে, যঙ৩্গুলা হড়-বড় ইস্কুল-কলেজ 
আছে তাতে তোদের ছেলে-পল্দের সঙ্গে আমাদের ছেলে-পলেরাও পড়ে । আমাদের 
বাঙাল বা অন্যান্য ভারত-সন্তান যারা গীবলাতী পাঠশালায় পাঁড়তে যায় তারা 
সকলেই যে বাহা-বাছা ভাল ছেলে তা নয়। কন্তু তা সত্বেও দক দোখ? বাঙালী 
ছোকরারা, অন্যান্য ভারতীয় ছোকপ্রোরা, তাদের কেহ-কেহ তোদের যতসব পয়লা 
দরের ছেলে তাদের অনেকেরই সমানে-সমানে চলে । বড়-বড় পারতোণষক, মেডেল, 
প্রশংসাপন্র ইত্যাঁদ যা-কিছ্‌ তোদের মোড়লেরা সব-সে-সেরা ছেলেদেরকে 1দতে 
অভ্যস্ত তার অনেকীকছুই আমাদের ছোকরারা মাঝে-মাঝে লুটিয়া আ'নয়াছে ও 
আ'নতেছে। কাজেই বাঁল- ভায়া হে, বাপের বেটা হস্‌ ত একে-একে লড়ে যা। 
তারপর এই যে ভারতখানা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তাহার ভিতরই বা কি দোখ ? 
যে-যে দপ্তরে, যে-যে কাজে, যে-যে ব্যবসায় আর যে-যে পেশায় বাঙালশরা আর 
অন্যান্য ভারত-সন্তানেরা তোদেরই কায়েম-করা আইনের ফলে কিছুাক্ছ? ব্যান্তত্ব 
ও যোগ্যতা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই সকল কমরক্ষেত্রে হারা তোদের 
স্বজাত।য় লোকের [চয়ে ছোট দাঁড়ায় নাই। উীকল, ডান্তার, ইস্কুলমান্টার, জজ, 
ম্যাঁজন্ট্রেট, দপ্তরের ।ডরেকট্রার ইত্যাদি হিসাবে ইংরেজরা বাঙাল বাচ্চাকে অথবা 
অন্যন্য ভারতবাসীকে ডিঙাইয়া যাইতে পারে নাই। এই ভ্কল কথা তোদেবই 
গেজেটে, খবরের কাগজে, তোদেরই পালামেন্টের দাললে খোদা আছে । তাই বলাছ, 
গবমেন্টের মেজাজ ভুলিয়া, ফৌঞ্জ আর পল্টনী জাহাজের দেম।ক ভূিয়া, টাকাকাঁড়র 
গরম ভুলিয়া বাপের বেটা হ'স্‌ ত একে-একে লড়ে” যা। দেখা যাউক, গবমেন্টহীন, 
ফৌজহাীন, ব্যাগ্কহীন, কারখানাহীন, পদবীহশীন মামীল ইংরেজরা বাঙালী 
বাচ্চার চেয়ে, অনাম, অজ্ঞাতকুলশীল ভাল-ভাত-খাউয়া বঙ্গচন্দ্রের চেয়ে 
বড় ?কনা ।” 

ফরাসঈকে, ইতালয়ানকে, জামানকে, দ্ানয়ার সাদা-চামড়াওয়ালা সকল পাঁশ্চমা 
নরনারীকেই 1ববেকানন্দ “কলা” দেখাইতেছে । আর বাঁলতেছে-_-“বা«পর বেঢা হ'স 
ত একে-একে লড়ে যা। দেখা যাউক, কার কত মুরদ, কার মগজে কতখান ঘন, 
কার চাঁরন্রে কতখান মনযষ্যত্ব ।” 


০২ স্মরণে মননে গববেকানন্দ- 


এই গেল পঁশ্চিমমুখো বিবেকানন্দ । দুনিয়ার লোক, বিশেষতঃ পশ্চিমা নরনারা 
শুনল আর ভা।বল £--তাই ত, এ যে বিপ্লব, দ্যানয়ার যুগান্তর ॥। সংসারের' 
ছোট, বড় ইত্যাঁদ শ্রেণী সম্বন্ধে এই প্রণালীতেও চিন্তা করা সম্ভব 2 পাঁশ্চমারা 
এইরূপ ভাবল আব বালল ঃ-_-“ববেকানন্দ বাপ্‌কা বেটা । এাঁশয়ায় লোক পয়দা 
হইয়াছে । বঙ্গচন্্রও পারিবে শাসিতে, হাসিতে-হাসিতে, সুমেরু অবাধ কুমেরু 
হইতে ।” 


“বাঙালীর আবার বাণৰ 1” 


বাপ্কা বেটা 'ববেকানন্দ, পাঁশ্তমা মেয়ে-পুরুষের চিত্তে ষুগান্তর-সাধক 
বিবেকানন্দ, ইয়োরামোরকায় বিপ্রব-প্রবর্তক বিবেকানন্দ এবার পৃর্বমুখো হইল, 
বাঙালী-মুখো হইল ।॥ বাঙালরা জিজ্ঞাসা কারতেছে--“আরে ভাই বিবেকানন্দ, 
বল ত ভাই, আমাদের ক বাণী 2 গববেকানন্দ জিজ্ঞাসা কারতেছে-_-“আরে পদা, 
কাদেল বাণী শুনার 2 পদা, যদ, হরা, ইসমআইল, আবদুল সকলে একসঙ্গে 
বাঁলতেছে £_-“শুনতে চাই আমরা ভারতবাসীর বাণ, বাঙালির বাণী, আধাঁনক 
বাঙালীর বাণী, বর্তমান ভারতের বাণী ।” পাৃবমুখো বিবেকানন্দ বালতেছে-_ 
“বাঙালীর আবার বাণী !” বর্তমান ভারতের বাণী শুনতে চায় ! বর্তমান বাঙলার 
বাণন শুনতে চায় ! ভারতবাসী ত ম্যাড়াকান্ত, বাঙালশরা ত গরু । ম্যাড়াকান্তগুলা 
গরুগুলা আবার চায় বাণী ফলাতে ! এরা ত ভ্যাঁ ভ্যা ম)ঁ ম। করে, এই সব নর- 
নারীর, এই গরুগুলার আবার বাণ করে ৮ 

পৃবমুখো ববেকানন্দর মুখ-ঝাড়া খাইয়া ভারতবাসীর আর বাঙালীর 
ত চক্ষু স্থির । দশের লোক ভাঁবল--“ইহার নাম বিবেকানন্দ! এ ত 
চাবুক, এ যে জতো।” বিশ্ববাসী বাঁলল--“ইহার নাম 'বপ্রব, ইহার নাম 
যুগান্তর 1” 

বাঙালীর মাথায় এতদিনে প্রবেশ কারল £_-“তাই ত, বাঙালীর তবে সত্য-সত্যই 
কোন বাণ নাই ।”» ভারতবর্ষের অন্যান্য নরনারাীও প্রথম ভাবতে শুরু কাঁরল ৫. 
“তবে 'ক বাস্তাঁবক পক্ষে আমরা সকলেই গরু, ম্যাড়াকান্ত £ দুনিয়ায় বর্তমান 
ভারতের কোন ইজ্জদ নাই 2” 'ববেকানন্দর জুতা খাইয়া ভারতসন্তান আর 
বিশেষতঃ বঙ্গচন্দ্র চাঙ্গা হইয়া উঠল । ভারতের যে-সব লোক “নজের বিচারে” 
শানজেকে হোমরা-চোমরা বিবেচনা কাঁরতে অভ্যস্ত তাহাঁদগকে জুতাইয়া দুরস্ত 
কারল 'াববেকানন্দ । দাঁনয়ার বাটখারায় ফোললে আমাদের ভারতখানা যে 
আহাম্মুকের বাথান আর কাপুরুষের 'ীঁড়য়াখানা ছাড়া আর গকছুই নয়, এই বাণী 
যেই বাঙালনীর, মান্দ্রাজীর, মারাঠার আর পাঞ্জাবীর কানে ঢুকল তৎক্ষণাৎ ইহাদের 
নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার রেওয়াজ কাঁটিতে সুরু কারল। যুবক বাঙলার জন্ম 
হইল, জগতে যুবক ভারত দেখা দিল । 


বিবেকানন্দ দুমুখো ছু'র ২০৩ 


মারে জৃতা, খায় পৃজা 


বাঙওলাদেশে আর গোটা ভারতে যুগের পর যুগ ধাঁরয়া অনেক বড় লোকের জন্ম 
হইয়াছে । কিন্তু দেশের লোককে ীববেকানন্দ'র মতন জুতাইতে পারে নাই আর 
কেহ। বরং আমাদের দেশে ঘে ধখন নতুন কথা বলিয়াছে সে তখন দেশের লোকের 
হাতে মার খাইয়াছে। “নতুন” একটা কাজের প্রস্তাবে আমাদের দেশের লোক কোনো 
সমাজ-সংস্কারকে বা স্বদেশ-সেবককে বড় শনঘ্র তারিফ করে নাই । জনসাধার.ণর 
মার খায় নাই এমন কাঁরৎকমা বা চিন্তাশীল লোক বাগলাদেশে ছিল কিনা সন্দেহ। 
বিবেকানন্দ'র কপাল ভাল । 'ববেকানন্দ মুখ-ঝাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। 
তার বচন মান্রই কষাঘাত। প্রাতি মুহূর্ত দেশের লোককে গাল দেওয়া, তিরস্কার 
করা, চাবুক লাগানো আর জুতাইয়া লম্বা করা, এহ ছিল ববেকানন্দ'র দস্তুর । 
কিন্তু মজার কথা, দেশের লোক িবেকানন্দ'র জুতা ঘত খাইয়াছে ততই তাহাকে 
আরও বেশী সম্মান কাঁরয়াছে । মারয়াছে জুতা আর খাইয়াছে পৃজা-এই হইল, 
বাঙালীমুখো 'ববেকানন্দর চারতকথা । 


ববেকানন্দ'র মক্কেল কেরাণী-বেপারী-জামদার 


ববেকানন্দকে লোকেরা এত ভালবাসল কেন? দেখা যাউক, 'িবেকানন্দর 
মককেল কাহারা । মফঃস্বলের খবর যাহারা রাখে তাহারা জানে যে, রেলের কেরাণন, 
স্টমারের কেরাণশ, ডাকঘরের কেরাণস, আদালতের কেরাণণ ইত্যাদ শ্রেণীর লোকেরা 
[ববেকানন্দর ভভ্ত। পাড়াগাঁয়ের ছোট-বড়-মাঝাঁর লাইব্রেরীতে যে দুশ পাঁচশ 
বই আর খবরের কাগজ বা মাঁসক পন্ত্র থাকে তাহার ভিতর গঞ্জের বইএর পরেই 
কাটে বোব হয় বিবেকানন্দর বইগলা । আর 'বিবেকানন্দ-স।হিত্যের খাদকদের ভিওর 
বাঙালী মধ্যাবত্তের নানা শ্রেণীর বেশ পুরু দল । আজকাল বাঙলা দেশে হাজার 
খানেক গ্রন্থাগার চালতেছে । তাহাদের কমকতার্দেরকে জিজ্ঞাসা কাঁরলে 'বিবেকানন্দর 
বাজারটা বুঝতে পারা যার । 

মফঃস্বলে আজকাল আর এক শ্রেণীর মধ্যাবন্ত বেশ জদিকয়া উঠিয়াছে । তাহারা 
বীমার দালাল । গুণাঁততে ইহারা হাজার কয়েক । অধিকন্তু সাড়ে সাতশ, আটশ 
বা হাজার “কুঁটর ব্যাঙ্ক” (লোন আঁফস ) চলিতেছে । এই সমুদয়ে চাকার করে 
বোধ হয় হাজার তিন-চার। এই দুই শ্রেণীর বাঁণকদ্র পারবারে-পাঁরবারেও 
ণববেকানন্দর কাট)।ত বেশ বেশী । 

মধ্যাবত্তদের আর এক শ্রেণীর লোক জাঁমদারের মুহীর ও অন্যান্য কর্মচার)। 
ইহারা অনেকেই লাবেকপন্থী ॥। সেকেলে ধরণ-ধারণ ও মাঁতগাঁতি, পাড়াগ্েয়ে চার 
ইত্যাদ এই সম্প্রদায়ের স্বভাবসিম্ধ। এই সমাজে পড়াশুনার রেওয়াজ একট;- 
আধটহ বাঁড়তেছে । সেই রেওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে “স্বামীজী”র বচন, বন্তৃতা, মন্তর, 
উপদেশ ইত্যাঁদও বাঙালী সমাজে শিকড় গাঁড়তে সুরু কাঁরয়াছে । 


২9৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


খবর লইয়া দৌখয়াছ যে, জাঁমদারেরাও ববেকানন্দ-সাঁহত্যের মকেল। 
জঁমিদারেরা ডিসপেন্সার রাখতে অভ্যস্ত। সেই সৃত্রে দুএকজন ডান্তার- 
কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে তাহাদের আনাগোনা স্বাভাঁবক, ডান্তার-কম্পাউন্ডারদের 
অনেকেই 'ববেকানন্দর দু-একখানা বই বগলদাবা কাঁরয়া চাঁলতে অভ্যস্ত, অথবা 
বাঁলশের নীচে রাঁখয়া সংসার চালানো তাহাদের দস্তুর । জাঁমদারেরা এই সংসর্গে 
পাঁড়য়া বিবেকানন্দর মক্েলে পাঁরণত হয় । জাঁমদারদের আর এক সহায় হইতেছে 
নিজ-ীনজ “গাঁজয়েন 'িউটর” বা মান্টার মশায় । ইস্কুল প্রতিপালন করা বাঙালন 
জমিদার-গৃহস্থালীর এক প্রকার নিত্যকর্মপদ্ধাতস্বরূপ । সুতরাং কয়েকজন ইস্কুল- 
মাম্টারও জমদারদের আবহাওয়ায় সর্বদাই থাকে । গাঁজণয়েন গটউটর আর ইস্কুল- 
মাম্টারদের বোধ হয় কমপসেকম চার আনা খাঁট গববেকানন্দ-ভন্ত । কাজেই 
বিবেকানন্দর পসার পরোক্ষভাবে জাঁমদারের অন্দরমহল পর্যন্তও ধাওয়া কাঁরতে 
পািয়াছে। আঁধকন্তু, ছে।করা উাঁকলদের সঙ্গেও জাঁমদারদের ভাব কম নয়। 
ছোকরা উাঁকল-সম্প্রদায়ের অনেকেই 'গিবেকানন্দর গৃণগ্রাহী । ফলতঃ জাঁমদারেরা 
শনজ ঘরোয়া লাইব্রেরীর জন্য বই ফকীনবার সময় “ববেকানন্দ এক সেট” অডার 
[দতে ভুলেন না। 

অপরাদকে জাঁমদারেরা একালের হীঞ্জনীয়ার, রাসায়ীনক, ব্যবসায়ী, বাঁণক 
ইত্যাঁদ শ্রেণির লোকের সঙ্গেও ব্ধৃত্ব রাখে । অনেক জাঁমদারই আধ্ীনক িলপ- 
বাঁণজ্য শিখাইয়া আন্ধার এন্য বাঙাল যুবাকে জাপানে, আমোরকায়, জামানতে 
পাঠাইলার কাজে অর্থসাহাধ্য কাঁরয়াছে । স্বদেশী কারখানা চালাইবার জন্য চাঁদা 
দেওয়া অথবা শেয়ার কেনা ইত্যাদ কাজ" জাঁমদারের মামুল স্বদেশ-সেবার 
অন্তর্গত । এই সকল কাজে যে-সব ঘন্ত্রানষ্ঠ বা।ণজ্যানন্ঠ যুবা মোতায়েন তাহাদের 
মনেকেই কখনো না কখনো দেশেশীবদেশে িবেকানন্দ-কথা প্রগার কাঁরয়া জীবন 
ধন্য কাঁরয়াছে । ইনাদ্রে মারফতে ও জাঁমদারের আবহাওয়ায় বিবেকানন্দ-পৃজ। 
প্রসারত হইতেছে । 

একালে যাহারা মুস-আদন্দোলন চালাইতেছে তাহাদের বোধ হয় প্রায় সকলেই 
1ববেকানন্দকে নজ-ীনজ জ্রীনন-£ভাতে গুরু সমাঁঝতে অভ্যস্ত ছিল। আজও 
“সোশ্যালজম্‌” “কাঁমউনিজমে”র জোয়ার-কালেও 'ববেকানন্দপূজা মজ:রপন্থীদের 
মহলে বেশ-কছু বজায় আছে । তাহা ছাড়া অন্যান্য “ন্যাশনালিস্”-পন্থশ স্বদেশ- 
সেবকেরা ও 'ববেকানন্দকে নজেদের ভগীরথ বা পথপ্রদর্শকর্‌পে চিরকালই পৃজা 
কারয়া আসতেছে । ঠাহার উপর আছে ছেলে-ছোকরাদের দল। আজক'ল শ 
এগার-বার মযাট্রকুলেশন-ইস্কুল পড়ে গ্রায় পৌনে ?তন লাখ ছেলে-মেয়ে । কি বছর 
পুরস্কার বিতরণের সময় তাহারা সকলেই অন্ততঃ একবার ববেকানন্দর “মা, 
আমায় মানুষ কর” আগুড়ানো শ.নতে অভ্যস্ত । আওড়ায় বটে দশ বৎসরের বাচ্চা, 
1কন্তু ম'তে শত-শত লোক- ছেলে-বুড়া, বাপ-মা, ইস্কুলমান্টার, ইস্কুল-সেক্রেটার । 


ঠবাবেকানন্দ দুমুখো ছার ২০৫ 


হাতের কাছের কর্তব্য বনাম কালী-কর্ক-শিব-্ন্ধ 


কেরাণকে কেরাণণী, মুহচীরকে মুহার, ইস্কুল-মাম্টারকে ইসকুঁল-মান্টাব, 
এঞ্জনীয়ারকে এাঁঞ্জনীয়ার, বাঁণককে বাঁণক, ডাক্তারকে ডান্তার, জামদারকে জাঁমদার 
দেখিতোছ বাঙাল সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই বিবেকানন্দ-ভন্ত । এত 'বাভন্ন 
পেশার, বাভন্ন জাতেব, 'বাভন্ন আয়ের, 'বাভন্ন বয়সের লোক ববেকানন্দকে লইযা 
মাতামাতি করে কেন ঃ '্ববেকানন্দর দিতর এমন কি আছে যাহাতে পশচশশন্রশ- 
পঁয়াত্রশ টাকার আয়ের গৃহস্থ হইতে পাঁচহাজার-পাঁও, দশহাজার-পাঁতি, লাখপাঁত 
পর্য৩ সকলেই তাঁহাকে সমানভাবে পৃজাযোগ্য সমাঝতে অভ্যস্ত । জবাব আত 
সোজা । গরীব মানুষ, মাঝার মানুষ সকলেই বিবেকানন্দর ছোঁয়ায় তাঁততে 
আরম্ভ করে । ীববেকানন্দর কথাগুলায় যে-কোনো মানুষেরই প্রাণ ছ্যাঁক কাঁরয়া 
উঠে। যে শুইয়া আছে সে উঠঠিয়া,বসে, যে বাঁসবা আছে সে খাড়া হইয়া পড়ে, ষে 
খাড়া আছে সে চলিতে থাকে, আর যে চালতেছে সে দৌড়াইতে লাগয়া যায় । ঠিক 
যেন ছোকরারা নোয়ান হয়, আর জোয়ানরা পালোয়ান হয় । 

[ববেকানন্দর কাছে প্রত্যেকেই নিজনিজ বয়সের আব অবস্থার উপযোগন 
কত“ব্যের হাঁদিশ পায়? সকলেই বুঝতে পারে যে, তাহার নিজের একটা ছু 
কারবার আছে । আর সেই কর্তব্যটা পাঁচ-সাত-দশ বংসর বা পাঁচ-সাত-দশ জণ্মের 
পর পালন কাঁরলে চাঁলবে না। কর্তবাটা এখনকার, এই মুহূর্তের, এই ক্ষেত্রের । 
প্রতোক কেরাণটী, মুহুরি, জমিদার, ভান্তার, ইস্কুলমাম্টার, সমাজ কমা, মজুর-নায়ক, 
স্বদেশ-সেবকের নিকট বিবেকানন্দ ব্যান্তগত কর্তব্যের কথা বলে । 'ববেকানন্দর বাণ 
সোজাসীজ সকলেরই নিজ-নজ কর্তবাজ্ঞানে ঘা লাগায় । 

রামপ্রসাদের মতন “কাল বলে" বসা ধ্যানে” প্রচার কাঁরতে গেলে 1ববেকানন্দ 
একালের বাও লগ সমাজে ফেল মারত । সকলেই বাঁলত--“আরে ভায়া, সে-সব ত 


ঠানাদাদর মালসী গানে ।” “হরেনমি হরেনমি হরেনামৈব কেবলন” আওড়াইলেও 
1ববেকানন্দর কলে জ.এটত না। এঁদকে ব্ক্গপুজার মন্তর দলেই 'ক 1ববেকানন্দর 
মন্ধেল জাটত বেশ? তাহারও সম্ভাবনা কম।” পাশবোহহম”, শীশবোহহম” 


হরদম চালাইলেও কেরাণী-বাঁণক-জামিদাবের দল ববেকানণ্দর পূজায় সধা 
জোগাইতে াড়ত না। এমন ?ক, “গীতা-নাম গীতা-নাম গীতা-নামৈব কেবলমত 
অথবা বেদান্ত ছাড়া “কলোৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গাতরন্যথা”_ বাঁীলতেও 
একালের কি গাঁলত না। 


আটপৌরে জীবনে শাক্তদাতা 1বিবেকানন্দ 


ণববেকানন্দর বকাবাঁকর ভিতর কালী আছে, উপাঁনষং আছে, শব আছে, ব্রহ্ম 
আছে, গীতা আছে, যোগ আছে, রামকৃ আছে, আর বেদান্ত ত আছেই । 
গববেকানন্দী গবম্বকোষে এই সব ধর্ম, দর্শন, নীতি, দেবদেবী, হারলুট, পাঁঠাবাল, 


২০৬ স্মরণে মননে খববেকানন্দ 


উপাসনা, প্রার্থনা, সাকার পজা, দারিদ্রুনারায়ণ, কাঙালীভোজন, তীর্থগমন ইত্যাদি 
কোন কিছুরই অভাবনাই । যাহার মাথায় ঘী আছে সে অনেক গিছুই আলোচনা 
কাঁরতে পারে । 'বিবেকানন্দর মগজ ঘাঁয়ে ভরা ছিল। কাজেই তাহার সাতখন্ডে 
সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর ভিতর আশমানজোড়া আলোচনা আছে । 

কিন্তু মুহুরি, বাঁণক, বীমার দালাল, ইস্কুলমাজ্টার, দোকানদার ইত্যাঁদ লোক 
ভগবানের সামীপ্য লাভের লোভে মাতোয়ারা হয় নাই। ভগবানের সঙ্গে সাধুজ্য 
পাইবার আশা বা আকাঙ্ক্ষা যে বাঙালশ মধ্যাবত্ত বা ডান্তার বাবু কিম্বা জাঁমদারের 
খুব বেশী তাহা বিশবাস কারবার কারণও নাই । লোকেরা চায় এমন ?কছু যাহাতে 
রোজের কাজে রোজ সাহায্য পাওয়া যায়। প্রাতাদনকার আটপৌরে জীবনে 
উৎসাহদাতা, মন্ত্রদাতা, শান্তদাতা আবশ্যক হয় দনিয়ার প্রত্যেক গৃহস্থের, প্রত্যেক 
নরনারীর । 

এইরূপ শান্তদাতাই 'ববেকানন্দর মুখঝাডা । ভগবান কাহাকে বলে, আত্মা 
কাহাকে বলে, এই সব কথা জানা থাকিলে নিত্যকর্ম পদ্ধাততে অগ্রসর হওয়া 
যায় না। পরকাল কি বস্তু, ইহকালের সঙ্গে পরকালের ?ক সম্বম্ধ এই শীবষয়ে মাথা 
জবর রূপে খোঁললেও বর্তমান মুহূর্তের কর্তব্য পালন সম্বন্ধে আনাড়ী থাকা খুবই 
সম্ভব। আত্মার সঙ্গে পরমাতআ্মার যোগাযোগ কায়েম কারবার হাঁদশ জানিয়া 
সংসারের কাজকর্ম বা গৃহস্থালী চালাইবার দর্শনে ফেল মারা বিশেষ কিছু নয় । 
এই সব বীজ 'িববেকানশ্দী ব*শবকোষের বড কথা, প্রধান কথা অথবা আসল কথা 
হইলে গববেকানন্দর মুখঝাড়া খাইবার জন্য কেহ লালায়ত হইত না। 

আত্ম, ভগবান ইত্যাঁদ বিষয়ক কথা আত মামুল, শুনিয়া-শুনয়া কান ঝালা- 
পালা হইয়া গিয়াছে, আব কপচাইয়া-কপচাইয়া দাঁতে খল লাগয়াছে, আর গিজহবা 
ভোঁতা মায়া গিয়াছে । এই সব শব্দের ভিতরে বা পশ্চাতে বস্তু ঢ*ড়য়া বাহর 
করা আত কাঠন। এই সবের গিতর জীবন কতটুকু আছে তাহার 'বিশ্লেষণও বড় 
সহজ কথা নয় ৷ জীবন গঠনের পক্ষে এই সকল শব্দে কিছু মশলা পাওয়া যায় কিনা 
তাহার গবেষণা বেশ-কছু জাঁটলতাপূর্ণ । ?ববেকানন্দর 'ব*বকোষে সেই আলে।চনা- 
ণবশ্লেষণ-গবেষণা আছে সন্দেহ নাই। এই সব বষয়ে 'িববেকানন্দ গনজেই বড় 
ওস্তাদও বটে । গকন্ত এই সব গবেষণার পেছন-পেছন ছুটিয়া বাঙালশ কেরানী- 
জমিদার-ইস্কুলমান্টার হয়রাণ হয় নাই। যতই বেয়াকুব হউক, একালের বাঙালণ 
জাত এত আহাম্মক নয় । 


নিরেট আত্মোনাঁতির হাঁদশ 


“যেই কৃ সেই কালী”-__এই ধরনের সমন্বয় 'িবেকানম্দর পূর্বে অনেকেই 
চালাইয়াছে । 1ববেকানন্দর মাথায়ও এই সমন্বয় আসিয়াছে । তাহার উপর 
আঁসয়াছে খাঁক্টয়ানে-বৌদ্ধে-হন্দুতে-মুসলমানে, পূর্বেপাশিমে নানাপ্রকার 
সমন্বয়ের মোসাবদা | গকল্ত দীনয়াব্যাপণ বশ্বব্রহ্ধান্ডজ্জোভা সর্বজাতি-সমম্বষকাবী 


বিবেকানন্দ দুমৃখো ছি ২০৭ 


হিতোপদেশ বা ধর্মপ্রচার যাঁদ 'ববেকানম্দর বকাবাকির গভতর প্রধান “মুদ্দা” 
থাকিত,__একটা আমাদের মালদহণ বোল ঝাড়া গেল, তাহা হইলে কেরাণণরা বাঁলত 
_ছড়ে দে মা কেদে বাঁচি। রামপ্রসাদের মালসীই আবার গাওয়া যাউক। 
অথবা বোম্টম-বোম্টমশীর তুলসী-তলায় গিয়া নাচানাঁচই বা কার নাকেন?ঃ 
বিবেকানন্দ, তাহা হইলে তৃম চরে খাও বনে-জঙ্গলে,_-অথবা আবার আমোঁরকায় ।» 
ইস্কুল-মান্টারেরা, বীমার দালালেরা আর বেপারীরাও ঠিক এইর্‌পই বাঁলতে বাধ্য 
হইত । এইরূপ অলীক বশ্বধর্মের হিঁড়কে ভাঁসয়া যাইবার উন্মাদনা এ-ষ্‌গের 
বাঙাল না। 

বিবেকানন্দ বলে £-_-“দ্যাখ্‌, তুই বোষ্টম, ধক শৈব, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, ছি 
আর-ীকছু, ক সব-ীকছু, তাতে বয়ে গেল, তুই যাই হস, তোকে সংসারে বাঁচয়া 
থাকবার জন্য লড়াই কাঁরতেই হইবে । তোর জীবনকে উন্নত কারবার জন্য 
কতকগুলা কাজ করা আবশাঁক। সেই কাজগুলা তোকে এখাঁন কাঁরতে হইবে । 
তুই বত বড় লোকই হস না কেন, তোর কতকগুলা অভাব আছে । দেই অভাবগুলা 
তোকে পূরণ কাঁরতে হইবে এখনই । দাধত্ব প্রত্যেকেরই নিজ নিজ । নিজের উন্লাত- 
সাধনই জীবনের আসল কাজ । তোর জাঁবন ব্যন্তিগত 'জানষ। তোর কর্তব্য 
বস্তাঁনিষ্ঞ নিরেট কাজে 1” 

জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দ বাঙালশ সমাজকে তকর্শাস্ত্রেপ কচকচাঁনর ভিতর 
আঁনয়া ফেলে নাই । ভাঁন্তষোগী িবেকানন্দর পাল্লায় পাঁড়য়া বাঙলার নরনারী 
একটা নয়া বৈষব আন্দোলনের ভাক্তবন্যায় ভাঁসয়া যায় নাই। কম্তু বাঙলার 
নরনারী কর্মযোগণ 'িবেকানন্দর জৃতা খাইয়া প্রাত মুহূর্তের ব্যন্তগত কর্তবা- 
নষ্ঠায় চাঙ্গা হইয়া উাঠয়াছে। বাঙালী ছোঁড়া-বুড়ারা মানবজাতির ধর্মীবিশ্বপ্রেম, 
সর্বজাতি-সমন্বয়ের নাতি ইত্যাঁদ বৃলতে না মাঁজয়া নজ-নজ উন্নাত সাধন, 
শনজ-নজ হাতের-কাছের কত'ব্য পালনে প্রস্তৃত হইতো শাখয়াছে । ধরা-ছোঁয়া যায় 
এমন ?িনবেট আত্মোন্নীতির হাদশ দিতে পাঁরয়াছে বাঁলয়াই বিবেকানন্দ একালের 
বাঙালীর যুগাবতার । 

ণববেকানন্দর বাঙাল বাঁলতেছে £--“মা, আমায় মানুষ কর।” বাঁলতেছে 
না £--“মা দ্ীনয়াকে মানুষ কর ” বলতেছে না £--“রামাকে মানুষ কর, শ্যামাকে 
মানৃষ কর, খাষন্টয়ানকেও মানুষ কর ইয়োরোপকে মানুষ কর, আমোরকাকে মানুষ 
কর।” বাঁলতেছে £-_-“আমাকে মানুষ কর ।” বাঁলতেছে না £_-“আহাম্মুকগুলাকে 
মানুষ কর, ক।পৃরুষগ্লাকে মানুষ কর।” বাঁলতেছে £2-আমি আহাম্মক, 
আমাকে মানুষ কর ।” বাঁলতেছে £_-“আঁম কাপুরুষ, আমাকে মানুষ কর ।” 


শববেকানন্দী নীতির চার খা 


ণববেকানন্দর মানুষ গড়ার কল আতি সোজা । ইহার ভিতর আ'দিদেবিক আর 
আধ্যাতজক বুজরএীক 'কছুই নাই । ইহার পয়লা খঃটা £_-“লাগা কুস্তী জোরসে ।৮ 


২০৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


বিবেকানন্দ বালতেছে £-_চাই হাতের জোর, চার পায়ের জোর, চাই কোমরের 
জোর, চাই কব্জার জোর । চে্হোরাটা দুরন্ত হইবা মান্র তোর মানব তোকে দৌঁখয়া 
সম্মান কাঁরতে শাখবে। সেলাম কারবে তোকে তোর তন্নদাতা। বুঝাল 2 
আর তুইও প্রাত মুহতেই মানুষের মতন জীবন চাঁখয়া বেড়াইতে পারাঁব |” 

মানুষ গড়ার দ্বিতীয় কথা £--“থা দু বেলা পেট ভাঁরয়া।” ববেকানন্দ 
বাঁলতেহে £ “আধপেটা-থাউয়া বাঙালশ, একবেলা-খাউয়া ভারতবাসণ, তোরা আবার 
বাণী চালাঁব ক রে” লাঁগয়া যা চাষে । লাগিয়া যা ব্যবসায় । লাগিয়া যা 
কাঁটরীশল্পে । লাগয়া ঘা ফ্যাকটারতে । যার যেমন সুযোগ, মুরদ বা মাঞ্জ£। 
কর দেশের ধনবাঁদ্ধ। খা দু বেলা পেট ভাঁরয়া। তাহা হইলেই বাঁঝাঁব 
1সন্দুনীরে আর ভূধর শিখরে যাওয়া, কিংবা গগনের গ্রহ তন্নতন্ন কাঁরয়া স্বকার 
সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া” ি চিজ । তাহা হইলেই দোঁখাঁব ষে, তোদেরও বাণ আছে 
আর সেই বাণী শুনবার জন্য দুনিয়াও উদগ্রীব | 

তৃতীয় খঃটা হইল লোকসেবা । বিবেকানন্দ বাঁলতেছে £_-"নজের শরীরটা 
তো বেশ পাকাইয়া তৃঁলতৌছস্‌। ভাল কথা । ডন-কসরত কাঁরতে-কারতে দিন 
স্বাস্থ্যের উন্নাত হইতেছে বুকিতোছস্‌। এইবার লাগয়া যা তোর পাড়ার লোকের 
[ভিতর ডন, কসরত, কপাঁটি, ফুটবল ইত্যাঁদ কায়েম কাঁরতে । লাগিয়া যা 
দেশশুদ্ধু লোকের স্বাস্থ্যোন্সতির কাজে । অকাল মৃত্যু নিবারণের কাজে । 
যাদের শরীর দুর্বল, কর: সাহাষ্য তাদেরকে সবল হইতে । ওযুধপন্র নাই 
যাদের কর তাদের জন্য দাওয়াইয়ের আর চাকৎসার ব্যবস্থা । খোল হাসপাতাল, 
খোল স্পেনসারী । কর সর্বত্র জঞ্জাল পাঁরম্কার, কর পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, 
দে লাঁগয়ে জোড়া খালে-ীবলে, দে ঝেড়ে ফেলে নোংরামি ।” এই গেল 
শহরের-মফস্বলের ছোট-বড় সকল নরনারীর জন্য স্বাস্থ্যোননীতর পাঁতি। মুচিকে 
মুচি, মেথরকে মেথর, গববেকানন্দর পাঁতিতে কেহই বাদ যাইবার নয়। প্রত্যেক 
গৃহস্থই ম্ীচ-মেথরের স্বাস্থ্যোল্নাতির 'বধান নিজ স্বাস্থ্যোন্নীতরই সঙ্গে-সঙ্গে স্বধর্ম- 
পালনের অন্তগত কাঁরতে শাঁখয়াছে । 

লোকসেবার আর 'একটা বড় কথা-জলদান আর অন্নদান। ববেকানন্দ 
বাঁলতেছে £--“দু,বেলা গিনজের খাবার ত বেশ জহুটয়াছে দৌখতোছ । এইখানেই 
শেষ কাঁরিলে চাঁলবে না । পাড়ার লোকগুলা খাইতে পাইতেছে কি না খাঁজয়া দ্যাখ । 
চালা পল্লীগবেষণা, জেলায়-জেলায় আর্থক অনুসন্ধান । কোনকোন পাঁরবারের 
ছবে হাড় চাঁড়তেছে না, কোন্‌ কোন্‌ লোক দহবেলা আঁচাইবার সুযোগ পায় না, 
বাহর কর বাড়ী-বাড়ী টহল কাঁরয়া, মোলাকাৎ চালাইয়া। আর সঙ্গে-সঙ্গে কর 
খরচ গরগবদেরকে ভাতকাপড়ের মাপে ঠোঁলয়া তুলিবার জন্য । আর পারস্‌ তদে 
তাদের দু'মুঠো ভাত । খোল অন্নসন্্, খোল অনাথ আহুম ।” এই পাঁতির ।ভতরও 
আবার বামুন-সেবা, চামার-সেবা, মুদ্দফিরাস সেবা সবই সমান ভাবে বিরাজ 
কারতেছে । 


দণববেকানন্দ দৃমুখো ছুরি ২০৯ 


লোকসেবার আর এক পাঁতি হইল বিদ্যাদান। বিবেকানন্দ বাঁলতেছে £-- 
“লেখাপড়া ত'শাখয়াছিস দোখতোছি ভালই । কিন্তু পাড়ার লোকগুলা 'ি নিরক্ষর 
থাকবে ১ যা লাঁগয়া পাঠশালা খখলতে । দে হর রোজ ঘণ্টা খানেক করিয়া 
নুচির ছেলে-মেয়েকে, চাষীর ছেলে-মেয়েকে, অস্পৃশ্যের ছেলে-মেয়েকে, মায় নিরক্ষর 
শমন-কায়েথ-বৈদ্যের ছেলে-মেষেকে কি হুীকছু লেখাপড়া 'শিখাইবার জন্য |” 


খোলা-চোখের মহাপুরুষ 


ববেকানন্দী-নীতর এই সকল খংটা মুহুরিও বুঝে, বেপারীও বুঝে, 

আদালতের কম চারও বুঝে, উকল-হাঁকমও বুঝে, জাঁমদারও বুঝে, ইস্কুলমাম্টারও 
বুঝে । “শবীরমাদ্যং খলু ধম্মসাধনম”শমন্তর অনুসারে যে-কোনো লোকই 

ক্রধন গাঁড়য়া তুলিতে রাজ । “দাঁরপ্রযদোষো গুণরাঁশনাশঈ”_-এই বয়েৎটা বুঝে 
না সংসারে এমন কোনো লোক নাই । তাহা ছাড়া জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান আর 
ওষধদানের মারফৎ নারায়ণকে দাঁরদ্রের মধ্যে পাকড়াও কাঁরতে পাণরলে অথবা দাঁরদ্রুকে 
“ইয়া ভগবান পর্যন্ত পৌছাইতে পারলে সকলেরই জটবনে আশার সন্টার হয় । 

1ববেকানন্দ সংসারের লোককে ডাণকয়া-হাকিয়া বাঁলতেছে £_-“তুই যেখানে 
আছিস সেইখানেই নামজাদা বীর হইতে পাশারস্‌ । মহাপুরুষ বাঁনবার জন্য তোর 
গৃহস্থালন ছাঁড়বার দরকার নাই, তোর বনে-জঙ্গলে যাইবার দরকার নাই । চোখ 
» বজয়া দরজা বন্ধ কাঁরয়া ধ্যান-ধারণায় বাঁসবার দরকার নাই। খোলা চোখে 
'রাম্তার হাঁটিতে-হাঁঁটতেই, দোকানদার, উীকাল আর ইস্কুলমান্টাঁর চালাইতে 
চালাইতেই তুই দেবতা হইতে পাঁরস ৮ যে বিবেকানন্দ চোখ বাঁজয়া দরজা বন্ধ 
কাঁরয়া ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত সেই বিবেকানন্দর মুখেই এই বাণী । কাজেই কথাটার 
দাম লাখ টাকা আর লোকসমাজে ইহার আদর এত বেশী । 

1ববেকানন্দ বাঁলতেছে সজোরে যেখানে-সেখানে আর যখন-তখন ২--“পালোয়ান 
হইলে, ভাত-কাপড়ে কাহারও গলগ্রহ না থাঁকলে, আর কুস্তীর আখড়া খীললে এবং 
অন্বসন্র-হাসপাতাল-পাঠশালা ইত্যাঁদ কায়েম কাঁরলে নরদেবতা হওয়া সম্ভব, বাপকা- 
বেটা হওয়া সম্ভব, মানুষ হওয়া সম্ভব | এই কথাঢা যে-লোক শুনে সেই লোকের 
বক চওড়া হয় আর আত্মা বাঁড়গ্লা উঠে “তন হাত” । তার রক্তের স্রোত ছুটিতে 

” থাকে সবেগে আনন্দে । আর বাস্তাঁবক পক্ষে বাঙালী জাতর নানা শ্রেণীর পুরুষ- 

নারীকে বিবেকানন্দ'র বকাবাঁক “তন হাত” চাঁড়য়া তুলয়াছেও। প্রাতাদনকার 
মামূলি খাওয়াপরায় আর চলাফেরায় মানুষকে ঠোলয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে বাঁলয়া 
বিবেকানন্দ বঙ্গসমাজের আলতে-গাঁলতে দগাঁবজয়শ বীর ৷ মামহাল মানুষকে এই- 
রুপ বাড়াতির পথে আনয়া খাড়া কারবার ক্ষমতায়, সংগ্রামময জীবনের কর্মক্ষেত্রে, 
ঠোঁলয়া তুলিবার ক্ষমতায় ?িববেকানন্দ'র গবধবকোষ জগদবরেণ্য । 


স্ম. ম. ব./১ম/১৪ 


জ্যামণ বিবেকানন্দ 
আজত চক্রবতর্খ 


ফাঞ্গুনের “নারায়ণে” শ্রীঘুক্ত 'গাঁরজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় “ক্বামী 
1ববেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে স্বামী গিবেকানন্দের কাযা- 
বলীর সর্খক্ষপ্ত পারচয় 'দয়াছেন। তান ভাঁন্তর সাহত স্বামশীজর “চারতামৃত” 
পাঁরবেশন করিয়াছেন ; মুক্তির সাঁহত তাঁহার চাঁরত ও কারের নবচার ও 'বশ্লেষণ 
করেন নাই। অন্যান্য মহাত্মাগ্ণ সম্বন্ধে 'র্গারজাবাবু যাঁদ এই প্রণালী অবলম্বন 
কাঁরতেন, তবে তান যে একজন স্বভাবভন্ত ব্যাস্ত, সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব ঘাঁটিত 
না। কিন্তু ইংরাজীহত একটা প্রবাদ-বচন আছে যে, কোন জাতি 'বশেষকে গাষে 
আঁচড় কাঁটলেই তাহার ভন্ন জাতীয়ত্ব ধরা পাঁড়য়া ঘায়। গাঁরজাবাবুর পক্ষে স্বামী 
গববেকানন্দ বাদে অন্য কোন মহাপুরুষের চাঁরন্রে আঁচড় লাগলেই তাঁহার ভান্তর 
মাধূর্য যান্তর চাতুর্যে পাঁরণত হইয়া পড়ে। “চৈত্রে”র নারায়ণে প্রকাশিত তাহার 
“মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” প্রবন্ধ তার সাক্ষী । 

“স্বামশ িবেকানন্দে”র চারতালোচনায় গাঁরজাবাবু গোড়াতেই স্বতগাসদ্ণ 
পিসদ্ধান্তের মত মানয়া লইয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য বা রাজা রামমোহন রায় যেমন 
এক এক যুগ-সান্ধক্ষণে আর্ভূত হইয়া যুগ-সমস্যাগ্দীলর মীমাংসা কারয়াছলেন 
ও নৃতন যুগের প্রবর্তন কারয়াছলেন, স্বামশ িবেকানন্দও ঠিক তাহাই করিয়াছেন । 
অবশ্য সকল ভন্তই নিজ নিজ ভাঁন্ত ভাজন সম্বন্ধে এই সকল দাবা কাঁরয়া থাকে। 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই আরোগ্য দাবীর সেরা প্রমাণ তাহারা জানে গায়ের জোর । হ্যস্ত- 
পন্থী গগারজাবাবু অবশ্য সে প্রমাণ আশ্রয় কাঁরবেন না বিয়া আশা কার, কারণ 
তাহা হইলে তাঁহার সাহত পাঁরয়া উঠা শন্ত হইবে । 

যাহাই হৌক 'গাঁরজাবাবু ধিবেকানন্দের আঁবিভবি সময়ে 'হন্দু জাতির ও 
পাশ্চাত্য জাতির অবস্থার যে চিত্র আঁকয়াছেন, তাহা যে-কোন মহাপুরুষেব জীবন- 
চাঁরত আরম্ভ কারবার মত উপয্ন্ত উপরুমাঁণকা হইয়াছে বটে। ?কন্তু উনাঁবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার ভাষায়, “যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পাঁড়য়া কোন 
পথে যাইব বাঁঝয়া উঠিতে পার নাই".সমগ্র জাতির যখন প্রায় "দগভ্রম হইবার 
উপরুম” তখন বিবেকানন্দ “আর্বভূত” হইয়া ক কারলেন? গ্িরজাবাবু বলেন, 
1তাঁন “সক্কার-যুগের প্রতিবাদ” করিয়া ও তাহার নানা দোষ দেখাইয়া “প্রাতীকুয়া 
মূলক এক সমন্বয় যুগের (1) সূচনা” কাঁরয়া গেলেন। সেই সমন্বয়গুল কি কি 
তাহাও [তান উল্লেখ কারয়াছেন। “সমন্বয়” শব্দের আভিধানিক অথ 'আঁবরোধঃ ; 
'অথাং আভিধানকার বালিতে চান্‌ যে সম্পর্ক অণ্বয় বালতে কেহ যেন বিষম 
পূর্বক অন্বয় না বুঝেন, এক কথায় চুড়ি না বুঝেন। গাঁরজাবাবুর দাবী 


স্বামী গববেকানন্দ ২১১ 


অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রাতমা-প্‌জ।র “স্মন্বয়' কাঁরয়াছেন। 
এটাকে আমরা বষমন্বয়” বালি, কারণ শাস্ত্রকারদের মত 1হসাবেই সিশড়র সবণনয় 
ধাপের সঙ্গে 1সড়র সর্ব উচ্চ ধাপের ঠিক সমন্বয় বা আবরোধ হয়, এটা বলা যায় 
না। তারপর বিবেকানন্দ স্বামী বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকারের সঙ্গে ধমের 
সাক্ষাৎ অনুভূতির সমন্বয় সাধন কাঁরয়াছেন, এই তাঁর দ্বিতীয় সমন্বয় । "যান সাক্ষাৎ 
অনুভুতির উপর দাঁড়ান, তান শাস্তের অভ্রান্ততা কেমন কাঁরয়া হুবহু মানতে 
পারেন তাহা আমরা ভাল ব:ঝতে পার না। শাস্ধের সবই অভ্রান্ত বা সবই ভ্রান্ত, 
এই দুই মতের কোন মতই প্রশস্ত নয়। শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যেখানে 
'অপরোক্ষানুভূতি”র বাক্য আছে তাহাই তাহার নিত্য অংশ; 'িকন্তু ষে মহাত্মার 
ণনজের “সাক্ষাৎ অনুভূত” হয় নাই, তান সেই গনতায অংশগ্ীলি আঁবিন্কারই বা 
কারবেন' কি উপায়ে, তাহার 'বচাঁরই বা কারবেন ক কারয়া 2 পুতরাং সাক্ষাৎ 
শাস্ব্বের অভ্রান্ততা মানবার কোন প্রয়োজন থাকে কিঃ 

ধগারজাবাবু বলেন যে; সামাজিক ব্যাপারে স্বামীজ পাঁতত ও অন্ত 
জাতিকে উদ্ধার কারবার প্রস্তাব কাঁরলেও জাতিভেদের সমর্থন ও অসবর্ণ 'ববাহের 
অসমর্থন কাঁরয়াছেন। জন্মগত যে জাতিভেদ প্রথা আমাদের দেশে দাঁড়াইয়া 
গেছে, তাহাতে যে যেখানে স্থান পাইয়াছে তাহার সেই স্থানই যে কায়েম । যে নীচে 
পাঁড়য়াছে, সে নীচেই থাঁকবে ; যে অন্তাজ অস্পৃশ্য সে চিরকাল তাহাই থাঁকবে। 
সুতরাং যে 'ভীত্তর উপর এই উচ্চ-?নচের ব্যবধান 'জানষটা প্রাতাম্ঠত ; সেই 'ভাত্ত 
সমানই থাঁকবে অথচ ব্যবধানটা দর হইবে-ইহা কেবল আরব্য উপন্যাসের রাজ্যোই 
সম্ভব হইতে পারে । 'গারজাবাবুর উীন্ত অনুসারে জাতিভেদের-সমর্থনের সঙ্গে 
পাতিত জা?তর উদ্ধারের সমন্বয় যাঁদ বিবেকানন্দ করিয়া থাকেন, তবে তাহাও এক 
1খচুঁড় হইয়াছে । 

আমরা ভরসা কর বিবেকানন্দের ভন্তদল এই সকল উল্টা দাবী কাঁরতে "গয়া 
খাব খাইবার ইচ্ছা মোটেই করেন না। কারণ ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ব ও 
গবশেষত্ব সম্বন্ধে কোন সত্য ধারনায় পৌঁছান অনসন্ভব হয় । স্বামী বিবেকানন্দের 
গবশেষত্ব কোথায় ছল, সে সম্বন্ধে দুটো চারটে কথা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় বলা 
যাইতে পারে । 

পৃঁথবপর ইতিহাস পযাঁলোচনা কাঁরলে দেখা যায় যে সংস্কার যুগের পরই 
প্রাতকিয়ার যুগ সর্বন্ুই স্বভাবতই দেখা দেয় । ইউরোপের হীতহাসে 7২০10079100, 
যুগের সঙ্গে সঙ্গেই 0০0:001-7২5690000101) যদগ উপপাস্থত হইয়াছিম । উন্নাতশশল 
ও রক্ষণশখল--এই দুই দিক্‌ মানব সমাজে হয় যুগপৎ একই সময়ে একই অবস্থায় 
নয় এক যুগ অন্তে অন্য যুগে অন্য অবস্থায় দেখা দবেই । বাংলা দেশের ইীতহাসেও 
কেশবচন্দু প্রস্তীতর সংদকারের যুগের পর যখন হন্দ, সমাজের ভিত্বর হইতে প্রাত- 
রুয়ার চেষ্টা প্রবল ভাবে দেখা দিল, তখনই বিবেকানন্দ সেই যুগের যুগ-সারাথ 


হইয়া দাঁড়াইলেন। 


২১২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ, 


অতএব, দেশের নিকট তাহার প্রধান দান--গাঁরজাবাবৃ-কথিত তাঁহার সমন্বয় 
নয় ; তাঁহার অপূর্ব আঁগ্নময় দেশপ্রীতি। তান কিছুরই সমন্বয় করেন নাই ; 
[তান সমস্ত সমর্থন করিয়াছেন । দেশের কিছুই বজ্ন কারতে তাঁহার মন চাহে 
নাই, দেশের সমস্তই স্বঁকার কারবার জন্য তাঁহার মন একান্ত উৎসুক ছিল । দেশকে 
এমন একান্তভাবে এমন 'নীবড়ভাবে এমন সত্যভাবে তাঁহার মত এ যুগে আর কেহই 
ভালবাসতে পারয়াছেন ?ক না জান না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশপ্রণীতর 
[তিনিই ভগীরথ-_এই নূতন ভাবগঙ্গার ধারা 'তাঁনই প্রবাহিত করিয়াছেন । 

সেই জনা তিনি তাহার সমন্বয় সাধনের জনা নয়, তাহার “দরিদ্র নারায়ণ-সেবার" 
জনাই আজও দেশের মধো একটি অজেয় শান্তরূপে বিরাক্ত করিতেছেন ৷ ভারতবর্ষেব 
ছয় কোটি অস্পৃশ্য 'নারায়ণে'র সেবার জন্য, বোধনের জন্য, তান সমস্ত দেশের 
পৌরুষ ও মনষ্যত্বকে উদ্বোধত কাঁরয়াছেন। সেই তাঁহার “উদ্বোধন”-_ সেই ত 
তাঁহার “প্রবুদ্ধ ভারতের” কল্পনা ৷ 

বৃহৎ প্রাতভার মধ্যে কোথাও না কোথাও স্বাঁবরোধ থাকে-কারণ অনেক সময় 
এই বড় রকমের স্বাবরোধেই বড় প্রতিভার পাঁরচয় হয় । অজ্ঞ লোকে ইহা বুঝে না? 
এই জন্য মনীষী এমাস্নন বাঁলয়াছেন--“5০1-001031506110১ 1৭ 012 1000£011 
06 110016 0)1005 1” কাঁব হুইটআ্যানের একটি ছত্রে আছে--”] ৪. 17155 ; 00615 
10161. ০812% 00700801060 1” এই জীবনের মধ্যে পদে পদেই স্বাঁবরোধ 
রাহয়াছে-কোন বিবয়ে গভীরতর দকে বোশ দাণ্ট দিতে গেলে প্রসারতার দিকে 
ততটা পাঁরমাণ দৃষ্টি পড়ে না; আবার বোচন্র্ের দকে বৌশ অগ্রসর হইলে এঁক্যের 
1দকে সে পাঁরমাণে মনোযোগ যায় না। দেশবোধ ও িরশ্ববোধ এ দুয়ের মধ্যে ষে 
এক জায়গায় একটা বিরোধ আছে, সেটার তাড়াতাঁড় রফা তাঁরাই করিতে উদ্যত হন 
যাঁদের এ দুয়ের কোন বোধই হয় নাই । বিবেকানন্দের মধ্যে এই দুই বোধই ছিল 
অথচ আঁবরুদ্ধ ভাবে ছিল না। তাঁহার ভিতরকার িশ্ব-মানূষাঁট তাঁহাকে দাঁরিদু- 
নারায়ণ-সেবায় প্রবৃত্ত কারয়াছল ; তাঁহার ভিতরকার ম্বাদোশক মানুষাঁট তাঁহাকে 
জাতিভেদ সমর্থন করাইয়াছিল। জাতিভেদের দোষ কেহ দেখাইলে তান বাঁলয়া- 
ছিলেন_ মানুষের কোন: 10500000-টা 02:6০? জাতিভেদের বদলে আমাকে 
4১0০ 50500906, দাও । তখন তাঁহার মনেও হয় নাই ঘে ছয় কোটি অস্পৃশ্য 
নারায়ণ" উদ্বুদ্ধ হইয়া ঘাঁদ সমাজে কোন দিন উচ্চতর অধিকারের দাবী করে, তবে এ 
উত্তরে তাহারা সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। অবশ্য তান সন্াসী ছিলেন এবং 
সন্যাসে জাতিধ্ নাই । কিন্তু ছয় কোট অস্পৃশ্য লোক ত সকলেই গহাশ্রম ত্যাগ 
করিয়া দণ্ড হইতে পারে না ? 


গ্বামণ বিবেকানন্দের নিদেশি 


রস্সপস্মবি১০ ০০ আপা | পপি নাশ 
রর শী 





এপ শা শী শী শপ পপ শী পর 


ডঃ রমে ণচচ্দ্র মজুমদার 


বোদ্ধ গ্রন্থে বলাখত আছে, মহানবাণের অলপ কয়েকাঁদন প্বেই বুদ্ধদেব 
তাঁহার প্রিম্নশিষা আনন্দকে বালয়াছলেন, তান শীঘ্ইই এই ন*বরদেহ পারত্যাগ 
কঁরবেন। আনন্দ অতান্ত ব্যথিত হইয়া বাঁললেন, প্রভূ, আপাঁন না থাকলে 
আমাদের ?ক দশা হইবে » ধূুদ্ধ বাঁললেন, “আম তোমাঁদগকে বার বার বাঁলয়াছ, 
তোমরা আমার দিকে তাকাইও না, আমার বাণী ও উপদেশগুগল পালন কাঁরবে। 
আমার অবর্তমানে আমার বাণশই যেন তোমাদগকে পাঁরচালিত করে ।, 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ধক উৎসবে এহ পুরাতন কাহনগই মনে 
পড়ে । তাঁহার ন*বর দেহ এ-জগতে নাই, কিন্তু তাঁহার বাণী ও উপদেশ আছে। 
আমোরিকা যাত্রা কারবার পর মান্র দশ বংসর তান এই ধরাধামে ছিলেন। কিন্তু 
এই সময়ের মধ্যে তিনি যাহা বাঁলয়াছেন এবং গলাখয়াছেন, তাহা বহু গ্রন্থে নিবদ্ধ 
আছে। গ্রন্থাবালর মধ্যে তাঁহার যে অসংখ্য বাণী ও উপদেশ 'নাহত আছে, তাহাই 
বর্তমান যুগে আমাদের পথ ?নদেশ কারবে। ানজের আঁভজ্ঞতা হইতে আমার দঃ 
বি*বাস জন্মিয়াছে ব্যান্তগত জীবনে অথবা দেশে ও সমাজে যে-কোন সঙ্কটের অথবা 
সমস্যার সম্মুখীন হই না কেন, তাঁহার বাণীর মধ্যেই সেই সঙ্কট হইতে মযীস্তর পথ 
ও সমস্যার সমাধান খখজয়া পাইব। শ্রদ্ধা ও ভান্তিভরে তাঁহার বাণী ও উপদশ 
অনুধাবন কারনে জীবনে দুঃখ ও ীবপদের দিনে শান্তির পথ খাজয়া পাইব ; 
০শের ও সমাজের সংকটে_তাহা যত বড়ই হউক না কেন--তাঁহার নির্দেশিত পথে 
চাললে আমরা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারব । 

স্বামীজীর বাণী ও উপদেশ অসংখ্য হইলেও সবগহীলই কয়েকাট মূল শামবত 
সত্যের উপর প্রাতন্ঠিত। এগ্ীল নূতন নহে, প্রাচীন ভারতের খাঁষরাই এই বাণীর 
উদ্‌গাতা। গকম্তু কালক্রমে আমরা এই সত্য ভুলয়া 'গয়াঁছলাম, তাহার ফলে 
অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতোঁছিলাম | স্বামীজী তাঁহার উদাত্ত সরে সেই 
সত্যের বাণী ঘোষণা করিয়া আমাঁদগকে নবষুগের পথ নিদেশ কাঁরয়াছেন। 
বজ্বগম্ভীর কণ্ঠে দেশবাসীকে ডাক দিয়া বাঁলয়াছেন, “ওঠ জাগো” । মুমূষ' জাতিকে 
তান সঞ্জশীবত কারয়াছেন। 

এই সত্যগঞ্ীলর প্রথমট_-আধ্যটীস্মকতা । ইহার অর্থ এই ষ্ষে, আম? বালতে 
এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহকে বুঝায় না, ইহার অভ্যন্তরে যে অমর আঁবনম্বর আত্মা 
আছে, তাহাই প্রকৃত “আম”? । দেহের ক্ষয় ও 'বনাশ আছে, 'কল্তু আত্মা অজর 
অমর । |] 

দ্বতীয় সত্যাট এই ঘে, আমার এই আত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ, স্ম্টর 


২১৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


মূলাধার । আমরা অমৃতের পূত্র- বেদান্তের “সোহহম। সুতরাং সকল জীবই 
ভগবানের অংশ--সকল জণীবেই ভগবান আছেন । 

তৃতশয় সত্যটি এই যে, টী্লাখত দুইটি সত্য কেবল শুনলেই হইবে না, উপলধ্খি 
কাঁরতে হইবে ; জীবনের প্রাত মুহূর্তে প্রাত কার্ষে যেন এই উপলাত্ধ দ্বারা আমরা 
পরিচালিত হই । 

চতুর্থ সত্যাঁটি এই যে, এইরূপ উপলাব্ধর জন্য চাই ত্যাগ । ত্যাগ নোঁতিবাচক 
বজনমাত্র নয়-_ক্ষণস্থায়ী দৌহক সুখ বর্জন কাঁরয়া উচ্চতর স্থায়ী আনন্দ অজনের 
চেষ্টা ; সেই আনন্দ-রসের সম্ধান পাইলে এীহক সকল আনন্দই অসার ও তুচ্ছ 
বলিয়া মনে হইবে । 

ব্যান্তগত জীবনে এই সত্য-চতুষ্টয়ের প্রভাব যে কত বড়, তাহা ব্যান্তগত অনুভূতি 
ও পবীক্ষার উপর নিভর করে। এবষয়ে নিজের বাঁদ্ধ ও প্রবাঁত্ত অনুযায়ী 
চাঁলতে হইবে । তবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ও নানা অবস্থায় এই সত্য-প্রয়োগের 
বাভন পন্থার 'নদেশও দ্বামীজীর বাণী ও উপদেশের মধ্যে পাওয়া যাইবে । দেশের 
ও সমাজেব সম্বন্ধে স্বামীজী যাহা বাঁলয়াছেন, তাহাও এ সত্যের উপরই 
প্রীতাঁন্ঠিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে আঁভিভূত ভারতবাসী যখন নিজের 
অঙীত গৌরব ভুিয়াঁছল এবং ভাবষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহীন উদ্যমহশীন হইয়া 
পহীথবীতে গনজেকে ধক্কৃত ও ঘৃণিত মনে করিয়া তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই 
সমর্র স্বামীজ"শী তাহাঁদগকে প্রাচীন শাশ্বত সত্যের বাণ শুনাইয়াই আত্মপ্রাতিষ্ঠ 
হইতৈ আহবান কাঁরয়াছিলেন। জগ্ংস্ভায় সেই শাশ্বত বাণীর ঘোষণা দ্বারা তান 
যোদন শহন্দুধর্মের মাহমা প্রচার কাঁরয়া বশ্ববাসণকে মুস্ধ কাঁরয়াছলেন, সেই দিনই 
এই আত্মীবস্মৃত হিন্দ:জাতির মনে আত্মপ্রত্যয় জাগাইয়া তিনি এক নবধুগের সূচনা 
কাঁরয়াছলেন। পাশ্চাত্যের জড় শান্ত অপেক্ষা যে ভারুতর আব্যাঁত্মক শান্ত 
অনেক শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবাসঈকে বাঁচিতে হইলে যে পুনরায় সেই আধ্যাঁত্মক শান্তর 
উদ্বোধন কাঁরতে হইবে-_এই সত্যই তান বারবার নানাভাবে ঘোষণা কাঁরয়াছেন । 
আধ্যাত্বকতার পঠস্থান পুণ্াভূমি ভারত না জাগগিলে জগতে ধর্মের উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই । আধ্যাত্মকতা হইতেই স্বদেশপ্রেমের উদ্ভব। পরপদদাঁলত 
পরাধীন ভারতবাসনকে আবার উচ্চ আসনে প্রাতী্চত কাঁরতে হইবে । 'কন্তু 
“ভারতবাসন” বাঁলতে কেবলমাত্র মাান্টমেয় ?শাক্ষত লোককে বুঝায় না। এ-দেশের 
কোট কোটি আঁশাক্ষত দারদ্র অন্ত্যজ ঘাঁণত অবহেলিত অপমাঁনত নিরন্ন আঁধবাসধ 
লইয়াই ভারত । ইহাঁদগের মধ্যে দৌহক মানীসক নোৌতিক শান্ত জাগাইতে হইবে, 
তাহার পূর্বে ইহাদের অন্ন ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা চাই ॥। শাশ্বত সত্য অনুযায়ণ' 
সকলেই আমার ভাই-_বিরাটের অংশ ; সুতরাং ইহাদের সেবাই ভগবানের সেবা ॥ 
এই দাঁরদ্র-নারায়ণের পূজার জন্য তান দেশবাসীকে আহবান কাঁরয়াছেন। 
শশবজ্ঞানে জীবসেবা'র সুদ ভিন্তির উপরই স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম প্রাতম্ঠিত। 
অস্পশ্যতা ও আনষাঙ্গক আচার সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ফলে ধর্মের মূল সত্য বাদ 


স্বামী বিবেকানন্দের শনর্দেশ ২১৫ 


“দয়া হিন্দু ধর্ম যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে-_ইহাই তিনি আমাদের 
চোখে আঙুল দয়া দেখাইয়াছেন । ইহারই ফলে যে আমরা সর্বনাশা ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর হইতোঁছ, পুনরায় সেই শাম*বত সতোর আগএরয় না লইলে যে 
এ-জাতির উদ্ধার নাই এবং উদ্ধার-লাভের উপায় ?ক, তাহাও স্বামীজশী 'নিরদশ 
করিয়াছেন । 

বাভন্ন ভাষা, ধর্ম-সম্প্রদায় ও প্রাদোশক মনোবাত্ত আমাদের একজাগত-গঠনের 
প্রধান অন্তরায়--ইহা উপলাব্ধ কারয়া আমাদের নেতাগণ এক্য-সাধনের পথ খশজয়া 
বেড়াইতেছেন। এ-ীববয়েও স্বামীজীর স্পম্ট 'নদেশ এই যে, ভারতের এক্য 
আধ্যাঁত্মকতার 'ভীত্তর উপরই প্রাতম্ঠিত কারতে হইবে ঃ যাহারা পরধর্মসাহণ এবং 
আধ্যাত্মকতায় িশবাস করে, তাহাদের সমবায়েই এই জাতি সংগঠিত হইবে, ধর্ম- 
সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা হিন্দু মুসলমান খষ্টান--যাহাই হউক না কেন, তাহাতে 
কোন আপাতত নাই। ইহা গভন্ন ভারতের জাতীয়তাবাদের আর কোন 'ভাত্ত 
সম্ভবপর নয়, ইহাই স্বামীজশীর মত । 

অনেকে জাতীয়তাবাদকে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পাঁরচায়ক বালয়া মনে করেন এবং 
-ব*বমানবতার আদর্শকেই ইহার স্থানে প্রাতীত্ঠত কাঁরতে চাহেন। িন্তু এখানেও 
স্বামীজীর স্পষ্ট 'নর্দেশ এই যে, ভারতে আধ্যাত্মকতার বলে বলীষান এক জাতির 
অভ্যুত্থান হইলেই ভারত 'বশবমানবের ম্বীস্তর পথ 'নর্েশে কারতে পারিবে । 
আব্যাত্মকতার মহৎ 'ভীত্তর উপর প্রারতীষ্ঠত হইলেই ীবশ্ববাসী বুঝতে পারিবে, 
তাহারা সকলেই ভাই ভাই--কেবল তখনই জগতে ঈর্ষা ও দ্বন্বের সংঘাত থামবে, 
নচেৎ বৈজ্ঞাগনক মারণাস্ত্র জগৎ ধ্বংস কাঁরবে । ভারতের আধ্যা'ত্বকতার উপর জাতণয় 
ভাত্ত প্রার্তাম্ঠত হইলে তবেই ভারতবয় আদর্শ ও উপদেশ গবশ্বের মানব গ্রহণ কাঁরবে 
ও প্রাণ পাইবে । নে কেহই ভারতের বাণী শাঁনবে না বা তাহার দ্বারা উদ্ধদ্ধ 
হইবে না। 

স্বামী গববেকানন্দ ভারতে যে নবষুগের বারা আনিয়াছেন ও পথ 'নদেশ 
কাঁরয়াছেন, তাহার প্রভাব আমরা সর্বকন্ই দেখতে পাই । বিংশ শতাব্দীতে ভারতের 
£তনজন সবশ্রেম্ঠ মনষী- অরাবন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী-- সকলেই যে 
স্বামশজীর বাণী দ্বারা অন:প্রাঁণত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অরাবন্দ ও 
গান্ধীজশ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কাঁরয়াছেন। গান্ধীজীর “হরিজন, স্বামশজীর 
ল্টরদ্রনারায়ণে'র প্রাতিধবান । অস্পশ্যতা-বর্জনে তাঁহার জীঁবন-উৎসর্গ_স্বামনীজশর 
আদর্শেরই রুপায়ণ। র শীন্দ্নাথও যে এইভাবে কতদূর অনন্প্রাণত হইয়াছিলেন, 
ত'হার কাবতায় ইহার বহু নিদর্শন আছে । দু-একাট উধৃত কাঁরতোছ ! 

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির 
মক সবে, য়ানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 
বেদলার কবুণক*্কাহিননী '-**" 
_-এই সব মন ম্লান মূক মুখে 


৯৬ স্মরণে মননে 'াববেকানন্দ 


দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভণ্নবুকে 

ধ্যীনয়া তুলতে হবে আশা-*'-" 

বড়োই দারিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার | 

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 

চাই বল, চাই স্বাস্থা, আনন্দ-উ-জ্বল পরমায়ু, 

সাহস-'বস্তৃত বক্ষপট ।” 

ভারতের কোটি কোট দীন দাঁরদ্র লাঞ্ছিত নরনারী সম্বন্ধে এযুগের গ্রেম্ত কাব 

অতুলনীয় ভাষায় যাহা ব্যন্ত কারয়াছেন, বজ্গম্ভীর কণ্ঠে স্বামন ববেকানন্দই প্রথমে 
তাহা ভারতবাসীকে শুনাইয়াছলেন । আবার স্বামশঙ্তী 'ছংমার্গ সম্বন্ধে পুনঃ 
পুনঃ ব্যঙ্গপূর্ণ, কিন্তু কঠোর ও মমন্তুদ ভাষায় অধঃপাঁতিত 'হিন্দুকে উদ্দেশ কাঁরধা 
যাহা বাঁলয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কাবতাদ তাহারও প্রাত্ধযনি পাই । 


স্বামী বিবেকানচ্দের আদর্শ 


সরলাবালা সরকার 


স্বামনীজী বাঁলয়াছেন, “মানুষ সমাজে ভাব 'বানময়ের প্রয়োজন আছে । এই 
কথাটির সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করা যায়, সে কথাটি এই যে, কার্য-পাঁরচালন 
পদ্ধাত সম্বন্ধেও ধবাভনন দেশের পরস্পরের কাছে শিক্ষালাভের প্রয়োজন আছে । 
আমাদের দেশের কার্য-পাঁরচালন পদ্ধাঁত গিলাঢালা গোছের, আর পাশ্চাত্য পদ্ধাত 
“তাড়-ঘাঁড়' অথাৎ যাহা কারবার কাঁরয়া ফেল। সময়কে পাশ্চাত্য দেশ যেভাবে মূল্য 
দেয়, প্রাচ্য সেভাবে মূল্যদান করে না। পাশ্চাত্যে সব কাজই, তা ছোট ও বড় যেমনই 
হোক্‌ না কেন, 'নয়ম ও শৃঙ্খলার বন্ধন এমনভাবে বাঁধা যে, তাহার আর এঁদক- 
ওঁদক হইবার যোনাই। কিন্তু প্রাচ্যে নিয়ম ও শঙ্খলার 1দকে ততটা মনোযোগ 
দেওয়া হয় না। 

স্বামীজী তাঁহার সঙ্ঘ সংগঠনে ও 'মশনের কাজে এই নিয়মানুবার্ততা পুরাপীর- 
ভাবে গ্রহণ কাঁরয়াছলেন । তাই তীহার শ্রীরামকৃ। মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ঘ এই 
উভয়ই নিজের নিজের দিক দিয়া তৎপরতার পথে চাঁলয়াছে। মিশন হইল প্রেরণা, 
আর সঙ্ঘ হইল সাম্মীলতভাবে সেই প্রেরণাকে কমক্ষেত্রে রূপদান। এই দুই 
ব্যাপারেই প্রচার-পাত্রকার যে কতখাঁন প্রয়োজন, স্বামীজন সেকথা খুব ভাল কাঁরয়াই 
বৃঝিয়াছিলেন। তাই গুডউইন যখন আমোঁরকায় একখানি পান্রকা বাহর কাঁরবাব 
প্রস্তাব করলেন, স্বামীজশ সে প্রস্তাবে সবন্তিঃকরণে সম্মাতি দলেন। 'তাঁন ১৮৯১ 
খুষ্টাবত্দের ৫ই জুন একজন আমোঁরকান ভন্তকে যে পত্র লেখেন, সে পত্রথাঁনর ভাব 
এইরূপ £--গুডউইন আমোরকায় একখান মাঁসকপন্র প্রকাশ করা সম্বণ্ধে তোমাকে 
ডাকে পন্র দিচ্ছে । আমারও মনে হয়, বেদান্ত প্রচারকাণট স্থায়ঈভাবে প্রাতান্ঠ ত 
করবার জন্য এই বকমের একটা কিছ; দরকার । আম অবশ্য সে যেভাবে কান 
করবার উপায় ানদেশি করবে সেইভাবেই তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব ।” 

মাদ্রাজেও এই সময় একখানি পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব হইরাছিল। 
মাদ্রাজে স্বামশীজনীর যেসব গৃহী "শষ্য ব্রদ্ধবাঁদন" পাত্রকা বাহর কাঁরয়াছিলেন, 
তাহার।ই এখন ছেলেদের জন্য একখান পীন্রকা বাহর করিবার ইচ্ছা জানাইয়া 
স্বামীজীকে পত্র 1লখিয়াছেন, স্বামীজ?ী সে পন্রের উত্তরে ১৪ই মার্চ যে পত্র লেখেন, 
তার ভাবার্থ এই £-_-“তোমরা ছেলেদের জন্য যে কাগজ বার করবার প্রস্তাব 
জানয়েছ, সে প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সেজন্য আম যথাসাধ্য 
চেম্টা করব। র্রঙ্ষবাদিন পান্রকা এবং এই পান্রিকাঁট যাঁদও একই ধারা ধরে চলবে, 
কিন্তু তার মধ্যে একট; স্বাতন্ত্য রাখতে হবে। এর লিখনভঙ্গী যৈন সহজবোধ্য এবং 
সাধারণের "চত্তাক্ষ হয়, সৌঁদকে দষ্ট রাখতে হবে। 


২১৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


এই পান্রকাখান প্রবৃদ্ধ ভারত" নামে প্রকাশিত হইল | মাত্র বারো পাতার 
একখান মাঁসক পান্রকা। ১৮৯৬ খুঃ জুলাই মাসে পান্রকাখাঁন প্রকাশিত হয় । 
সম্পাদনা ও পাঁরচালনার ভার লইয়াছলেন 'মঃ আলা'সঙ্গা ও ডান্তার নঞ্জুণ্ডা এবং 
আর কয়েকজন মাদ্রাজী শিষ্য । 

মাদ্রাজ হইতে দুইখাঁন আর আমোরকা হইতে একখান, সর্বসমেত এই 'তিনখা'নি 
পান্রকা প্রকাশিত হইল এবং স্বামণ ?ববেকানন্দ এই পাত্রকাগু লকে প্রচারকাষের 
বিশেষ সহায় বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছলেন । তান আলাসঙ্গা পেরুমলকে ৮ই আগম্ট 
যে পন্র লেখেন, তাহাতে 'লাখয়াছলেন ৪ 

“যে কাজের ভার লইয়াছ, তাহা দেবকাষে“র ন্যায় সমস্ত মন দয়া কাঁরয়া যাইবে 
জানিবে যে, তাহারই সাফল্যের উপর তোমার মান্ত নিভর কাঁরতেছে।” 

ডান্তার নঞ্জুন্ডা রাওকে 1তাঁন 'লাখয়াছলেন-__ 

“যে কাজের ভার যাহার উপর আছে, সে তাহার পাঁরহ্কার সাব রাখবে । যে 
কাজের উদ্দেশ্যে যে টাকা আছে, সে টাকা সেই কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে,__-সে 
কাজ বেমনই হোক না কেন- ব্যবহার কারবে না। ইহার জন্য যাঁদ পরমুহূরতে 
মারতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকেই বরণ কাঁরবে। সদ্ভাবে কাজ কারবার ইহাই 
নিয়ম । প্রত্যেক কাজেই অদম্য কম“ তৎপরতা আবশ্যক | তুমি যা িছু কর না কেন, 
সে সময়ের জন্য সেই কাজটিই যেন তোমার ভগবৎ আরাধনা হয়। উপাঁস্থত এ 
কাজাঁটই তোমার ভগবান । এইরকমভাবে কাজ কাঁরলেই তুমি কৃতকার্য হইবে ।” 

প্রকৃতপক্ষে ইহাই কমযোগ । শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইহাই আদর্শ এবং এই 
আদর্শকে অবলম্বন কাঁরয়াই রামকৃষ্ণ ঈমশন অদ্যাবাঁধ পাঁরচালিত হইতেছে । 

প্রতিষ্ঠান যখন জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থে পাঁরচালিত হয়, তখন সেই পাঁরচালনার 
গুরুদাঁয়ত্ব যাহাদের উপর থাকে, তাঁহাদের অর্থব্যয় ব্যাপারে কতখান সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন, স্বামনীজীর এইভাবের 'নদে'শে তাহারও ইঙ্গিত আছে । 

গুডউইন ও স্বামী সারদানন্দ যখন আমোরকা চাঁলয়া গেলেন, তখন স্বামীজী 
কিছুদন একাই ছিলেন, তারপর ইউরোপের 'বাভন্ন দেশ পাঁরভ্রমণে বাঁহর হন। 
এই সময় তাঁহার শরীরও অসুস্থ হইয়া পাঁড়য়াছিল, তাই প্রথমেই তান 
শনুইজারল্যাণ্ড যান। জুলাই মাসের শেষের 1দকে স্বামশজা লণ্ডন ত্যাগ করেন। 
সঙ্গে ছিলেন মিস মুলার, ক্যাপ্টেন সৌঁভয়ার ও 'মসেস সৌভয়ার । সে সময় জেনেভায় 
এক প্রদর্শনী চাঁলতেছিল ৷ স্বামীজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া এক রাত্র প্যারসে 
থাকিয়া পরাঁদন জেনেভায় যান । সেখানে প্রদর্শন দেখেন এবং প্রদর্শনশক্ষেত্রে 
দর্শকদের যে বেলুনে চড়ানো হইতোঁছল, সেই বেলুনেও তাঁহারা সকলে আরোহণ 
কাঁরয়াছলেন। এইসব ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত । 

জেনেভায় স্বামশজশ তিনগদন থাকেন । তাহার পর সেখান হইতে চণল্লশ মাইল 
দরে শামীনস নামে একটি গ্রামে যান । এই গ্রাম হইতে ম+ রাঁ পর্বতের বরফে ঢাকা 
চূড়া চোখে পড়ে । পবর্তের সানৃদেশে একি হোটেল আছে। যাহারা পর্বতে 


স্যাম বিবেকানন্দের আদর্শ ২১৯ 


উঠিতে চায়, তাহারা সেই হোটেলে আঁসয়া আস্তানা নেয়, সেখানে পথপ্রদর্শকও 
আছে। কিন্তু স্বামীজনকে সেই পথপ্রদর্শকেরা জানাইল যে, পাহাড়ে উঠা যাহাদের 
অভ্যাস আছে, তাহারা ছাড়া আর কাহারও এই খাড়া এবং বরফে পিাঁচ্ছল পাহাড়ে 
উঠা একেবারেই অসম্ভব ॥ স্বামীজীও সেকথা বুঝতে পাঁরিলেন। 

যাহাই হউক, তাঁহারা বরফের উপর দয়া হাঁটবার আনন্দ উপভোগের সুযোগ 
হাঁড়লেন না। পর্বত-ীশখরের নীচে যে স্তুপাকার বরফ জাঁন্ময়াছিল, সেই পথের 
উপর "দিয়া হাঁটিতে হাঁটতে তাঁহারা বরফের স্তুপ পার হইয়া পার্বতা আঁধত্যকার 
একটি গ্রামে গিয়া পৌীছলেন । সেখানে একটি ছোট হোটেল ছিল । হোটেলে এক 
কাপ চা পান কাঁরতে পাঁরয়া তুষারের পথে ভ্রমণের পাঁরশ্রমের পর তাঁহারা অনেকটা 
সুস্থ হইলেন । 

বরফ, বরফ, আর বরফ! চাশরাদকে যেন এক সাদা আস্তরণ দয়া ঢাকা । 
সৃযেদিয় হইলে সেখানের যে অপূর্ব শোভা হয়, সে অতুলনীয় সৌন্দর্য গাররাজ 
হমালয়কে স্মরণ করাইয়া দেয় । স্বামীজ"্র তখন কেবলই গহমালয়ের কথাই মনে 
পাঁড়তে লাগল । সেই রুদূ্রপ্রয়াগ, সেই কণপ্রয়াগ ও সেই স্রোতবত অলবানন্দা ! 
হয় বংসর আগের সেই পার্বত্যপথে গনঃসম্বল ভ্রমণের 'দনগ্দাল। সেইসব দিনের 
কাহনশ তান যখন তাঁহার সঙ্গীদের কাছে বাঁলতোছলেন, তখনই তাঁহার মনে একটা 
সগ্ক্প দেখা দিল । তিন বাঁললেন, “আমার খুবই ইচ্ছা যে, গহমালয়ে সন্ন্যাসীদের 
একাঁট আস্তানা হয় । সেখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ত্যাগী ভন্তগণকে শিক্ষা ?দয়ে 
"নজের ানজের দেশে বেদান্ত-দর্শন প্রচারের কারে প্রচারকর্‌পে গড়ে তুলতে হবে, 
আর আমার এই কর্মজীবনের শেষে অবসর 'নয়ে সেখানেই ধ্যান ও ভজনের মধ্যে 
বাঁক দনগদণল কাটিয়ে দিতে পারবো | 

স্বামীজীর এই কথা শানয়া ক্যাপ্টেন সেভিয়ার উৎসাহের সাঁহত বাঁলয়া 
উঠলেন, “হয, এইরকম একটা মঠ আমাদের করতেই হবে |» ইহাই মায়াবত আশ্রম 
স্থাপনের প্রথম পাঁরকল্পনা । 

ইহার পর তাঁহারা সুইজারল্যান্ডের একট গ্রামে প্রায় পনেরো দিন ছিলেন । সেই 
গ্রামে থাকবার সময় জ্বামীজ্ জামনিীর “কল” নামক স্থান হইতে এক আমন্ত্রণ-পন্ত 
পান। পব্রখান 'লীখয়াছলেন, কল 1ঝ্বাবদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপক পল 
ডয়সন। পল ডয়সন তাঁহাকে কল বশ্বাবদ্যালয় দোখবার জন্য এবং তাঁহার বাড়তে 
কয়েকদিন অবস্থানের জনা সেই পত্রে বিশেষ কাঁরয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন । সেই 
পন্রের উত্তরে স্বামীজশি ইংলণ্ডে 'ফারিবার পথে কীলে যাইবেন, একথা তাঁহাকে 
ক্রানাইয়া দিলেন । 

অনবরত কঠোর পারশ্রমে স্বামশজখর স্বাস্থ্য ইংলণ্ডে খুবই খারাপ হইয়া 
পঁড়য়াছিল, এখন সুইজারল্যাণ্ডের জলবায়ুর গুণে ও বিশ্রামে কতকটা ভাল 
হওয়ায় তিনি এখন আবার কাজের মধ্যেই 'ফাঁরয়া যাইবার জন্য উৎসুক 
হইয়াছিলেন । 


৯২৩ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


প্রথমে তান গেলেন লুকার্নে, তারপর জারমাট্রে, এট সুইজারল্যান্ডের একাঁট 
দর্শনীয় স্থান । এই স্থানাঁট দোখয়া গতান রাইন নদীর উৎস দোঁখতে গেলেন এবং 
জাম্মন হব*্বাঁবদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থান হিডেলবার্গ দেখয়া রাইন নদী পার হইয়া 
কোলানে গেলেন । 

কোলান হইতে বার্লন । বার্লন তখন পৃথবশীর মধ্যে এক প্রেম্ঠ নগর । জামনি 
সৈনাদল কিরপ সাঁশক্ষিত, কেমন তাহাদের শারসীরিক গঠন, রণনেপতণ্য ও শঞ্খল। 
. জামান জাতি ?িভাবে একা1*ওক সাধনায় শিপ কলাগবদ্যা প্রীত আয়ত্ত করিয়া 
দেশের সম্পদ লৃদ্বি কারতেছে, ?ক প্রবল তাহাদের জ্ঞানাক্তন স্পৃহা । স্বামীজ। 
এসনস্তই লক্ষা কাঁরয়ছলেন এবং নিজের দেশেব সাহাতও মনে মনে তুলনা 
কাঁরয়াছলেন। 

এই আত জহলন্ত দেশপ্রেম ! সন্ন্যাসীর পররিচ্ছদে কি তাহা ঢাকা পাঁড়তে পারে 
দনবেতা স্বামশজপর প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন, “একটি শীজীনস আচার্ধদেবের প্রকীতিতে 
বদ্ধমূল £হল-_যাহা তান 'কির্‌পে গিকভাবে রাখবেন, তাহা নিজেই জানতেন না। 
উহা তহার স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুদ্শার প্রাতকারের ইচ্ছা । কয়েক বৎসর 
ধারয়া আ'ম তাহাকে প্রায় প্রত্াহ দৌঁখতে পাইতাম । লোৌখতাম, ভারতের চিন্তা 
তাঁহার নিকট *বাসপ্র*্বাসরূপ হইযা রহিয়াছে । সত্য বটে, তিন কোন [বিষয়ের 
উন্নাত কাঁরতে চাঁহলে একেবারে উহার মূলে না গ্গয়া ছাঁড়তেন না। 'তাঁন 
“জাতণয়ত্” শব্দটিও বাবহার কারতেন না বা বর্তমান ফুগকে জাতিগঠনের যুগ? 
বালয়াও ঘোষণা কাঁরতেন না ; 1তাঁন বাঁলতেন, “আমার কাক্ত মানুষ গড়া । কিন্তু 
তান মহাপ্রোমকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন, আর জন্মভূমই ছিল তাঁহার 
আরাধ্য-ল্বেতা । একট ঘণ্টাকে চাঁরাদকের ভার সমান ক'রয়া ানপুণভাবে ঝুলাইয়া 
বাখলে যেমন উহা যে কোন শব্দ দ্বারা তাঁড়ত হইবামাত্র ঝঙ্কৃত ও স্পান্দত হইয়া 
উঠে, তাঁহার জন্মভীম-সধাশ্লষ্ট সকল ব্যাপারেই তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ হইত। 
ভারতের চাঁরসীম।ব মধ্যে যে কোন কাতর ধ্যান উঠ্ঠিত, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে 
প্রীতধানত হইত । ভারতের প্রতোক ভীতসূচেক চীৎকার, দর্বলতাপ্রসত কম্পন, 
অপমানজানত সঙ্কোচবোধই গতাঁন জানতেন ও. ঝনুভব কাঁরতেন।॥ ব্যন্টি ও সমান্ট 
উভয়ভাবেই ভারতিয় প্রসঙ্গে তাঁহার সমান আনন” হইড-অথবা তাঁহার শ্রেতুগণের 
"সইরূপ মনে হইত । তাঁহার এই সকল কথোপকথনে র:জপুতগণের বারত্, শিখাদগের 
ধমশবম্বাস, মারাঠাগণের শৌষ- সাধ্ীদগের ঈ*বরভাশ্কু এবং মহানুভবা নারীগণের 
পাবন্রতা ও নঞ্ঠা__এই সমস্তই যেন প,নজর্শীবত হইয়া উঠ্ঠিত। মুসলমানগণও এই 
প্রসঙ্গে বাদ পাঁড়তেন না। "তান ভারতকে তাহার অন্যায় আচরণের জন্য তীব্র 
'তরস্কার কাঁরতেন, তাহার স;ংসারক অনাঁভজ্তার উপর তান খঙ্লাহস্ত ছিলেন, 
কন্তু সে কেবল এ দোষগ:টিকে অপরের নয়, তাঁহার নজেরই দোষ মনে কাঁরতেন 
বালয়া। পক্ষান্তরে, কেহই আবার তাঁহার ন্যায় ভারতের ভাবী মাহমা কজপনায় 
আঁভভূত হইতেন না। তাঁহার চক্ষে, হিমালয়ের অরণ)াণী-মধ্যস্থ এক পর্বতপূজ্ঠে 


স্বাম বিবেকানচ্দের আদর্শ ২২১ 


শয়ন কাঁরয়া, নিয়ে স্রোতাঁস্বনীর আব্রাম “হর হর্‌ ধ্যান শানতে শানতে শরীর 
হাঁড়য়া দেওয়াই আদশ" মৃত্যু ।" 

নিবোঁদতার এই বর্ণনায় স্বামীজশীর যে চিন্রাট ফৃটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধো 
'বন্দুমান্র আতিরঞ্জন নাই, আহঞ্ছ কেবল এক পাঁরপূর্ণ অনুভাতি। 

স্বামশজশী কীলে পেৌীছিয়া সদলে একাঁট হোটেলে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু অধ্য"পক 
ডয়সন তাহার আগমন সংবাদ পাইয়াই তাহার বাড়তে 'খগয়া প্রাতঃকালশন চা 
খাইবার জন্য তাহাদের 'নমন্ত্রণ কাঁরলেন, সেজন্য পরাঁদন সকালেই তাঁহাবা 
অধ্যাপকের বাঁড় গেলেন । 

অধ্যাপক ডয়সন একজন বিশ্বাবখ্যাত দাশশনক, ভার ৩য় দশনের তান [বিশেষ 
ভন্ক। তান ইীতপূবেই সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ কাঁরয়া পাঁসয়াছেন এবং সংস্কৃত 
ভাষা অধ্যায়ন করিয়া তান উপানষদ প্রভাত গ্রণ্থ সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ 
কাঁরয়াছেন। হীন ভারতের প্রীত এতই শ্রদ্ধাসম্পনন ছিলেন ষে. 'নজের ডয়সন 
নামের পাঁরবর্তে শন্জেকে “দেবসেনা” নামে উল্লেখ কারতেন । স্বামশীজশ যে কযেকাঁদন 
অধ্যাপকের বাঁড় ছিলেন, সেই কয়েকাঁদন দুজনে আঁধকাংশ সময় বেদান্ত আলোচনা 
কারঞ়াছেন এবং এই অল্প কয়েকাঁদনেই উভয়ের মধ্যে আন্তাঁরক বন্ধৃত্ব হইয়াছিল । 
স্বামীজীী ষখন দায় লইবার কথা বাললেন, অধ্যাপক তখন তাঁহাকে আরও 
কছাীদন থাকিবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন, কিন্তু স্বামীজশর তখন ইংলন্ডে 
“ফরিয়া যাইবার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা তান সেখানে গিয়া ইংলণ্ডে বেদান্ত 
প্রচারের একটা পাকাপাণক ব্যবস্থা কারতে উৎসুক হইয়া পাঁড়য়াছলেন, তাই তি 
অধ্যাপকের অনুরোধ রাখতে পারলেন না। অগত্যা অধ্যাপক নজেই ইংলন্ডে 
ধাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । 'তাঁন স্বামীজনীকে বলিলেন, “তা হলে আপাঁন প্রথমে 
হ্যামবূর্গে যান, সেখানে গিয়ে আম আপনার সঙ্গে মালত হব এবং দুজনে এক- 
সঙ্গেই ইংলণ্ডে রওনা হব ।” 

সেই অনুসারে স্বামশীজন প্রথমে হ্যামবূর্গ গেলেন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও 1মসেস 
সোৌভয়ার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং অধ্যাপক ভয়সনও সপাঁরবারে হ্যামবু্গে তাঁহার 
সাহত ালত হইলেন! হ্যামবূর্গ হইতে তাঁহারা প্রথমে গেলেন হল্যান্ডের 
আমস্টারভাম শহরে । সেখানকার আর্ট গ্যালারী ও মিউাঁজয়ম প্রভাত ঘরয়া 
দোঁখলেন, স্থানসয় অনেকের সহিত স্বামীজীীর পাঁরচয়ও হইল ॥ এইভাবে যেখানে 
যখন স্বামনীজী 'গয়াছেন সেইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সত্ঘের বীজ রোপিত হইয়াছে । 

১৮৯৬ খ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামশ বিবেকানন্দ লণ্ডনে 'ফাঁরয়া আসেন । 
লণ্ডনে তান সোভয়ার দম্পাঁতর হ্যামস্টেডের বাড়তে কয়েকাদন থাঁকয়া মিস 
মুলারের উইম্বলঙনের বাড়িতে চাঁলয়া যান। এখানে থাকবার সমর “মানবসভাতায় 
বেদান্তের প্রয়োজনণয়তা” সম্বন্ধে দুই সস্তাহে দুইটি বন্তুতা দেন। 'নয়ামত ক্লাসও 
আরম্ভ করেন, সেই সব ক্লাসে প্রধানত 'রাজষোগ” সম্বন্ধেই ?শক্ষা দেওয়া হইত এবং 
ছাত্রদের নিজ নিজ চাঁরন্র গন কাঁরতে হইলে িভাবে চলা উচিত, সে সম্বন্ধেও 


২২২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


স্বামীজী শিক্ষা দিতেন। যাহারা বিশেষ আঁধকারধ বাঁলয়া তাহার মনে হইত, 
তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও তপস্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন । 

ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে মিস্টার স্টা্ড স্বামীজণর ক্লাস 
কারবার জন্য ৩৯নং ভিক্টোরয়া স্ট্রগটে একটি হল ভাড়া নিলেন এবং তারই কাছে 
ওয়েস্ট মিনস্টারে ১৫ নং গ্রে কোর্ট গার্ডেনে সোভয়ার দম্পাঁত স্বামীজীর জন্যে 
একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন । এই সময় স্বামীজা 'জ্ঞানযোগ” সম্বন্ধে ধারাবাহকভাবে 
কয়েকটি বন্তৃতা দেন এবং সেই বন্তৃতাগুলই একত্র কাঁররা 'জ্ঞানযোগ” পুস্তকখাঁন 
প্রকাশিত হয় । 

স্বামীজশী এই সময় স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে পাঠাইয়া গিবার জন্য স্বামী 
রক্ধানন্দকে 'লাখয়াঁছলেন। বরাহনগরের মঠ হইতে তাঁহার গুরুভাইরা তখন 
আলমবাজারে 'গয়াছেন । স্বামীজাীর পত্র পাইয়াই স্বামৰ ব্দ্ষানন্দ ও অন্য সকলে 
অভেদানন্দকে লণ্ডনে প'্ঠাইবার আয়োজন কাঁরতে লাগিলেন । 

দবামণ অভেদানন্দেব গাহস্থ্য-জীবনে নাম ছিল কালনপ্রসাদ। তাঁহার মা সন্তান- 
প্রাস্তির জন্য শ্রীশ্রীকালশব অর্চনা করিযাছলেন, সেই জন্য ছেলের নাম রাশখয়াণছলেন 
কালণপ্রসাদ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ইরা অক্টোবর কালণপ্রসাদের জন্ম হয়। লন্ডন 
যাত্রার সময় তাঁহাব মাত্র কুঁড় বংসর বয়স হইয়াছল। অল্প বয়সেই তান পায়ে 
হাঁটয়া তীর্থ পর্যটন কাঁরয়াছলেন। তপস্যাব দিকে তাঁহাব বিশেষ অনুরাগ ছিল, 
এজন্য তাঁহার গুরুভাইবা তাঁহাকে কালন-তপস্বী বলিতেন। তাঁহার প্রকাতিতে একটি 
জন্মগত দার্শীনক ভাব ছিল ; অশ্প-বয়সেই তাহার মনে “কেন মানুষ জন্মগ্রহণ 
করে, জন্মগ্রহণের সার্থকতা ক, সেই সার্থকতা লাভের উপায়ই বা ক? এইরকম 
প্রশ্ন উদয় হইত। তান যখন “ওীরয়েপ্টাল সোমনারী" নামক স্কুলে এক্ট্রযান্স ক্লাসে 
পড়েন, তখনই তান সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছলেন, মেঘদ্‌ত প্রত্তাত কাব্য 
এবং পাঙঞ্জল-দর্শন প্রত্ভীত দার্শী নক গ্রন্থও 1তাঁন সেই সময়ে পাঁড়য়া ফৌলয়াছিলেন। 

১৮৮৩ খক্টাব্দে পাঁণডত শশধর তক চ্‌ড়ামাঁণ আযালবার্ট হলে 'হন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
একাঁটি বন্তৃতা দান করেন, বাঁঙকমচন্দ্র সেই সভায় সভাপাঁত ?ছিলেন। সেই বন্তুতা 
শুানয়া কালীর মন ধর্মসাধন এবং যোগাভ্যাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু 
গুরু না থাঁকলে ধর্মসাধনার পথ দেখাইবেন কে? উপযন্ত গুরুই বা কোথায় 
পাইবেন ? তীন তাঁহার সহপাঠী বন্ধু যজ্ঞেশবর ভট্াচার্যকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“ভাই, তুম কোন গুরুর কথা জান ?” উত্তরে যজ্জেশবর বাঁললেন, “আম একজনের 
কথা শুনৌছ, লোকে তাঁকে পরমহংস বলে । "তান গঙ্গার ধারে দাক্ষণে*বরে রাণণ 
রাসমণণর কাল? বাঁড়তে থাকেন । শুনোছ তান নাক একজন মহাপুরুষ |” 

এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ দাঁক্ষণে*বরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 
গৃকন্তু দাঁক্ষণেশবির কোন পথে যাইতে হয় তাহা 1তাঁন জানেন না। সোজাসুজি টালার 
পুল পার হইয়া একাঁদন খুব ভোরে ক্রমাগত উত্তর দিকে চাঁলতে লাগিলেন। 
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধারয়া চাঁলতে চাঁলতে অবশেষে সাতপদ্কুর নামক স্থানে 


স্যাম 'শববেকানন্দের আদর ই২৩ 


আ'সয়া পেশীছলেন। সেখানে একজন লোককে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া জানলেন যে, এ 
পথ দাক্ষণে*্বরের পথ নয়, তখন আবার তাহারই নদেশমত চাঁলতে চাঁলতে অবশেষে 
বেলা ১১টার সময় যখন দক্ষিণে*্বরের মান্দরের ফটকের কাছে আসলেন তখন পথ- 
শ্রমে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর একেবারে অবসন্ন । তাহার পর যখন শাঁনলেন যে, 
পরমহংস মহাশয় মান্দিরে নাই, তানি কাঁলকাতায় "গয়াছেন হয়তো রান্নে ফিরতে 
পারেন” তখন আর তাঁহার দাঁড়াইয়া থাঁকবার সামথণ রাঁহল না। 

ভগবানের দয়ায় এই সময় তাঁহার দেখা হইল শশী মহারাজের “সাহত । শশী 
মহারাজও ( স্বামী রামকৃষ্ণনন্দ ) ঠাকুরের কাছেই আপসিয়াছিলেন, তিনিও শুনিলেন 
ঠাকুর কাঁলকাতা 'িয়াছেন। দয়ারের কাছে কালনপ্রসাদ মাটাঁতে বাঁসয়া রাহয়াছেন 
দেখিয়া তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া সমস্ত ঘটনা জাানয়া লইলেন । শশন মহারাজ 
তাঁহাকে সান্ত্বনা 'দয়া বাঁলনেন, “ডাই, তুম এত কম্ট করে যাঁকে দেখতে এসেছ তাঁর 
দেখা নিশ্চয়ই পাবে । এখন এস, দুজনে গঙ্গায় স্নান করে আস, তারপর মা কালণর 
প্রসাদ পেয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা কার ।” 

সেইাদন রান্র নয়টার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁলকাতা হইতে 'ফাঁরয়া আসলেন 
কালীপ্রসাদ প্রথম দরশশনেই তাঁহাকে আগ্রসমর্পণ কারলেন। 

ইহার পর ২/৩ দন অন্তর অন্তর কালী দাঁক্ষণে*বরে আসতে লাগলেন। 
আহরীটোলায় নৌকায় উঠিয়া আসা যায়, িকন্তু নৌকা ভাড়া হয়ত হাতে থাকত 
না, আবার বাবা ও মাকে না বলিয়া পলাইয়া আসেন । এইভাবে তাঁহার 'দনের পর 
দন কাটতে লাগল । তাহার পর ব্লমশ অন্যান্য সকলের সঙ্গে পাঁরচয় হইল এবং 
ঠাকুরের ভন্তগণের মধ্যে ?তান তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু বাবুরামকেও দৌখয়া খুবই 
খ,শী হইয়াছিলেন । 

কাশপুরের বাগান বাড়তে ঠাকুরের অসুখের সময় যহারা তাঁহার সেবার জন্য 
ধদনরাত থাকতেন কালীও সেই দলে ছিলেন । তান সেই সময় নরেন্দ্রনাথের উপর 
এত অনুরন্ত হইয়া পাঁড়লেন যে, সকল কাজে এমন ক ধ্যান ধারণার ব্যাপারেও 
তাঁহার অনুকরণ করিতেন । 

সেই তাঁহার প্রাণাপ্রয় গুরুভাই আজ তাঁহাকে ইউরোপ হইতে ডাকিয়া 
পাঠাইয়াছেন তাঁহ্যর কার্যে সহকারী হইবার জন্য, ইহাতে অভেদানন্দের আনন্দের 
সঈমা রাঁহল না। 

কাঁলকাতা 'প্রন্সেপ ঘাট হইতে “গোলকুণ্ডা” জাহাজে তান রওনা হইলেন । 
নয়জন গুরুভাই তাঁহাকে বদায় দবার জন্য জাহাজ ঘাটে আঁসয়াছলেন। যতক্ষণ 
তাঁহাদের দৌখতে পাওয়া যার ততক্ষণ অভেদানন্দ ডেকে দাঁড়াইরা রাহলেন। 

অভেদানন্দ স্বামী ইংলণ্ডে পেশীছিয়া প্রথম স্বামীজীর সঙ্গে মস মুলারের 
বাঁড়তেই ছিলেন, তাহার পর গ্রেকো গার্ডেনে ক্ল্যাট ভাড়া নেওয়া.হইলে স্বাম।জ্রীর 
সঙ্গে তানও সেই বাঁড়তে গেলেন । এখানে িছাাঁদন স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার কার্য 
পাঁরচালনের পদ্ধাত সম্বন্ধে শিক্ষা দয়া ছিলেন, 'কম্তু অক্রপাঁদন পরেই যখন স্বামশীজণ 


২২৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


তাঁহার বন্তুতা দানের দিন 'স্থর কারয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা কারলেন যে, “ই৭শে 
সক্টোবর ভারত হইতে আগত স্বামী অভেদানন্দ ব্রুমসবোর স্কোয়ার ক্লাবে পঞ্চদশ 
সম্বন্ধে বন্তুতা কাঁরবেন”* তখন অভেদানন্দ ভশত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর 
উৎসাহদান তাঁহার মনে শান্ত সণ্চার কাঁরল, তান মনের সকল দুর্বলতা ঝাঁড়য়- 
ফেলিয়া বন্তুতা আরম্ভ কারলেন । যাঁদও ইহার আগে কোনাঁদন 'তাঁন সাধারণ সভায় 
বস্কৃতা করেন নাই ?কংবা ইংরেজণতে বন্তুতা করেন নাই এবং যাঁদও সেই তাহার প্রথম 
বন্কৃতা 'কম্তু সেট এমন সাবলটল ভাষায় হৃবদয়গ্রাহীভাবে বলা হইয়াছিল যে, বন্তুতা 
শেষে শ্রোতবৃন্দ ঘন ঘন করতালি ধবানতে আনন্দ প্রকাশ কাঁরয়াছলেন । সবাপেক্ষা 
আধিক আনান্দত হইয়াছলেন স্বামজশ নিজে । তান এই বন্তুতা শানয়: 
বিয়াছলেন £-_ 

“ঢ৬০]) 1 1 0920151) 000 0: 0012 019176, 1709 101695226 111 106 501010000 
01008100650 ৫০৪ 1103 2100. 076 ৮0110 11] 10621: 10. 

“আম এ জগৎ থেকে অন্তাহ্ত হ'লেও এই সব 'প্রয় অধরে আমার বাণী ধ্বানতি 
হবে এবং জগং তা' শুনবে |” 

স্ব।মশজশব এই দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসার পর অধ্যাপক ম্যাক্সম,লারের সঙ্গে 
তাহার পারচয় হয় । অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের মত মনীষী তখনকার দিনে ইংলণ্ডে 
খুন কমই ছিলেন । সংস্কৃত ভাষায় তাঁহ।র মত পাঁণ্ডত পাশ্চাত্যে আর কেহই ছিলেন 
না। ইনই সর্বপ্রথমে ইংরেজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশ করেন। 
স্বামীজীর নিকট ঠাকুরের জীবনের অলৌকিক কাহনী সমূহ শানয়া তান খুবই 
আনান্দত হইয়াছলেন । স্বামীও তাহার সাহত আলাপ কাঁরয়া মুণ্ধ 
হইয়াছলেন। 

স্বামশীজী ৩০শে মে তা রখের একথাণন পত্রে ম্যাক্সমুূলারের সম্বন্ধে 'লীখয়াছেন, 
“গত পরশ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আমার ঘানম্ঠভাবে পাঁরচয় হয়ে গেল । 
তানি একজন খাঁষকল্প লোক । তাঁর বয়স সত্তর বংসর হ'লেও তাঁকে যুবকের মত 
দেখায় । এমন ক তাঁর মুখে একটিও চিন্তার রেখা নেই । হায়! ভারতবর্ষ ও 
বেদান্তের প্রাত তাঁর ষে ভালবাসা, তার অধেকও যাঁদ আমার থাকত ! 

“সবেপাঁর শ্রীরামকু্ণদেবের প্রাতি তাঁহার ভান্ত অপাঁরসঈম এবং তান “নাইনশউনূথ 
সৈণ্ুশরতে” তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 'লাঁখয়াছেন। তান আমাকে 1জজ্ঞাসা 
কণরলেন 'আপাঁন তাঁহাকে জগতের সম্মুখে প্রচার কারবার জন্য ?ক করিতেছেন ? 

'প্রীরামকুষ্ণ তাঁহাকে বহু বৎসর ধাঁরয়া মুপ্ধ কাঁরয়াছেন ইহা ক একাঁট সুসংবাদ 
নয় ০” 

যে শান্তর প্রভাবে স্বীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে আক্মক এক 
অপূর্ণ পাঁরবর্তন সম্ভব হইয়াছল সে কোন্‌ অপার্থব শান্ত ঃ তাহারই সন্ধানে 
ম্াক্সমূলার প্রথমে যাহার সন্ধান পান 'তাঁনই শ্রীরামকৃষ্ণদেব । 'তানই সেই আধ্যা ত্বক 
শ্যান্তর উৎস, যাহার সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্র সেনের এইভাবে জীবনের গতি 


স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ২২৫ 
পারবাঁতিতি হইয়া 'শীগয়াছল। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের এই আঁবজ্কার তাঁহাকেও 
শীরামকৃষকদেবের অনরন্ত কাঁরয়া তুলিয়াছিল, তাই তিনি যখন স্বামীজীর মুখে 
শুদনলেন যে আজ হাজার হাজার লোক তাহার পূজারী হইয়াছে তখন অধ্যাপক 
মাকমূলার বাঁলয়া উীঠয়াছলেন, “এমন লোক ছাড়া আর কাহাকে পূজা 
সারবে 2” 

অধ্যাপক মহাশম তাঁহার অক্সফোর্ডের বাঁড়তে স্বামীীজী ও মিস্টার স্টার্ডকে 
লা খাওয়ার নিমন্ত্রণ কারলেন এবং তাঁহারা তাঁহার বাসায় গেলে ?তাঁন পরমাদরে 
তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সময় তান অক্সফোড বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাচা 
দ* “নের অধ্যাপক ছিলেন । 'তাঁন স্বামীজশ ও স্টা্ডকে সঙ্গে লইয়া অক্মফোের 
কতকগাীল কলেজ ও কলেজ সংাশ্লষ্ট লাইব্রেরী দেখাইলেন, তারপব স্বামীজী যখন 
তাঁহাকে বিদায় জানাইয়া চলয়া আসেন তখন তান তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া গদিতে 
আঁসয়াহলেন | স্বামীজশী যখন তাহাকে আর কষ্ট কারয়া স্টেশন পধন্ত না 
“সবার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন তখন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন £-_ 

_-“রামকৃষ্ণের শিষ্যের দর্শন প্রাতীদন পাওয়া মায় না।” 

স্বামীজগ তাঁহার গনকট হইতে চালয়া আসবার পর আর একখানি পনর 
দলাখয়াছিলেন £-_ 

“অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার কি অসাধারণ মানুষ ! কয়েকাদন আগে আমি তাঁর সঙ্গে 
পেখা করতে 'গিয়োছলাম । দেখা নয়,আ'গম বোলবো-তাঁর প্রাতি আম আমার 
এদ্ধা 'নবেদন করবার জন্যই গগয়োছলাম-_কেননা যিনি শ্রীরামকুষ্ণকে ভালবাসেন, 
তান যেকোনও জাত, সম্প্রদায় বা মতেরই হউন না কেন, তাঁকে দর্শন করা আমার 
তখর্থ দশনেরই সমান | মদ্ভন্তানাণ্ণ মে ভক্কা তে মে ভন্ত তগাঃ মতাঃ।” 


স্ম. ম. ীব. 1১ম/১৫ 


বিবেকানন্দ পরিকজ্পনা 


বামী নিরাময়ানজ্দ 


আমরা পাঁরকম্পনার যুগে বাস কারিতোঁছ। পণ্চবার্ধক-_দশবা্ধক পাঁরক্পনার 
সহিতই আমরা পাঁরচিত, কিন্তু আর একাঁট পাঁরকম্পনা--যাহা আমরা জানিয়াও 
জান না-যাহা অদৃশ্য থাকিয়া বায়ুর মতোই আমাদের 'ঘারয়া রাঁহয়াছে, প্রাণ- 
ধারণে সহায়তা কারতেছে-_যাহা সূর্যের আলোর মতো 'িজে অদৃশ্য থাঁকয়াও জগৎ 
“প্রকাশিত কাঁরতেছে_যাহা ইতিহাসের অলক্ষ্যেই শুরু হইয়াছিল-_সামরা 
'গববেকানন্দ-পাঁরকঞ্পনার কথা বাঁলতোছি। 
শ্রীরামকৃষ্ণের উধ্বম্খী মন ধ্যানলোকে চিয়াছে জ্যোগতমণয় 'অখন্ডের ঘরে, _ 
যেখানে সপ্তখাঁষ ধ্যানমশ্ন ! তাঁহাদের মধ্যে প্রধান 'নর”_খাঁষকে স্নেহের আহ্বানে 
'ডাঁকয়া ধ্যান হইতে জাগাইয়া জ্যোতির্ময় ?শশুরপণ শ্রীরামকৃ্চ বাঁললেন, “আম 
বাইতেছি, তোমাকে আমার সহত যাইতে হইবে" । ধ্ধ্যান ব্যুখিত খাঁষর নয়ন হইতে 
'জ্যোতধারা নির্গত হইয়া পাঁথবীকে স্পর্শ কারল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন-_ 
নরেন্দ্রকে দোঁখবামান্্র বুঝয়াছলাম, এ সেই ব্যন্ত'। শ্রীরামকুষের বিরাট মনেই 
উদ্ভাসত 'ববেকানন্দ-পাঁরকজ্পনা । 
কাশীপুরে শেষ-শয্যায় শায়ত শ্রীরামকৃষ্ণ, পারবে দণ্ডায়মান নরেন্দ্র-_আত্ম- 
সমাহত ধ্যানের ভিখারী ! তিরস্কারচ্ছলে শিক্ষা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভেবেছিলাম-_ 
বিশাল বটবক্ষের মতো হয়ে হাজার হাজার লোককে শান্তর ছায়া দার, তা না তুইও 
-মনুত্তির ভখারা, এত ক্ষদ্র আদর্শ তোর ? শ্রীগ:রুরর আশীবাদে নরেন্দ্র গভগর ধ্যানে 
নিমগ্ন, এদকে শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনারত--মা ওর মনে একটু মায়া 
ঢ্কয়ে দাও, ওকে দয়ে ষে অনেক কাজ করাতে হবে । 
বহুজনীহতায় বহুজনসখায়_ লোককল্যাণবাসনা লইয়া উধ্বতম ধ্যানলোক 
হইতে নামতে লাগল প্রবৃদ্ধ মন। রূপাণ়্ত হইতে শুরু কাঁরল শ্রীরামকৃষ্ণের 
ঠববেকানন্দ-পাঁরকম্পনা | 
শ্রীগুর«র দেহত্যাগের পর গব্রভ্রাতাগণকে সংঘবদ্ধ কাঁরয়া তরুণ সন্ন্যাস 
নরেন্দ্রনাথ পাঁরবরাজকের বেশে বাহির হইলেন ভারততীথ দর্শনে-_কাশী-বৃন্দাবন, 
তরপোভৃমি হমালয়ের পর রাজপুতানা গদ্জরাট ও পশ্চিমভারত অতিক্রম করিয়া তান 
উপনীত হইলেন ভারতের দাক্ষণ সীমায়, কন্যাকুমারকায় । হিমালয়ে যে ধ্যান 
তাঁহ।র হয় নাই--সমগ্র ভারতভূমি দর্শনের পর সেই গভীর ধ্যানে তাঁহার মানসনেত্রে 
ভাঁসয়া ডাঠল--ভ।রতের অতাঁতি, বর্তমান ও ভবিষ্যং। অতীতের জ্ঞানগাঁরমা, 
.বর্তমানের অভাবনীয় অধঃপতন-_ভাবষ্যতের অতুলনীয় মাহমা ! 
বিবেকানন্দ-পাঁরকল্পনা সূক্ষরেখার লাঞ্ছনে একটি চিন্ররূপ পাঁরগ্রহ কাঁরল 


শববেকানন্দ পরিকঞ্পনা ২২৭ 


িবেকানন্দ-মনে । স্বামীজী বীঝলেন-_কি তাঁহাকে কাঁরতে হইবে ; বুঝলেন, ₹ি 
ণক বিরাট দায়িত্ব তাহার উপর দিয়া গিয়াছেন--দক্ষিণেশবরের সেই পাগল পূজারী ! 
একটি অধঙঃপাঁতিত আত্মবিস্মীত জাতকে টানয়া তুলিতে হইবে, আঘাত কাঁরয়া 
তাহাকে জাগ।ইতে হইবে, ধমদ্বিন্দে বিক্ষৃত্ধ পাগথবীতে নৃতন উদার ষুগোপযোগী 
ধম” প্রচার কাঁরতে হইবে । ভারতের সনাতন ধম“কে পুনশ্চ বেদান্তের উপর প্রাতাম্ঠত 
কারতে হইবে । সবোপপার স্বরূপাঁবস্মত মানবকে সচেতন কাঁরতে হইবে তাহার 
'চৈতন্যময় আনন্দময় সত্তা সম্বন্ধে । 

ব্যাখত াববেকানন্দ উত্তরমূখী হইলেন, সমাজমখা হইলেন ॥ মাদ্রাজে আ'সয়াই 
তান তাঁহার নূতন উদার শান্তপ৭ ভাবধারা যুবকদের 'নকট প্রঢার কারতে 
লাগলেন, তাহারা মুস্ধ হইয়া তাহার মধ্যে পাইল এমন একভ্রন আচার্য যাহাকে 
তাঁহারা খধাঁজতোঁছিল-াঁধাঁন একাধারে উদার ও গভীর, যান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধম" 
ও দর্শনে সমান পাঁণ্ডত, 'যাঁন ক্ষুধার বাঁদ্ধ সত্বেও অনুভূতি-কোমল হাদয়- 
সম্পন। 

দাঁক্ষণ-ভারতে নব ভাবধারার সূচনার পরই অন্তরের অনুপ্রেরণায় তাঁহাকে 
যাইতে হইল বর্তমান সভ্যতার নবতম রঙ্গভূমি আমোরকায় । ধর্ম-মহাসম্মেলনে 
প্রাচীনতম ধর্মের নৃতনতম ব্যাখ্যা কাঁরয়া উদার ভাববন্যায় তান আমোরকাকে 
প্লাবত করলেন, ইংলণ্ডে আহত হইয়া বিজ্ঞানের ভাষায় বেদান্তের যে ভাব তান 
প্রচার কীরলেন-_-তাহাই এ যুগের নবতম ধর্মের সুদ ভাত্ত। 

পাশ্চান্ত্যে ধর্মপ্রচারের ফলে ধর্মপ্রাণ ভারতের মনে তুমুল প্রাতীক্রয়া হইবে এই 
আঘাতে মুছপিন্ন ভারত জাগিয়া উাঠবে-তাই অধুনা তমোগুণাপন্ন ভারতে ধর্ম 
প্রচার অপেক্ষা রজোগুণসম্পন্ন পাশ্চাত্যে সত্তগুণাশ্রত বেদান্ত জ্ঞান বিতরণ করিলে 
একই সঙ্গে পাঁথবীর উভয়খণ্ডের কল্যাণ সাধত হইবে-_ইহাই ছিল বিবেকানন্দের 
পাঁরকজ্পনা । 

১৮১৯৭ জানুয়ারতে ভারতে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া স্বামীজী দোখলেন-_বহুষুগ- 
শনাদ্রুত ভারত জাশগতেছে। প্রভাতী সুর ঝঙ্কৃচ হইতেছে। ভারতে পদার্পণ 
কাঁরয়া মাদ্রাজে তান স্পম্টই ঘোষণা কাঁরলেন তাঁহার পাঁরকম্পনা, সেখানে “49 
2212]. 0 02100915)” বন্তৃতায় তান বাঁললেন, “ভারতের প্রাচীন আচার্যগণের ভাব 
অনুসরণ করাই আমার পাঁরকজ্পনা --.সংসকারকগণকে বাঁলতে চাই-_-আ'ম তাঁহাদের 
অপেক্ষা বড় সংস্কারক, তাঁহারা চান ছোটখাট সংস্কার, আম চাই শাখামূল সবশহ্দ্ধ 
সংস্কার, তাহাদের পৃদ্ধাত ধ্বংস, আমার পদ্ধাত গঠন। আম সংস্কারে বশ্বাসী 
নাহ, আম গবকাশে ীবশবাসী 1, তাই তান বাঁলয়া উাঠলেন,_সর্বপ্রথম যে কাজে 
আমাদের মনোযোগ প্রয়োজন, তাহা এই যে--উপানষদ শাস্ত্রে ও পধ্রাণে যে সকল 
আশ্চযতম সত্য লুব্াঁয়ত রাঁহয়াছে সেইগীল পঠীথ হইতে মঠ-সান্দর হইতে বাহর 
কাঁরয়া আ'নিতে হইবে এবং সারাদেশে ছড়াইয়া দিতে হইবে । তাই আমার পাঁরকল্পনা 
_ভারতে কতকগ্দাল কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া যুবকদের সত্যের প্রচারকরূপে শিক্ষিত 
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কাঁরতে হইবে, তাহারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইহা প্রচার কাঁরবে ।"""আমাদের 
প্রয়োজন শান্তর, আত্মীব*বাসী হও । মানূষগড়ার ধর্মই আজ একান্ত প্রয়োজন ।' 

ইহাই সংক্ষেপে নিজমুখে বান্ত তাঁহার অপূর্ব পাঁরককপনা ! ইহার পরব 
অধ্যায় কালকাতায়-_-আঁভনন্দন প্রন্লাতর পর রামকৃষ্চ মিশন প্রাতিষ্ঠা, যাহার 
স্মারকালাঁপতে সমগ্র পাঁরকজ্পনা রূপাঁরত ! এই সংঘের উদ্দেশ্য- মানবকলাণে 
শ্রীরামকৃ্চ-প্রচারিত ও তদীয় জীবনে প্রদর্শিত সত্য প্রচার করা এবং অপর সকলকে 
এীহক, মানাসক ও আধ্যাজ্মক উন্নীতির জ্রনা এগীল কর্মজীবনে পাঁরণত কাঁরতে 
সাহায্য করা । 

এই মিশনের কর্তব্য-সকল ধর্মকে এক সনাতন ধর্মেবই নানা রুপ জানিয়া 
বাঁভনন ধমা্ধিলম্বীদের মধ্যে মৈত্নীস্থাপনেনর সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁরয়া 'গয়াছেন-_ 
যথোপযনৃন্তভাবে সেই কার্য পাঁরকজ্পনা করা । 

ইহার কার্ধপদ্ধাঙ ৪ 

(ক) এমন সব শিক্ষক শাক্ষত কাঁরতে হইবে যাহারা জনগণের সাংস্নারক ও 
আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য জ্ঞান ও জ্ঞান খাইতে সমর্থ । 

(খ) শিপ এবং কলাকেও উৎসাহত কাঁরয়া জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও 
ধর্মভাবগঠীল যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে প্রকাঁটত হইয়াছে- সেইভাবে প্রচার কাঁরতে 
হইবে 

(গ। ভান্নতীয় বিভাগের কাজ £ ভারতের বিতিন্ন স্থানে মঠ ও আশ্রম স্থাপন 
বরয়া সন্ন্যাসী ও লোকিক্ষা-প্রসারচিকীষ; গৃহস্থকে শাক্ষিত করিতে হইবে-_ 
যাহাতে তাঁহাবা দেশে দেশে ঘাাঁরয়া জনগণকে শাীক্ষত কাঁরতে পারেন। 

(ঘ) বৈদেশিক কারবিভাগ £ সংঘের 'শীক্ষত সন্ন্যাসীকে ভারতের বাহরে 
পাগাইতে হইনে-তাহাতে ভারত ও অন্যানা দেশের মধো সম্বন্ধ নিকটতর হইবে 
এবং পারস্পাবক বোঝাপড়াও ভালো হইবে। 

যে মহান: উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বত'মানে ভারত জাগিয়া উঠিতেছে দিবেকানন্দ- 
কণ্ঠে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় তাহা ব্যস্ত হইয়াছে, মানুষকে নবপ্রাণে সঞ্জীবত করিয়া পশু 
মানবকে দেবমানবে পাঁতণত করা-াবাঁধানাঁদর্টি এই মহান:-বুত উদযাপন কারতে 
আমার জননী জন্মভীম-_মহারাণীর মতই ধীর পদাঁবক্ষেপে $ আবার অগ্রসর 
হইতেছেন ; স্বর্গে বা মতেয-_এমন কোন শক্ত নাই ফে তাঁহাব গাঁত রোধ 
কাঁরতে পারে । 


ীববেকানম্দ-পারচয় 


াশাীশ্শীশী শশা ীাা্টািাা পল টি 
০৪০ 


বিজয়া দাশগ্‌প্ত 
মান্ত ৩৯ বংসর ( ১৮৬৩-১৯০২ খুঃ ) বয়সের মধ্যে দশ বংসর ১৮৯৩ থেকে 
১৯০২ খুঃ ₹৩ই স্বামজণর পার্থব কর্মকাল। 'বস্ময়ের কথা এই যে, এই 
অত্যল্পকালে অনাতীবস্ভুত রচনা, পন্র ও বন্তুতাবলীতে আমরা তাঁর যে পাঁরচয় লাভ 
কার, তা বরাট ও বিচিত্র । এই বহধাব্যা্ত 'বিচন্তর পাঁরচয়ের মধা থেকে তাঁর 
আদর্শের একটি স্বরুপ 'নণয় করাই এই 'নবন্ধের উদ্দেশ্য । 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষ্পাদ *'ববেকানন্দের কর্মকাল--যখন ভারতবর্ষ বৃ9শ- 
শাঁসত এবং ভারতবাসণ প্রাচ্য সংস্কাতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কীত ও সভ্যতার ্ন্ে 
একান্ত বচালত। সেই 'দগ্ভ্রান্তর কালে ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয় তাবোধের 
উদ্বোধনে 'ববেকানন্দের বাণী ও পাঁরকজ্পনার কতখাণন প্রভাব ছিল, জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহাস পযাঁলোচনা করলে তা অনুভব করা যায় । ৩ংকালঈন জাতীয় 
আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করোছলেন, তাঁদের মধ্যে এমন 
লোক অল্পই 1ছলেন, যাঁরা 'ববেকানন্দের দেশাত্মবোধের দ্বারা প্রভাঁবত হনান। 
প্রচালত অর্থে তান রাজনোতিক ছিলেন না, কন্তু পরবতীর্কালের খ্যাত একাধিক 
রাজনোতিক নেতা গববেকানন্দের প্রভাব-সন্ট । তাঁর স্বদেশ-প্রেমের গভীরতা উপলা্ধ 
করবার জন্য তাঁর একটিমান্র বন্তুতাংশের উল্লেখ এখানে করব £ 
[০ 90 066] 0090 170111101)9 2110. 17711110105 01 092 09500100105 0 005 
8180 01 58505 1১9৮০ 10200200 1)2৮-0001 10119100815 00 10010652100 9০00. 
1০6] 0১80 00111101075 816 5091:51176  6০-085, 210 17011110175 110৮2 1১০০1) 
502151106 10 256৪? 10 50. 166] 01390 16100191000 1725 00079 0৬৫৮ 09 
12100 85 ৪. 021 01000 ? 1025 16 1779100 00 1950159১ ? [00925 161708109 ১০. 
912210155 ? [795 10 £010 11000 5001 01000, ০091:51706 0101:0781) 500৫ ৮০115, 
0০০01001786 50050118180 আ10) ৮০ 19201006805? 1795 101)7906 50. 92117050 
7090? £৬০ 0 561220 10) 01080 0106 1062. 01 006 1015619, 01 10011), 2170 
132০ 5010 10160602 ]1 90000 59৬] 112070, ১০] 81000, ০00 1০৯, 
ড0] 01)1101217, ০0] 000102চৈ, ৪৮০ 9০00 0৬1) 04195? 109৬2 90০0. 40100 
002807270717080 18 06 (50 569ট 00 9০০01006 & 1090:101--01)0 ৬21: 11150 5021). 
শক্ষা-প্রসঙ্গে ?ববেকানন্দের উীন্ত ও রচনাসমহ আলোচনা করলে দেখা যায, 
[শক্ষা-সম্পকে” তাঁর পাঁরকষ্পনা ও আভমত তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞান-ও চিন্তাপ্রসৃত । 
7000০901020 15 006 17021016659626101) 0 00600101811 1] 10021)"-তারি 
এই বিখ্যাত উন্তির মধ্যে শিক্ষার মূলতত্ব নাহত ॥। অন্তীর্নাহত পূর্ণতা বলতে কী 
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বোঝায়, তার যথার্থ বিকাশ ভাবে সম্ভব, সে-কথা তান 'বাঁভন্ন প্রসঙ্গে বিশদভাবে 
আলোচনা করেছেন । 'তাঁন বলেছেন, শিক্ষা শুধু বাঁদ্ধবৃত্তকেই পাঁরশশলিত করে 
না; হৃদয়ের প্রসার, ইচ্ছাশান্তর দৃঢ়তা ও মানাঁবকতা-বোধ যথার্থ শিক্ষার প্রত্যক্ষ 
ফল । প্রকৃত শিক্ষা আত্মমযাদাোবোধ ও আত্মীবশ্বাস জাগায়, শ্রদ্ধা বা শ্বাস 
মানুষকে শাল্তশালী করে । আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অপূর্ণতা ও 
ব্যর্থতার কারণ- আমরা ক্ষার মূলতব্ব ও উদ্দেশ্য সম্পকে উদাসীন । 'শক্ষাদর্শ, 
শিক্ষক, ধর্ম-বিজ্ঞান-সাহত্য-কাঁরগাঁর বিদ্যা প্রভৃতি ?বভাগীয় ?শক্ষার প্রয়োজন, 
জনাশক্ষা, জ্ত্রীশক্ষা ইত্যাঁদ বিষয়ে অর্ধশিতাব্দী-কালেরও পূর্বে ববেকানন্দ যে মত 
ব্যস্ত করেছেন, বর্তমান কালের ছান্র-অসন্তোষ ও উচ্ছঙ্খলতা এবং শিক্ষকের 
আদশ্চাত প্রত্ভীত মৌল সমস্যায় তার থেকে সুসপম্ট সমাধানের সূত্র আঁবচ্কার করা 
সম্ভব । 

উল্লিখিত দু'টি বৃহৎ পাঁরচয় ছাড়াও আমরা খববেকানন্দকে জানি সমাজ- 
সংস্কারক, নবধুগের প্রবর্তক, শীল্তধর বাগ্মী, প্রেরণাময় লেখক ও সংঘসংগঠকরপে । 
বণশ্রিম-ধরের নামে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার-_যাকে তান “ছংতমার্গ” বলে আভাহত 
করেছেন- দূরীকরণে তাঁর বালম্ঠ সংগ্রাম ঘোষণার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। 
শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর যে বস্তা-রুপ প্রথম উদ্বাঁটত হয়, 'বদেশে প্রায় প্রত্যহ 
এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে কাশ্মীর পযন্ত পর্যটনের কালে প্রায় 
আঁবাঁচ্ছন্নভাবে তাঁর সেই রূপের পাঁরচয় আমরা পাই। 'বিবেকানন্দকে কখনও 
সাহত্যিক গোষ্ঠীভুন্ত করা হয় না, সাহত্য-সৃষ্ট তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বা বাঁত্তও 
ছিল না। কিন্তু 'ববেকানন্দের বন্তব্যের বাহন তাঁর গদ্য-ভাষা বাংলা গদ্য-সাহত্যের 
ভাণ্ডারে একাঁট শবাঁশষ্ট অননুকর'ীয় সংযোজন বলে ঘোষণা করতে 'দ্ধধাবোধ কাঁর 
না। তাঁর কাব্যরচনা কাব্যোৎ্কর্ষের বিচারে হয় তো উচ্চস্থান লাভ করে না, কিন্তু 
গভীর হৃদয়াবেগের সরল, বিশুদ্ধ ও চাতুর্হশীন আঁভব্যান্তর জন্য তাঁর কয়েকাঁট 
কাঁবতাকে প্রভাতের 'শাঁশরাবন্দুর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। বর'মান শতকের 
প্রথমার্ধে যুগ-প্রৰর্তি বিবেকানন্দের দান স্বদেশের সমণ্র আঁস্তত্বে অঙ্গীকৃত হয়েছে? 
বাংলাদেশের 'বংশশতকাঁয় নবজাগরণে বে কানন্দের প্রভাব ব্যাপক | শুধু বাংলা- 
দেশের নয়, হীতহাস-বেত্তার মতে বিবেকানন্দ বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান 
রুপকার। সংগঠক গববেকানন্দের পাঁরচয় শ্রীরামকুষ্ মঠ-মিশন । তার আলোচনা 
এখানে নিষ্প্রয়োজন । 

এই পটভূমিকায় মূল প্রশ্ন বিবেচনার সৃষোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। 
বিবেকানন্দের 'বাভন্ন রূপের যে পাঁরচয় আমরা পেলাম, তাদের সমন্বয়-সাধক মূল 
যোগসূত্র ক ১ আঁতি অল্পকালের মধ্যে তাঁকে এত ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার 
আলোচনা করতে হয়েছে, এত বরা কম“সচচোঁ কার্যে পাঁরণত করতে হয়েছে যে, 
আপাতদহম্টিতে তাঁর বহু কথায় অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, তাঁর অনেক উীন্ত পরস্পর- 
বিরোধী বলে মনে হয়। এই কারণে ইদান৭ং 'বাচ্ছল্লভাবে তাঁর উদ্ধৃতির যথেচ্ছ 


বিবেকানন্দ-পধরচয় ২৩১, 


ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর শতবর্ষপার্ত উপলক্ষে সোভয়েট 
রাশিয়ার একটি সংস্কীতিপন্ত্রে বলা হয়েছে £ ্্বামীজশ দাশশীনক সন্াসী ছিলেন 
বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা--তাঁন ছিলেন একজন মহান: দেশপ্রোমক-1১ এই 
কথার সমর্থনে তাঁরই একাধক তীস্ত উপাঁস্থত করা খুব কঁঠন নয়। স্বদেশের 
দুদ্শায় বিগালত-প্রাণ বিবেকানন্দ বার বার নিজের ম্ান্তকে তুচ্ছ বলে ঘোষণা 
কবেছেন। এমন কি ধর্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানের %ভ্ঠপোষকতা করতেও আমরা তাঁর 
উক্জিব সমর্থন পেতে পাঁর-_শীবজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই আমাঁদগকে দাসত্ব হইতে মধৃত্ত 
গদতে চাষ । ধর্ম হইল কেবল আঁধকতর পুরাতন এবং আমাদের এই কুসংস্কার আছে 
যে, উহা আঁধকতর পাঁবন্র ।” বাংলাদেশের কোন এক সা'হত্য-পত্রে বলা হয়েছে £ 
প্রচলিত অর্থে ধর্ম ও ঈশবরকে 1ববেকানন্দ গ্রহণ করেনাঁন। তাঁর কাছে সর্ব প্রথমে 
বড় হয়ে দেখা দিষেছে মানৃষ--তার পরে ভগবান । 

এই জাত"য় উন্তিকে ভ্রনাত্মক বলা চলে না; গকন্তু এর থেকে অনুভব করা যায় 
যে, কুসংস্কার ও দারদ্রু-পশীড়ত ভারতবষ্র ব্যাঁধ নিরাময়ের জন্য 'ববেকানন্দ যে 
পথ নদেশ করেছেন, তাঁকেও আমরা সেই পথের পাঁথক বলে ভাবতে আবম্ভ 
করোছ ; চিকিৎসক ও রোগীকে সমপযয়িভুন্ত করোছ ; তাঁর উীকন্তর উদ্দেশ্য-নিণয়ে, 
তাঁর সন্তার সামাগ্রকতা-নিবৃপণে আমাদের দরান্ট অসমর্থ | 

শবাভন্ন প্রসঙ্গে বিচি ভাষায় জাতর সহস্র সমস্যা সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁর 
জশবনকালে যা গছ ব'লে গয়েছেন, তার থেকে যাঁদ আমরা ধরে নই যে, তাঁর দেশ- 
প্রেম, দবিদ্রপ্রীতি, সমাজচেতনা, শিক্ষাঁচন্তা ইত্যাদ ধমণনরপেক্ষ, তা হলে 
আমাদের িববেকানন্দ-পাঁরচয় যথার্থ হবে বলে মনে হয় না। বর্তমান দশকের ধম 
চেতনা-শ্‌ন্যতা বা আমাদের বান্তগত মতবাদ অনুযায়ী 'ববেকানন্দকে আমরা গড়তে 
পার না। যে ভাবেই হোক না কেন, সার্ক সংস্কারমন্ত হৃদয়ে তাঁর ব্যন্তিত্বের 
আন্তাঁরক অনধ্যান করলে দেখা যাবে, আধ্যাত্রকতা বিবেকানন্দ-সত্তার মূল 
উপাদান । মানবজা'তর উদ্দেশ্যে তাঁর সমগ্র বাণী অধ্যাত্চেতনা-প্রসৃত, তাঁর সমস্ত 
কর্মের মূলে গভীর আধ্যাঁক্মক উপলাব্ধ। স্বামী 'ববেকানন্দ দেশপ্রোমক, 'শিক্ষা- 
তত্াবৎ সমাজসংস্কারক-_এ-কথা নিঃসন্দেহে সত্য । কিন্তু তাঁর যে পারিচয় ভিন্ন 
তাঁর আঁস্তত্ব ক্পনা করা যায় না, সেই পাঁরচয় হল--তাঁন সন্বযাসী, তিনি 
ভারতবর্ষের অদ্বৈত বেদান্তবাদের সবাঁধননক প্রবস্তা। বিবেকানন্দের প্রথম পারিচয় 
[তান দাশশনক, কর্ম যোগ, ভারতের সনাতন আধ্যাঁত্বক সংস্কাঁতির ধারক ও বাহক; 
সমাজসংস্কারক ইত্যাঁদ তাঁর "দ্বিতীয় পাঁরচয়। আধ্যাত্মিকতার মূল সতত্রকে দৃঢ়ভাবে 
ধারণ করেই 1তান- পরাধীন, মুখ দাঁরদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ধকে উন্নত 
করতে চেয়েছেন । দাঁক্ষণাত্যে একাধক বন্তুতায় তান বলেছেনঃ “সকল জা'তিরই 
এক একট প্রধান আদর্শ আছে-_তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বর্প । রাজনীতিই 
কোন কোন জাতির জাঁবনের মূলাভীত্তস্বর্প, কাহারও কাহারও বা সামাজিক 
উন্নাতি'"'কাহারও বা অন্য কিছ; জাতীয় জীবনের 'ভাত্তি। গিল্তু আমাদের মাতৃভামির 


২৩২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


জাতীয় জীবনের মলাঁভীত্ত ধর্ম__একমান্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের 
মেরুদণ্ড-উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূলাভাত্ত 
স্থাপিত 1, 

অনান্র বলেছেন £ ধর্মই ভারতের পক্ষে স্বলপতম বাধার পথ । এই ধর্মপথের 
অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমান্তর 
উপায় ।, 

'সনগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তাপ্রয় 'ণ্দুরও কিছু দিবার াছে_- 
আধ্যাত্রক আলোকই জগৎকে ভারতের দান ।, 

মনে রাখতে হবে- ধিমণশব্দে তান ধের শান্তদায়ক কল্যাণকর মৃল ভাবকই 
বাঁঝয়েছেন, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান বা কুসংস্কারকে তান কখনও ধম-সংদ্ধায় 
আঁভাহত বরেনাঁন। কলম্বোয় এক বন্তৃতায় তিনি স্পম্টভাবেই বলেন £ ভারতী 
ধর্মের প্রভাব বালতে ভারতশয় ধর্মের মুলতত্বসমূহ-" লক্ষ্য কঁরিতোছি। উহার 
বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা শত শত শতাব্দীর সামাঁজক আবশ্যকতায় যে-সকল ক্ষত 
ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সাঁহত জাঁড়ত হইয়াছে, ?বভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক 
কল্যাণা*ষয়ক খ:টনাট বিচার প্রকৃতপক্ষে “ধম”“-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না। 

অন্তাঁনণহত দেবত্বের 1বকাশকেই 'তাঁন ধর্ম-সংজ্ঞা দয়েছেন £ “যে ভাবধারা 
পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পাঁরণত করে, তাহাই ধর্ম।, তাঁর শিক্ষার 
সংজ্ঞা থেকেও লক্ষ্য করা যায়, তাঁর 'িক্ষাদর্শের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্রক চেতনার 
সৃস্পম্ট যোগ রয়েছে । "শিক্ষা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর বন্তব্কে ভারতীয় ধর্ম ও 
আধ্যাত্মকতার িত্তিভমি থেকে 'বাচ্ছ্ন করে দেখা ভ্রমাত্বক বলে মনে হয়। 

ব্যান্তগতভাবে দিবেকানন্দ যাঁদ তাঁর উচ্চ আধ্যাত্বক মননরপ 'বভাজকের দ্বারা 
নজেকে বাস্তব জগৎ থেকে শবাচ্ছন্ন করে রাখতেন এবং শহুধুমান্র তাঁর মতাননরাগীর 
জনসমাম্টর অধ্যাত্মচেতনার বিকাশে খনয়োঁজত থাকতেন, তা হলেও বৈদান্তিক 
সন্ন্যাসী হিসাবে বিবেকানন্দের পাঁরচয় গিছহমাত্র ক্ষ হত না। প্রকৃতপক্ষে জীবনে 
আদর্শের রূপায়ণ ও উপযা্ত ক্ষেত্রে সেই আদর্শ-সণ্টারে সহায়তা করা সংব্যন্তির পক্ষে 
তার সামীগ্রক কর্তব্যপালন বলে জগতে ববেচিত হয় । বিবেকানন্দ তাঁদ্ভন্ন অন্য 
1কছ্‌ যে করেছেন, তার কারণ 'তাঁন পলাতক-মনোবাত্তসম্পন্নছলেন না, তৎকালে 
স্বদেশের সঙ্কটময় পাঁরাস্থাততে তান আত্মসুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং মহ্লতঃ 
ধর্মের নবীন ভাষ্যকাররূপে ধর্মকে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সব প্রধান 
শান্ত বলে প্রচার করেছেন । 'তাঁন বলেছেন £ “আমাঁদগকে দৌখতে হইবে _াঁকরুপে 
এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যাহক জীবনে, নাগাঁরক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক 
জাতির জশবনে..-গাহঞ্থ্য জীবনে কার্যে পাঁরণত করা যায়। কারণ, বাঁদ ধর্ম 
মানুষের সববিস্থায় তাহাকে সহায়তা কারতে না পারে, তবে উহার বশেষ কোন 
মূল্য নাই-_উহা কেবল কতকগুলি ব্যান্তর জন্য মতবাদ মান্র ।” 

বিবেকানন্দ শেখালেন, জীবনের সর্বস্তরে আধ্যাঁত্বিকতাকে অনসন্ত করা যায়, 


ববেকানন্দপধরচয় ২৪৩ 


কারণ সৌঁট কোন সম্প্রদায়বশেষের সম্পাত্ত নয়; শেখালেন, মানুষের সমস্ত কম - 
প্রচেষ্টায় ধর্ম আবিরুদ্ধ-ভাবে যুন্ত হতে পারে, দেশকাল-নার্বশেষে যে-কোন মানুষ 
তাৰ কর্মকে যোগে বৃপান্তারত করতে পারে। কয়েকটি সধাক্ষস্ত কথায় তিনি 
আশ্চর্য সুন্দরভাবে জানালেন ধর্ম ও আধ্যাঁত্বকতা কী, কিভাবে জীবনে তার অন," 
শীলন সম্ভব £ 590 900] 19 70601008115 015106.10100 2091 1১ 00 102111- 
12০6 0015 11716 আঅ1001) 05 00000111076 1190016, 60601818110 1000791, 
[00 0015 01030 05 আ011 0 05110 0 0350]10 0010001, 0 01011000175 
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নশহার মজুমদার 


যুগ পুরুষ ভারতাত্মা বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আঁবভবি সাক 
সাণধক্ষণে | একদিকে স্বদেশে কুসংস্কারের বেড়াজাল আর অপরাঁদিকে পাশ্চান্ত্য রাষ্ট্র 
সমূহ সভ্যতার দায়-দায়িত্ব নিতে গিয়ে নরবাঁলতে ব্যস্ত। যাঁদ ঈশবব বিশ্বাস কাঁর 
তাহলে বলব এ সময় স্বামীজীর আঁবভবি 'স্থরই ছিল, আর ষ'দ রাজনীতিজ্ঞের 
কলম ধার তাহলে বলতে হয়, এীতিহাসক চক্রাবর্তে এই মহান সমাজসংস্কারক, 
কর্মযোগণ, মানবপ্রেমী ও বিশ্বমৈত্রীর পুরোধার আন্তঙ্জাতক রঙ্গমণ্ডে তাতক্ষীণক 
উপ্পাস্থাত অমোঘ ছল । 

প্রখ্যাত বিপ্রবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী নলনীকান্ত কর এই বৈদান্তিক 
প্রবন্তার প্রাত শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন, শীববেকানণ্দের মতো মানুষ পাঁথবীতে 
কাঁঁড় কাঁড় জন্মান না। দু-এক হাজার বছরে দু-একতভ্রনই জন্মান।" ীববেকানন্দ 
একাই একশ শুধু নন, একাই একশ হাজার কোটি। যুগন্ধর এই মহাবীর্ধ বান 
সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ ও তার ধর্মকে এক মহা সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছেন, 'দয়েছেন 
আরও অন্ততঃ হাজার বছরের জন্য পযণপ্তের চেয়েও বেশী পাথেয় ।' এই ববেক- 
বাণীই আজ 'নাঁখল বিম্বের শোষিত বাত মানুষের প্রেরণা এবং সবধধর্ম সমন্বয়ের 
মূল স্তম্ভ বিশেষ । জাব'নর প্রাতাঁট পদক্ষেপে, কর্মে বিনয়ে শ্রদ্ধা এবং সদাচারের 
সমর্থনে এত ত্যাগ সাধনা কোন মহাজণীবন স্বীকার করেছেন কনা ভাঁবষ্যৎ প্রবন্তারাই 
বলবেন। 

স্বামীজশীর জশবন সাধনা কোন আবেগতাড়ত চমক নয়, কোন ধমাঁয় 'ইজম'এর 
সমর্থনে নয়। তাঁর স্বপ্ন মানবমান্তির- যেখানে শ্রেণণ ধর্ম জাতপাতের উধের্থ প্রীতীট 
বশ্ব নাগাঁরকের সার্থকতা লাভ করবে বস্তুবাদী ও বিবেক শাসিত স্বাধীন চেতনার 
পৃ প্রকাশে । তেজস্বী ভাঙ্গতে তান প্রচার রাখলেন ; উৃত্তষ্ঠত ক্াগ্রত প্রাপ্য 
বরান: নিবোধত | “জীবসেবাই ?শবসেবা'_-এই তাঁর নবজাগরণের গান। মতপ্রায়, 
বাণ্চত ও হতাশাগ্রস্ত বিশ্ববাসীর রক্তে নতুন উদ্ামের ধারা বইয়ে দিয়ে হকার 
তুললেন, গেট আপ, ও লায়নস এাণ্ড শেক অফং দি ভিলিউশন দ)ট ইউ 
আর শিপ? 

মানুষের প্রাণে নতুন চেতনার বীজ পুতে দলেন। তান দেখালেন মানব- 
মুন্তর সেই ঈী**৬ সোনালশ পথের নিশানা । [তান জানালেন এই সমস্যাস্তী 
[বিশ্বে অপার শান্ত সম্ভব-_-সে তো আমাদেরই দখলে, খ:জ্তে ানতে হবে। সেজন্য 
মূলতঃ প্রযোজন প্রাতাঁট নাগারকের আত্মমযাদা ও বিবেকশাঁসত জীবন যাত্রায় পূর্ণ 
স্বাধীনতা । 


বশ্ববিবেক বিবেকানন্দ ২৩ 


এখানে আত্মকলহ, ধমাঁয় হানাহাঁন জাতপাতের বিচার বা বিভেদের স্থান নেই । 
আত্মসমণক্ষা করে তাঁর স্বগতোন্তি, “আহা দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে 
নারে ।""আম দিব্য চোখে দেখাছ, এদের ও আমার ভেতর একই রক্ষ_একই শান্ত 
রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র । সবাঙ্গে রস্তসণ্ণার না হলে কোন দেশ 
কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখোছিস 2 ববেক-বাণী যেন রেনেসাঁর শুভ সূচনা । 
পরাধীনতা এবং িবাদবৈষম্যহশীন সমাজ সংগঠনে 'বশ্বের দরবারে স্বামশীজশ দেখালেন 
এক নতুন আশার আলো-_-অনন্ত প্রশান্তির পেলবপরশ । যুব সম্প্রদায়ের কাছে 
বয়ে আনলেন নতুন বাতা £ 'ববেকের পূর্ণ বিকাশ । শোনালেন চেতনার মুক্তধারার 
কথা । আপামর জনগণের মনেব গভীরে আঘাত হানলেন, প্র্বল মীস্তচ্ক 
কছ: কাঁরতে পারে না ; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সরল মাঁস্তজ্ক হইতে হইবে-- 
ধর্ম পরে আসিবে । হে আমার যুবক রম্ধুগণ, তোমরা সবল হও ইহাই তোমাদের 
প্রীত আমার উপদেশ 1 বিশ্ব সৌন্রান্রের মৃতিপ্রতীক ও সাম্যবাদের পূজারী মানব 
দর্শন বলতে বাঁঝয়েছেন সর্বজনীন ধর্মের বিকাশ । মানুষের প্রাত মানুষের প্রেম 
প্রীতি ও আত্মীয়তাবন্ধনকে স্বামীজী বলেছেন, ধর্ম বিশ্বজনীন মানবধম” ॥ 
দেবতার আঁধম্ঠান তো এই মনৃতেই, মনমান্দরে | 

প্রসঙ্গান্তরে বিবেকানন্দের উধাঁতি ৪ বশ্বরন্ধাণ্ডের এই মানব দেহই হচ্ছে সব- 
সেরা অবয়ব এবং মানবসস্তা হচ্ছে মহত্তম সত্তা । সমস্ত প্রাণ সমস্ত দেবদতের চেয়ে 
গানুষ হচ্ছে উন্নততর ॥। মানুষের চেয়ে মহত্বম কেউ নেই ।-**আত্মোল্লাতির জন্য 
আমাদের একমান্র উপায় হচ্ছে কর্তব্য করা এবং এমাঁনভাবে শক্তি অর্জন করে চলা 
যাতে আমরা সবোচ্চস্তরে পৌ্ছুতে পার । এই তরুণ সন্াসীর বাণনগুচ্ছ 
"চরবান্দত ও আভনাঁন্দত বশ্বব্যাপী । 

ব্যান্ট জীবনের সর্তগ্ীল পালনকে স্বামীজশী ধর্ম করায় এবং বত পালনের 
সাঁমল বলে আখ্যায়িত করেছেন । "তান প্রচার রেখেছেন সংশোধনবাদের--নজ 
আত্মার, অপরের নয় ; পরামর্শ দয়েছেন ববেকের পাঁরপর্ণতায় অগ্রণী হতে। 
এজন্য দরকার সদাচার, সদ্ধাবহার এবং সদ্যাবচারের প্রাত শ্রদ্ধাশীল হওয়া । তাঁর 
কথায়, 'সদাসর্বদাই মঙ্গলকর কাজ করব, কেননা একাজ আমাদের কাছে সৌভাগ্য- 
স্বরূপ । এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ যার মাধ্যমে আমরা পূর্ণতালাভ করতে পার |: 
এই জৎ সব সময় ভাল ও মন্দ মিশিয়ে এবং চিরকাল এমানভাবেই চলবে । আমাদের 
কততব্য হচ্ছে দুর্বলকে করুণা করা এবং এমনাঁক অন্যায়কারীদেরও ভালবাসা 1, 

শৃন্বন্তু বিশ্বের প্রবস্তা স্বামীজশীর কথা বর্তমান ধমীয় 'জগির এবং বিশ্বব্যাপন 
আত্মহননের মধ্য াবশেষ করে মনে পড়ে । তান বলছেন ; আমাদের এমন সব 
মতবাদ আবশ্যক যেগ্ল আমাদিগকে মানুষ কারতে পারে । আমাদের এমন সব 
মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ কাঁরয়া গাঁড়য়া তোলে । যাহাতে মানুষ 
গঠিত হয়, এমন সবঙ্গি সম্পূর্ণ 'ীশক্ষার প্রয়োজন । জাতীয় নবজাগরণে তিনি 
বলেছেন “লডার গড়ো। কিন্তু কে হবেন সে লিডার £ তাও তান বলে দিয়েছেন : 


২৩৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


নেতা ক বানাতে পারা যায় 2 নেতা জন্মায় । ভার করা আবার বড় শত্ত-_ 
দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগানো 1 ঈষাঁ, স্বার্থপরতা আদপে থাকবে 
না-_তবে লিডার । প্রথম জন্মগত, "দ্বিতীয় নিঃস্বার্থ; তবে িলডার ।---প্রণীতিঃ 
পরমসাধনম্‌ । "শরদার তো সরদার- মাথা দতে পার তো নেতা হবে । আজকের 
নেতৃত্বহীন বলগাহীন শাসনব্যবস্থায় একথাগুীল বড় বেশঈ বরে স্মরণে আসে । 

স্বাঁধকারের অপর নাম ত্যাঞ্__এ মর্মটাই আমরা হয় বুঝতে পার না, নতুবা 
না বোকার ভান কার ॥। এখানেই দ্বন্দ্ব কলহ 'িবধাদের সত্রপাত। তান কথায় কথায় 
জানালেন, কিছ, আকাঙ্ক্ষা কোরো না, দানের প্রাতিগানে কছু চেয়ে না। বাকছু 
দতে পার দিয়ে যাও । একাঁদন সবাঁকছু তোম।র কাছে 'ফরে আসবে, প্রীতদান হয়ে 
ফিরে আসবে, কিন্তু সে বিষয়ে মনানবেশ করার প্রয়োজন নেই ।"""দান করার জন্যই 
এ জীবনের স:ন্ট, প্রকীতিই তোমাকে দান করতে বাধ্য করবে ; সুওরাং নজে থেকেই 
দান কর 1..-স্বদেশাহতৈষী হও-যে জাতি অতাঁত কালে আমাদের জন্য এতবড় কত্ত 
কারয়াছে ই জাতিকে প্রাণের সাহত ভালবাস ।, 

১৮৯৩ খষ্টাব্দে স্বামী গ1ববেকানন্দের আমোরকা যাণ্রা এবং িকাগ্োয় িবশ্ব- 
ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান এক অলোক এবং এীতহাঁসক্ ঘটনা ॥ 'বাভন্ন ধর্মে 
1বাঁচন্ত শ্রোতধারার মালনী বিশবভ্রাতৃত্ব-এই নব মূল্যায়ন এবং ধর্ম-সম্বন্ধে নতুন 
ব্যাখ্যায় সমস্ত বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়েছিল । সন্চনা হল নব ধর্মের অভ্যুখান যাব 
নাম, মানবাঁধকার ॥। তান তাঁর যান্তজাল 'দয়ে ভারতের বৈদান্তক চেতনাব 
মূল্যায়ন উপস্থাপনার মাধ্যমে সবধির্ম সমন্বয়ের কথা বললেন--উপাঁস্থত মনধীষী- 
মণ্ডল এই যান্তকে স্বাগত জানালেন । 

এই ধম্ণীয় এক্যের মহাসম্মেলন সম্পর্কে 'িরপোর্ট করতে গিয়ে (১৮৯৩ সালেব 
২৪শে সেপ্টেম্বর ) “শকাগো সানডে হেরাল্ড” লিখছে__'এই ধর্মমহাসভার প্রদন্ত 
বন্ততাগ্লর সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাঁক্ষত উদ্দেশ্য |, 
ধর্ম সম্বন্ধে সবামীজন বললেন, 'খ্বীষ্টানকে হন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা 
[হন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধম অন্যান্য ধর্মের 
সারভাগগৃঁল গ্রহণ কাঁরয়া পম্টলাভ কারণে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাঁখয়া 
নিজ প্রকীতি অনুসারে বার্ধত হইবে । যাঁদ এই ধর্মমহাসামীতি জগতে কিছ প্রমাণ 
কারয়া থাকে তো তাহা এই £ ইহা প্রাণ কাঁররাছে-_সাধ্‌ চারন্র, পাবন্রতা ও 
দখাদা? ণ্য জগতের কোন একাঁট [বশেষ ধমমণ৬লীর নিজস্ব সম্পান্ত নয় এবং 
প্রতোক ধম ই আত উন্নত চারন্তরের নরনারণ প্রসব কারয়াছে।? 

রামকৃঞ্ণ সঙ্ব প্রাতিষ্ঠার প্রাণপুরষ তো এ তরুণ সন্ন্যাসীই । কেন এই প্রাতিজ্ঞান, 
একথা বলতে গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দ বলছেন, “রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যাঁদ বশেষ কোন 
আদর্শ নিয়ম ও অবদান থাকে তাহল, স্বীয় মুক্তি এবং সেই সঙ্গে জগদবাসীর 
কল্যাণ 1, স্বামীজীর সেই কজপ-বৃক্ষ আজ পাঁরপ:ণতার গাঁরমায় প্রোজ্জঙল, 
শব*্বব্যা্পী এব শাখা প্রশাখা । সমাজের কোন ক্ষেত্রে এর উপাঁস্থাত নেই । স্বামীজী 


ধব*বাববেক 'াববেকা নন্দ ২৩৭ 


নঙ্ঘ-সংগঠন প্রসঙ্গে বলেছেন, “প্রথমতঃ কতকগীল ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন-__যারা 
নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। 
আম মঠ স্থাপন করে কতকগ্দীল বাল-সন্যাসীকে তাই এরূপে তর করেছি ' 
শক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার 
দবিষর বুঝিয়ে বলবে, এ অবস্থার উন্নাতি কিভাবে হ'তে পারে, সোৌঁবষনে উপদেশ দেবে 
ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুঁল সোজা কথায় জলের মতো পাঁরন্কার ক'বে 
তাদের বুঝিয়ে দেবে। সেই ঈীপ্সত মঠ ও মিশন আজ বিশ্বভ্রারতত্বের িলনক্ষেত। 
স্বামীজীর কল্পনা আজ বাস্তবায়ত। 

বিদ্বপাঁথক তরুণ ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বশ্ুপায় লীলাখেলায় ষে 
পাহাড়প্রমাণ মনীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার টানে আজ পাঁথবীর 'বাভন্ব প্রান্তর, 
প্রত্যন্ত অণ্চল থেকে আপামর জনসাধারণ বারে বারে ছুটে আসে তাঁর সম্ট 
আশ্রমপ্রাঙ্গণে- শান্তর জন্য, পাঁরপূর্ণ মানুষ হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা 'নিয়ে। 
এই বিশ্ব সঙ্ঘ স্থাপনে স্বামীজী চেয়োছলেন £ মেয়েমদ্দ দুই চাই, আর তাতে মেষে 
পুরুষের ভেদ নেই ।.-"হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই--যারা আগুনের মত 
হমাচল থেকে কন্যাকুমারী-উত্বর মের থেকে দক্ষিণ মেরু, দূুনিয়াময় ছাঁডিয়ে 
পড়বে ॥, 

[ববেকবাণশ আজ সার্থক | 

“ববাদ নয় সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতাবরোধ নয়, নমন্বৰ 
ও শাঁন্ত।"-"অগানাইজেশন? ( সঙ্ঘ ) চাই-_কুড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও ; 
আগদনের মতো যাও সব জায়গায় । আমাব উপর ভরসা রেখো না, আমি মার বাঁচি, 
তোমবা ছড়াও, ছড়াও 1” 

_নরেচ্দ্ 
( প্নসংখ্যা নং ১৫৫/১৮৯৫ ) 


ভারতবর্ধ, ভারতী ধীতহ্য-চেতনা ও উত্তরাধিকার 





জ্বামী বিবেকানন্দ 


“ভারতকে রাজনৌতক ও সামাজক ভাবে প্লাবত করার আগে, প্রথমে আধ্যা ত্বক 
তাবে গ্লাঁবত করো। "প্রথমে আমাঁদগকে এই কার্যে মন দিতে হইবে যে আমাদের 
উপানষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ে যে সকল অপূর্ব সত্য নাহত 
আছে, সেগীল এই সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ সমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়- 
েবশেষের আঁধকার হইতে বাঁহর কাঁরয়া সমগ্র ভারত-ভূমিতে ছড়াইতে হইবে, যেন 
& সকল শাস্বনীহত সত্য আগুনের মতো উত্তর হইতে দাঁক্ষণ, পূর্ব হইতে পাঁণ্চম, 
মালয় হইতে কুমাণ্রকা, 'সিন্ধ, হইতে রক্ষপু্র প্যন্তি সারা দেশে ছযাটতে থাকে। 
..ভারতে ধর্ম অনেকাঁদন ধারয়া নিশ্ল হইয়া আছে__আমরা চাই উহাকে গতিশীল 


কারতে।» 


গ্বামণী বিবেকানন্দ ও ভারত-্ধম 
যোগেশচচ্দ্রু বাগল 


এক 


তখন অস্টম শ্রেণীতে পাঁড়। আমাদের নৃতন সহকারী প্রধান শিক্ষক 
আঁসিয়াছেন। লম্বা দোহারা চেহারা, মুখমণ্ডল তেজোদণপ্ত, মস্তকে উষ্ণীষ । দেড় 
ঝী দুই মাইল দুর হইতে আসতেন, কন্তু দেহে ক্লান্তির লেশমান্র নেই । স্বামণ 
বিবেকানন্দের চিন্ত দোখয়াছি। মনে প্রশ্ন জাগত, ইনি তাঁহার মত উষ্ণীষ পরেন 
কেন? এই িক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল একক্র বাস কার, তখন বুঝিতে পারি, 
ইন স্বামীজীর দ্বারা কত অনন্প্রাণত ॥। স্কুল-লাইব্রেরীতে “ভারতে 1াববেকানন্দ, 
বইখান ছিল। 'তাঁন লাইব্রেরীতে ববেকানন্দের লেখা বাংলা বই আরও কু 
আনাইলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, “কর্মযোগ” “জ্ঞান যোগ”, “বীরবাণনী', এই রকম 
আরও কিছু কিছু নতুন বই। ীশক্ষক মহাশয় এই সকল হইতে অনেক অংশ 
আমাদিগকে পাঠ কাঁরয়া শুনাইতেন সাধারণতঃ অপরাহ্রেই তাঁহার নিকট আমরা 
গিয়া বাঁসতাম । 

দুই বৎসরের মধ্যেই অসহযোগের বান আ'স্ল। আমরা এই বানে গা 
ভাসাইলাম । তখন আমাদের মনে কত আত্মপ্রত্যয় । আত্মশীন্তর ক অভূতপৃব" 
ণবকাশ। মহাত্মা গান্ধী আমাদের সম্মুখে । কিন্তু এই পাঁরণাতর জন্য প্রস্তুঙ তো 
চাই! আর ইহা সময়সাপেক্ষও বটে। আমরা তখন পাঁরণাঁতি দোঁখয়াই ম.গ্ধ 
হই ॥ পশ্চাৎ ?দকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভাবয়া দেখি নাই ইহার মূলে পৃর্ববতাঁণ বহু 
বংসর যাবৎ ক ?ক শান্ত কার্য কাঁরয়াছে, আর ইহার শুলাধার কে বা কাহারা ! আট 
নয় বংসর পরের কথা । মনে হইতেছে ১৯২৭ সন। ববেকানন্দের স্মহীতসভায় 
শগয়াছ। প্রধান বস্তা দুইজনের কথা মনে আছে, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং 
মনীষা প্রধান 'বাঁপনচন্দ্র পাল। দুইজনেই স্বামীজীর সমসামায়ক। ব্যন্তিগত 
আভজ্ঞতা হইতে তাহারা অনেক কথা বাঁললেন। 'বাঁপনচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় 
স্বামীজশর মাঁক্কন াবজয়ের কথা ব্যস্ত বরেন। তখন এ বষয়াট শুনিতে ভাল 
লাঁগয়াছল বটে, কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা আদৌ হ্ৃদ্গত হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে 
গবাপনচন্দ্রের আত্মজশীবনী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়াট পাঁড়য়া ইহা কঙকটা বুঝিতে 
পাঁর। তান শতাব্দীর শেষে চার মাস কাল আমোরকায় কটান। সেখানকার 
ধর্মীপপাসু ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মনে িবেকানণ্দের প্রভাব দৌখয়া 'তীন 'বাঁস্মত হন 
এবং পরাধীন ভারতবাসী সম্বন্ধে ওদেশবাসরা যে নূতন কাঁরয়া ভাবতে শহর 
কারয়াছেন তাহাতেও বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তিন বলেন শেযোন্ত বিষয়টির 
মধ্যেও ছিল গববেকানন্দের মঙ্গল হস্ত । 


০ স্মরণে মননে (ববেকানন্ 


আর একজন সমসামায়কের কথাও এখানে একটু বাল । তখন ভাগনী নিবোদতা 
সম্বন্ধে আম 'লাখব, "স্থর কাঁরয়াছ। তাঁহার 'লাখত পুস্তকাদ হইতে তথ্য 
আহরণে প্রবৃত্ত হইলাম । নিবোঁদতার "06 119505 45] 58 1110 ( “স্বামীজীকে 
যেমন দৌঁখিয়াছি” ), যত দূর মনে হইতেছে, ইতিপৃবেই পাঁ?রা ফোঁল । স্বামীজ্ঞর 
জ্রবনদরশশনের এমন স্ানপুণ বিশ্লেষণ 'দ্বিতীয়াঁট দৌঁখয়াছি বাঁলয়া তো মনে হয় না 
মামার উদ্দেশা নিবোদতা সম্বন্ধে কিছু লেখা । একাঁদন লেডী অবলা বসুর সঙ্গে 
দেখা কাঁরলাম । জানতাম গনবোদতা শেষজীবনে বসু-দম্পাঁতর ঘাঁনম্ঠ সংভ্রবে 
আঁসয়াছিলেন এবং মারাও যান তাঁহাদেরই দাঁজুলংস্থ বাসভবনে । নবোৌদতা, 
সারদামাঁণ দেবী (শ্রী শ্রমা) এবং স্বামী গববেকানন্দ সম্বন্ধে ওইদিন এবং পরেও, 
লেডী বসু আমাকে অনেক কথা বলেন । স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে ষে কাঁট 
কথা বলেন, তাহার মর্ম এই £-১৯০০ সালে প্যাঁরসে 'বখ্যাত আন্তজিতিক 
প্রদশনশ ৷ যেশন নানাদেশ থেকে অদ্ভুত অদ্ভূত জাঁনসপন্র আমদানী হয়েছে, তেমাঁন 
জ্ঞান-বঙ্ঞানের পুজারীরাও্ 'বাঁভন্ন সভা সমাতিতে যোগদানের জন্য সমবেত 
হয়েছেন । আচার্য বসুর সঙ্গে আমিও সেখানে যাই, দেখি বিবেকানন্দ দলবল সমেত 
সেখানে উপাস্থত | তান আমাকে বড় স্নেহ করতেন । একাদন আমরা স্বামণ- 
স্ত্রীতে তাঁর সঙ্গে দেখা কার । দুচার কথা হব।র পরই তানি আমাকে বললেন তাঁকে 
গ্রান গেয়ে শোনাতে হবে । তাঁর কথা ?ক অমান্য করতে পার 2 আম সসত্কোে 
ত্রাকে গান গেয়ে শোনাই । পরে যখন শান তান নিজেও একজন সগায়ক, ৩খন 
আম লঙ্জায় মরে গেল।ম । আচার্য বসকে 'তান [70191 50150708 বলে পারিচয় 
কাঁরয়ে দিতেন ।” 

এইর্‌পে ষাঁহারা স্বামশীজ+র সাক্ষাৎসংস্পর্শে আসয়াছেন এবং যাহারা মঠ।মশনের 
বাহরে থাঁকয়াও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইরাছেন, এমন কয়েকজনের কথা 
এুঃনয়া এবং সঙ্গলাভ কারয়া আমিও িনজেকে ধন্য মনে কার । 

আট নয় বংসর পূর্বে চ:চুড়ায় সংস্কৃত সাহত্য সম্মেলন হয় । পৌরো?হত্য করেন 
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । তিনি বহুদেশ পষটন কাঁরয়াছেন। হিন্দুল্ল ধর্ম, 
নাহতা, সংস্কাতর প্রাত 'বদেশীয়দের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব দৌঁখয়া তানও কম 
দবাঁস্মত হন নাই । তান বলেন- মেঁঝিকো পযটন কালে মোক্সকান ভাষায় গ'তার 
এবং স্বামী গববেকানন্দের কোন কোন বইয়ের অনুবাদ দৌখয়াছেন ।! সুইভেনেও এই 
ধরনের অন্বাদ-পুস্তক তাঁহার নজরে আসিয়াছে । এই সকল অনুবাদের বোৌঁশষ্ট্য 
এই যে, তাহা প্রচাররত ব্যান্তীবশেষ বা মণ্ডলী বশেষ দ্বারা করা হয় নাই। ওই ওই 
দেশের বিদগ্ধ জনেরা হিন্দুধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট হইয়াই স্বেচ্ছায় নিজ নিজ দেশ- 
বাসদের মধ্যে জ্ঞানীবস্তারকঞ্দেপ ইহা কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম- 
সংস্কাতর প্রতি বদেশীয় ও বধময়দের দীর্ঘকাল পোঁষত প্রাতকৃল মনোভাবের 
এরুপ পারবর্তন সম্ভব হইল করুপে 2 উত্তরে বন্তা যাহা বলেন তাহার মর্ম এই ঃ 
স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও মাঁক্ন মুলুকে হিন্দধমের যে বিজয় বৈজয়ন্ত 


স্বামী 'ববেকানন্দ ও ভারত-ধম ২৪৯, 


উড়াইয়াছেন, তাহার ফলেই এমনাট সম্ভব হয়। এখন আর 'হন্দুর ধর্ম বা সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে শ্রীন্টানেরা নাঁসকা কুঁণত কাঁরতে ভরসা পান না। প্রীম্টান পাদ্রীরা ধর্ম 
প্রচার কাঁরতে গিয়া হিন্দুদের কতকগহীল রশীতিপদ্ধাত-_যেমন সংকীর্তন, গেরুয়া 
পাঁরধান প্রর্তীতও অবলম্বন কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র এবং 
ডঃ সুনীতকুমারের মুখে ন্রিশ বৎসরের ব্যবধানে প্রায় একই কথা শঁন। 'বদেশ- 
বিভূইয়ে অজ,না অচেনা লোকেদের প্রাণে গববেকানন্দ যে সাড়া জাগাইয়াছেন তাহা 
ক্রমে নানাস্থানে পাঁরব্যাপ্ত হইয়াছে । করূপে এমনাঁট সম্ভব হইল তাহা গক আমরা 
ভাবিয়া দৌখ ! আজকাল ধর্ম সমন্বয়ের কথা আকছার শুঁন। জনৈক বন্ধু 
বলিলেন, সোঁদন বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের এক আঁধবেশনে 'বাভন্ন ধমাশ্রিয়ী নেতাদের 
লইয়া ধর্মসমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক বাঁসয়াছল। ববেকানন্দ-জয়ন্তী 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা-সামাতিতেও এ ধবষয়ে ছু গকছ্‌ আলোচনাও হইয়া থাকবে 
নিঃসন্দেহ। কিন্তু স্বামীজী কর্তৃক অনুশখীলত ও প্রচারত ভারতধর্ম সম্বন্ধে 
স্পম্ট ধারণা থাকলে ধম-সমন্বয়ের সাড়ম্বর আলোচনার হয়তো আবশ্যকতাই থাকত 
না। বিদেশে 'তাঁন যে ভারতধর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং যাহা শহীনয়া বিদেশীরা 
বিমোহিত হন সে সম্বন্ধে আমাদের পাঁরম্কার ধারণা আছে বাঁলয়া মনে হয় না। এই 
বিষয়াট জানতে পারলে গববেকানন্দের সুকীতি কোথায় তাহা বাঁঝতে পারব । 


দুই 


এই প্রসঙ্গে কিছু বলিতে গেলে এ্ীতহাণসক পারম্পর্ষের কথাও আমাদের জানা 
আবশ্যক । রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টান ধর্মীবষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হন। প্রায় সমকালেই তান হিন্দুধর্ম আলোচনা শুরু কাঁরয়া দেন। ইহার ফলস্বরুপ 
আমরা পাইলাম তৎসম্পাদিত উপানষন গ্রন্থানচয় । উপাঁনষদ আগেও ছিল, কন্তু 
ইহার য্বস্তনিষ্ঞ টিকাটস্পনী সমেত সাধারণগ্রাহ্য কাঁরয়া মদ্রার্কত করার প্রথম 
কৃতিত্ব রামমোহনের ৷ এই উপ্পানষদ আ'ব্কার তাঁহার একাঁট অপূর্ব কীর্ত। 'হম্দু- 
ধমের সার ইহাতে বিধৃত । গত শতব্দশতে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণের 
স্রপান্র হয় তাহার মূলে রাঁহয়াছে রামমোহনের এই আ'বদ্কার। "তান উপাঁনষদ 
তথা বেদান্তের 1ভীক্ততে একে*বরবাদের আলোচনা “আত্মশয় সভা'র মাধ্যমে আরম্ভ 
করেন। এই সভায় পাঁরণাঁত ঘটে তত্প্রাতীষ্ঠত ব্রহ্ধসভা বা ব্রাঙ্ষসমাজের মধ্যে 
(১৮২৮)। দুই বৎসর পরে ইহার জন্য যে মান্দর স্থাঁপত হয় তাহার ন্যাসপন্রে 
রামমোহন এই মমে লেখেন যে, এই মান্দরের দ্বার সকল লোকের 'িনকট উলন্ম্ত 
থাঁকবে । জাতি-ধর্মীনীর্বশেষে প্রত্যেকেই 'নরাকার পরত্রদ্ধের উপাসনায় যোগ 1দতে 
পাঁরবেন। 

রামমোহনের সমসময়ে খ্র্টান 'িশনারারা 'হন্দুধমে“র নিকৃষ্টতা প্রমাণ কারবার 
জন্য বদ্ধ্পারকর হন এবং দেশাবদেশে ইহা প্রচার কাঁরতে থাকেন। রামমোহন কিন্তু 
আদো ইহা বরদাস্ত কাঁরতে পারেন নাই। ধৃতাঁন হিন্দুধর্মের ভীত্দ্বর্প 


সম. ম. বি, /১ম/১৬ 


-২৪২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


একে*বরবাদের গুণকাীর্তন কাঁরয়া সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, 'নয়াধকারীর পক্ষে 
সা-কার অথাৎ দেবদেবীর পূজার প্রয়োজন আছে । 'তাঁন অতঃপর আরও লেখেন ষে, 
প্রীষ্টান পাদ্রীরা পরাধশন ভারতবাসশীর ধমের 'বরদ্ধে ডীন্ত কাঁরয়া রেহাই 
পাইতেছেন বটে, বন্তু ইহাতে -তাঁহাদের কীতিত্ব নাই। তাঁহারা একবার স্বাধবন 
পারস্যে বা তুরস্কে গিয়া ধর্মপ্রচার করুন না, তাহাতে তাঁহারা যে কত বাীরপুব্ষ 
তাহা প্রম্যাণত হইবার সযোগ ীমালবে। ওই ওই দেশে বাঁসয়া ধর্মের গ্লানকর উীন্ত 
কাঁরলে ক ফল হয় তাহাও বাঁঝতে পারবেন ! রামমোহনের প্র“তবাদের পা তাহার 
স্বদেশবাসীরা সংঘবদ্বভাবে খ্রা্টানন প্রচারের গাতরোধ কারতে অগ্রসর হন। 
সংস্কৃতি শাস্ত্র ও গাঁহত্য-গ্রন্থাঁদ প্রকাশে ও অনুবাদে কেহ কেহ ৎপর হইয়া 
উঠলেন । 

পরবতাঁ চতুর্থ দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( পরে মহর্ধ) রামমোহন প্রাভাহ্ঠত 
ব্রাহ্ষপমাজের সংস্কার ও পুর্নগঠনে মন দলেন তত্ববোঁধনী সভার ক্ত্বাধীনে | 
সুষ্তুরুপে বেদ-বেদান্ত অনুশখলনের 'নামত্ত চারজন ন্রাঙ্গণ যুবককে কাশসপামে 
পাঠানো হইল । সভার মুখপন্র “তত্ববোঁধন৭” পাঁন্রকায় শাদ্র-গ্রন্থাদর ছূর্ণক বাহির 
হইতে লাগল । দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে গিয়া উপানষদের অনুবাদ করান ও 
ইহা ক্রমশঃ পাত্রকায় প্রকাশিত হয়। ি'ন স্বয়ং খাকনেদের অনুবাদ আন্ভ 
করেন । কিন্ত এত বারয়াও দেবেন্দ্রনাথ মনে স্বাঁস্ত "শাইলেন না। তান ব্রাঞ্গধমের 
বীজ অন্যত্র খ$জতে লাঁগলেন। তাঁহারই ভাষায়-_“তন্ম, পুরাণ বেদান্ত উপ্বনযদ, 
কোথায় ব্রাহ্মদগের এঁক্যস্থল, ব্রাহ্গধর্মের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আম মনে 
করিলাম যে, ব্রাহ্মতর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত ব্রার্ধীদগের 
এঁক্যস্থল হইবে । ইহাই ভাঁবয়া আম আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রাত পাতয়া দিলাম, 
বাঁললাম, আমার আঁধার হৃদয় আলো কর। তাঁহার কৃপায় তখাঁন আমার হৃদয় 
আলোকত হইল । সেই আলোকের সাহায্য আম ব্রাহ্গধমে্র একাঁট বীজ দৌোঁখতে 
পাইলাম, অমাঁন একটি পোঁন্সল দিয়া সম্মুখে কাগজ খণ্ডে ভাহা 'লাঁখলাম এবং সেই 
কাগজ তখাঁন একাট বাক্সে ফৌঁলয়া লাম, ও সেই বাক্স বন্ধ কাঁরয়া চাঁব +দয়া 
রাখলাম । তখন ১৭৭০ শক; আমার বয়স ৩১ বৎসর ।» ( আন্মঙ্গীবনণ৭, 
পৃঃ ১৩১, চতুর্থ সংস্করণ )। 

দেবেন্দ্রনাথ দুই খণ্ডে “ব্রাষধর্ম গ্রন্থ” প্রচার কারলেন। ইহাই হইল ব্রাঙ্মাদগের 
অনুসরণীয় একমান্র ধনগ্রন্থ । রামমোহনের উপানষদ-ভাত্তক একে*বরবাদ হইতে 
দেবেন্দ্রনাথ সমাজকে একাট স্বতন্তরপথে চালনা কাঁরলেন। শহন্দুসমাজ হইতে আলাদা 
নুতন মণ্ডলন গাঁঠত হইল । তবে ইহার একাঁট গবশেষত্ব এই ছিল যে, আচারানষ্ঠ 
হিন্দুরা ও একেশবরবাদ তথা পরব্ুদ্মে দিশবাসী হইলে এই মণ্ডলগভুন্ত হইতে 
পাঁরিতিন। সাধারণের নিকট ব্রাহ্মসমাজ 'হন্দু সমাজের অঙ্গ বাঁলয়াই গ্রাতভাত 
হইল। দেবেন্দ্রনাথে র বহু জনহিতকর প্রচেষ্টা, যেমন খীম্টানীবরোধশী আন্দোলন, 
হন্দহিতার্থ+ ?বদ।ালয় স্থাপন প্রভ্ভীত রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় রক্ষণশখল হিন্দু 


স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতশধর্ম ২৪ও 


নেতার নিকট হইতেও আন্তরিক ও সায় সমর্থন লাভ করে। 

পণ্চম দশকের শেষে মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সংযোগ একটি 
স্মরণী ঘটনা | কেশবচন্দ্র যুবক, যুবজনো চিত উৎসাহ উদ্দীপনা দোখয়া দেবেন্দ্রনাথ 
মুগ্ধ হইলেন । তান রূমে কেশবচন্দ্রের উপর াবিধ দায়ত্বপূর্ণ কার্ষের ভার 
শদলেন। যন্ঠ দশকে বহু কৃতবিদ্য ধুবক দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সংস্রবে লাসেন 
ও ব্রা্ষসমাজে যোগদান করেন । ব্রাহ্ষমমাজ নূতন বল পাইল । এই সকল যুবকের 
মধ্ো গবজয়কফ। গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগো বন্দ রায় (উপাধ্যায় ), 
অঘোরনাথ গ্‌ষ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং কিছ পরে আনন্দমোহন বস্‌ ও শবনাথ 
ভট্টাচার্যের (শাস্ত্রী )নাম উল্লেখযোগ্য । কেশবচন্দ্রের সংস্কারমুখী মনোভাব ও 
কার্যকলাপে দেবেন্দ্রনাথ আতম্ঠ হইয়া উাঁঠলেন। এই দশকের মধ্যভাগেই উভয়ের 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল। 

উৎসাহী যুবক অনুবতাঁদের লইয়া কেশবচন্দ্র ১৮৬৬, ১১ই নভেম্বর নতিন 
ব্রা্ধমমাজ স্থাপন করিলেন, আর ইহার নাম গদলেন “ভারতবষাঁয় ব্রানীসমাজ”। 
পূর্ব সমাজ “আদ ব্রাষসমাজ” নামে অতঃপর পাঁরচিত হইল । এই সনে 
কেশবচন্দ্রের এন[্রেরণায় “ব্রাহ্গরর্ম প্রাতবাদক শ্লোক সংগ্রহ” সংকাঁলত ও প্রচাঁরত 
হয় । শহন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, আপ্ন-উপাসক, বৌদ্ধ প্রস্তীত 'বাভন্ন ধর্মের 
শাপ্ৰ গ্রণ্থাঁদ হইতে স।র গ্লোকীনচয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়। ক্রমে কমে 
শ্লেকসংখ্য। খুবই বাঁড়রা যায় । দেবেন্দ্রনাথের “বাদ্ধধর্ম গ্রন্থের পাঁরবর্তে এই শ্লোক 
সংগ্রহেব মধ্যেই ানবদ্ধ রাহল নব-প্রাতীন্ঠত সমাজের ধমদির্শ, যাঁশুখীন্ট, মহম্মদ, 
চৈতন্য প্রমুখ মহাপঃরঃষদের জীবন ও বাণী সম্পর্কে কেশবচন্দ্র বন্তৃতা দিতে আরম্ভ 
ক।রলেন। এই নূতন সমাজের সভোরা কেশবচন্দ্রের অনপ্রেরণায় হন্দুশাস্ত্রের 
মধ্য হইতে গৃহীত সার তথ্যের উপর িনভ“র মাত্র না কাঁরয়া 'বাভন্ন ধর্মের ভিতর 
হইতেই আদর্শ খুঁজতে তৎপর হইলেন । 

পেশেবপন্থীরা 'বাবধ উপায়ে সমাজের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৮৭২ 
সনের তন আইনের (িববাহ আইন) মধ্যে তাহাদের সংস্কাব প্রচেষ্টার পাঁরসমাস্তি 
ঘাটল। এইরূপে 'হন্দুত্ বজ্ন পুরাপ্যণাণ সংসাঁধত হইল। নৃতন সমাজের 
ব্রা্েবা বিরাট হিন্দসমাজেব হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহাদের 
অনেকেরই অশেষ নযতিন, কেশ স্বীকান ও দুঃখ বরণ কাঁরতে হয়। কিন্তু ইহাতে 
ভ্রক্ষেপ কাঁবলেন না । ইঠহাবা নজাণগকে ব্রা্গ বালয়া পাঁরচয় 'দয়াই ক্ষান্ত হইলেন 
না, হিন্দু হইতে তাঁহার। যে আলাদা এ কথণ্ও তাহারা কথায় এবং কার্যে প্রকাশ 
কাঁরতে লাগলেন । এ 'দক দয়া পববতর্ দশকে প্রাতান্তত সাধারণ ব্রান্দসমাজের 
সভ্যেরা ও কেশবপন্থীদেন্ই অনুবতী ও অনুকারী । ১৮৯১ সনের সেন্সাসে আদ 
ব্রাহ্গমাজের সভ্যগণ গনজাঁদগকে 'হন্দু বাঁলয়া পারচয় দেন, অপনেরা কিন্তু ত্রাঙ্গ 
লিখাইতেই লাগয়া লান। ইহা অবশ্য পবের কথা । কেশবচন্দ্র বিলাতে একবার ও 
প্রতাপচন্দ্রু মজুমদার ইউপ্লোপে ও আমোরিকায় কয়েকবার নৃতন ব্রাঙ্ধধর্মের আদর্শ 


২৪৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


প্রচারকজ্পে গমন করেন । তাঁহাদের মুখে বিদেশীরা উপাঁনষদে ধৃত শাশ্বত 
হিন্দুধর্মের কথা শুনতে পাইলেন না। 'হন্দুদের সা-কাব উপাসনা অথাৎ বহু 
দেবদেবী পূজার গ্লাঁন হইতে মান্তলাভ কাঁরয়া তাঁহারা যে নৃতন ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যত, এই ধরনের কথাই তাঁহারা স্পম্টতঃ প্রচার কাঁরলেন। তবে িলাতে 
প্রদত্ত কেশবচন্দ্রের স্বদেশীহতকারক ধম[িতারিন্ত বন্তৃতাঁদও এখানে স্মরণ'য় । 

একাঁদকে যেমন উৎসাহী কর্মকুশল ব্রা্দের মুখে নিছক হিন্দুধর্মের কথা শোনা 
যায় না, অন্যাদকে ।বপরীত কথাই আমাদের কর্ণকুহরে প্রাবস্ট হইতে লাগল । পাদ্রী 
কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুভাষাঁবদ এবং সংস্কৃত সাহত্যে সুপাণ্ডিত। তিনি 
উপাঁনষদ-বেদান্ত, যড়দর্শন প্রত্তীত সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত আভমত প্রকাশ 
কারয়াছেন। কিন্তু ইহার একটি সকলকেই ছাড়াইয়া যায় । তাঁহার মতে 'হন্দুশাস্ব্ 
গ্রন্থাঁদতে প্রকাঁটিত উচ্চ ভাবধারার পণরসমা'্ত ঘটে যাশশ.খান্ট প্রচাঁরত বাইবেলের 
মধ্যে । বেদ-চচরি 'নামত্ত ম্যাক্সমুূলারকে তখন আমরা কত আপন কারয়া 
ভাঁবয়াঁছ। তাঁহার আত্মজশীবনন যাহারা পাঠ কাঁরয়াছেন তাঁহারা তাঁহার একাঁটি 
উ'ন্ততে 'বাঁস্মত হইবেন সন্দেহ নাই | ?হন্দুগণকে তান “হীদেন-, ও প্যাগান' বালয়া 
উল্লেখ করেন। উপরন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মত 'তাঁনও শ্বাস কাঁরতেন-_বাইবেলই 
সমগ্র বিশ্বের সবশ্রেম্ঠ ধমগ্রন্থ, 'ৃহন্দুর বেদ-বেদান্ত নহে। বঙ্গীয় এীশয়াটক 
সোসাইটির প্রাতষ্ঠাতা সার উই'লয়ম জোন্সও ইহার প্রায় শতাব্দশীকাল পূর্বে হিন্দু 
দেবদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ আভিমতই ব্যন্ত করেন । 

এই সময় তৃতীয় িপদ দেখা দল উচ্চশক্ষাপ্রাপ্ত পাঁশ্চমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ 
স্বদেশয়দের নকট হইতে । তখন কোন কোন নেতার মুখে এমন কথাও শন» 
ইংরেজী ভাষা এবং যুরোপণীয় আচার-আচরণ, পোশাক-পাঁরচ্ছদ গ্রহণ না কাঁরলে 
জাতর মান্ত নাই । নব্য শাক্ষিতেরা ইংরেজী ভাষায় গণ্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থাদ৪ 
1লাখতে অভ্যস্ত হন। বাংলা ভাষা স্াহত্য তাঁহাদের নিকট যেন অস্পৃশ্য । মহামাত 
[স. এফ. এন্ড্রজ বাঁলয়াছেন, 'রাঁটশ শাসনের দাসত্ব অপেক্ষা, পাশ্চাত্য সংস্কাতির 
ণবজয় তথা প্রাধান্যলাভ ভারতীয় সমাজের পক্ষে ঘোরতর মারাত্মক হইয়া উঠে। 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের এই সময়কার একট উীন্তির মধ্যেও ইহার প্র্তধ্বান শাাঁনতে পাই । তান 
বলেন_-“হায় ! এখন 'িনা হিন্দুকে ইণ্ডাস্ট্রয়াল স্কুলে পুতুল গড়া শিখতে হয় । 
কুমারসম্ভব ছাঁড়য়া সুইনবর্ণ পাঁড়, গণতা ছাঁড়রা গমল পাঁড়, আর ভীড়ষ্যার প্রস্তর- 
1শম্প ছাঁড়য়া সাহেবদের চশনের পুতুল হাঁ কারয়া দোঁখ !” ( সতারাম ) সত্য বটে, 
রাজনারায়ণ বসু উদ্ভাবত এবং নবগোপাল 'িন্র প্রবাতত 'হন্দুমেলার ন্যায় 
স্বাজাতিক প্রাতষ্ঠান এই সময়কার বিজাতীয় মনোবাঁত্তর ম্রোত রোধ কাঁরতে খুবই 
তৎপব হইয়াছিল । স্বদেশীয় িক্প, সাহত্য ও সংস্ক'তর পুনরুজ্জীবনে ও সংস্কার 
সাধনে এই মেলার বিশেষ প্রমত্ব লক্ষ্য কার । কিন্তু 'দশাহারা বিভ্রান্ত জাতির পক্ষে 
ইহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। একটি দৃঙ্টান্ত দিতোছ। 

হন্দুমেলারই অঙ্গ জাতীয় সভার একটি আঁধবেশনে (১৮৭২) রাজনারায়ণ বসু 


স্বামী গিবেকানন্দ ও ভারত-ধর্ম ২৪৬ 


“হন্দুধর্মের গ্রেষ্ঠতা” শশর্ষক একাঁট বন্তৃতা দেন। তান একেশ্বরবাদী 'হন্দু, আদ 
ব্লাহ্মসমাজের সভাপতি, কাজেই বন্তৃতায় সা-কার বা বহ: দেবদেবীর পূজার যে 
তান প্রশস্ত করেন নাই, তাহা বলাই বাহুলা। শহন্দুধর্মের সবেচ্চি চিন্তা যে 
উপাঁনষদে বিবৃত তাহারই উপর "ভাত্ত কাঁরয়া বহীনান্দত" হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
[তিনি প্রাতপালন কাঁরতে প্রয়াসী হন। হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন তথা সর্বজনীন 
মঙ্গলময় রূপাট ইহাতে ফুটিয়া ওঠে । কিন্তু তখন এই বন্তৃতায় কত আপাঁত্ত। 
কেশবপন্থা ব্রাঙ্মগণ এবং খ্রম্টান পাদ্রীরা প্রাতবাদ সভা কাঁরয়া ইহার বিরুদ্ধে বন্তৃতা 
কারতে নামিলেন। প্রথমোক্দেন একাট প্রাতবাদ সভায় সভাপাতত্ব করেন রঙ্ষানণ্দ 
কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং এবং কন্তৃতা দেন পাঁণ্ডত িবন।থ শাস্ত্রী ও গৌরগোবিন্দ রায় 
( উপধধা।য় )। কেশবচন্দ্র বলাত হইতে 'ফাঁরয়া ১৮৭০ সনেত্র শেষে 'বাঁবপ 
উপায়ে স্বদেশীয়দের সেবা, সংস্কার ও উন্নাতসাধন-কজ্পে জাঁতিধর্মীনার্বশেষে ভার৩- 
সংস্কার সভা গঠন করবেন। 'হন্দমেলার মত ইহা দ্বারাও সম'জের কলাণ 
খাঁনকটা সাঁধত হয, কন্তু মূলে যে হা-ভাত ! হীনমনাতা আও্মপ্রতার আনে না; 
আত্মচেতনাই আত্মপ্রত্য'য়ন দ্যোতক, এই চেওনা কির্পে আস, 2 সন্তরণ 
শক্ষার্থীঁ ঠাঁই হারাইয়া জলে যেনন হাবুডুব্‌ খায, আমরাও তেমন ধমর্য় শভাত্তর 
অভাবে কেমন যেন 'বভ্রাণতর মধো গা ভাসাই । বভ্রান্ত দূরকরতঃ আত্মন্চ ওনা 
দান ক'রবে কে? 
[তিন 

এইসময়ে আঁবভূতি হইলেন রামকৃ্ণ পরমহংসদেব ॥&দাক্ষণে*বরে তাঁহার অবাঁস্থতি, 
মান্দবের পৃজারী হলেন তান । ধর্মীবষয়ে তান কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাঁহার 
মুখে কির্‌প তত্বকথা ! ধর্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে প্রথমে সাধারণের গোচরে 
আনেন । পরমহংসদেবের ডীন্তুসমূহ লইয়া একখান চাট বইও তান প্রারত করেন । 
এই পুজার” ব্রাহ্মণের (অবশ্য তিন প্রচালত অর্থে তখন আর “পূজারী” নন ) 
শনকট 'বাভন্ন স্তরের ও ধমাশ্রয় লোকের আনাগোনা শুরু হইল । ব্রাঙ্মেরা শুধু 
নন, খ্রীস্টান, মসলমান এবং উচ্চাশক্ষাভমানী ব্যান্তরাও তাহার 'নকট তত্বকথা 
শুনতে ঘাইতেন এবং শাঁনগা মুগ্ধ হইতেন। এ"জন পূজারণ ব্রাহ্মণ, অপাঁরচ্ছন্ন, 
কোনরকমে নাম স্বাক্ষর কাঁরতে পারেন মানত ; তান এমন উন্নতমনা সাধক হইলেন 
ণ্কর্পে-াজ নিজস্ব সুনেত্ে সকলেই প্রশ্ন কাঁরতে লাগলেন । গবাভল্ 
ধমাশ্রয়ীরাও যে তাঁহার মুখে তাঁহাদেরই কথা শুনতে পাইতেছেন। 

পরমহংসদেব উচ্চকোঁির সাধক, তাহার ঈশ্বর যাঁহাকে তি'ন “মা” ব'লতের, 
মান্দরের মধ্য আবদ্ধ নয় ; কোন একাট 'বশেষ ধর্মসম্প্রদায়েব মধ্যেও নয়, তাঁহার 
আস্তত্ব সর্বজীবে, সমগ্র বিশ্ব জাঁড়য়া। তান হীতিপূর্বে বাভন্ন ধর্মমত অনুসারে 
ঈশ্বরের সাধনভজন কারয়াছেন | খ্রা টানর্পে, মসলমানরূপে, অন্যান্য ধমীয় 
শাখা বা সম্প্রদায়ের মতে ঈশবর ভজনা কাঁরয়াছেন এবং প্রত্যেকাঁটরমধ্যেই জণগন্মাতার 


২৪৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সন্ধান পাইয়াছেন । ?হন্দু হইয়াও প্রষ্টান বা মুসলমানরূপে ঈশবরের আরাধনা করা 
যে সম্ভব তাহা তান দীর্ঘকাল আচরণ দ্বারা প্রমাণ কারয়া দয়াছেন। আধ্ানক 
ভাষায় বলতে পার দাঁক্ষিণে*বরকে তান পাঁরণত করেন একাঁট ধের লেবরেটাঁর বা 
পরশক্ষণাগারে। তিনি এইখানে এক একাটি ধর্মকে ও ধমীঁয় শাখাকে পরখ কারয়া 
দেঁখয়াছেন এবং এই সার সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, ঈশবর সকল দেশ, জাত ও 
ধর্মের মধ্যে এক কথায় সব্ত্র ?বদ্যমান। শৃহন্দু ছাড়া আর কেহ ক এমন ভাবে 
ভাঁবিতে সক্ষম 2 খ্রীষ্টানরা মনে করেন যীশুখান্ট তাঁহাদের ভ্রাণকতাঠ তাঁহাকে না 
মানলে জীবের আদশে মান্জ ও কল্যাণ নাই । মুসলমানদের ধারণা মহম্মদ য় ধর্ম 
অনুসরণ না কারলে জীবের অনন্ত নরক ৷ এই রকম ইহুদীই বলুন, ইরাণণই বলুন 
প্রত্যেকেরই নিজ গনজ মান্তপথ আলাদা । খ্রীষ্টান ?ক কখনও [হন্দভাবে দেবতার 
ভজ্গনা কাঁরতে পারেন 2 মুসলমানও কি কখনও এরুপ কল্পনা মনে স্থান দেন! 
অন্যদের সম্বন্ধে 'কহ্‌ নাই বাঁললাম । পরমহংসদেব দেখাইলেন হিন্দু হইয়াও 
ণণ্টান বা মুসলমানরূপে জগন্মাতার আরাধনা করা যায় । তান বেদ, বেদান্ত, 
উপানষদ, পুরাণ বা তন্ত্রের ধার ধারেন না। কিন্তু তিনি আবরাম সাধন ভজন ও 
সাধুসঙ্গ দ্বারা যে সত্যে পেশীছয়াছেন তাহা উত্ত উন্নতশাম্ত্র গ্রন্থাঁদর নিষসি। ত্র 
জীন তত্র শব? এই তাঁহার বাণ । মানুষের ধর্ম কোন সংকীর্ণ গণ্ভর মধ্যে নিবদ্ধ 
নয়। মানৃষমান্রেই ঈশ্বরের সন্তান । মানুষের ধর্ম পরস্পরের কল্যাণসাধন ৷ 
পরমহংসদেবেদ মুখে সরল সহজ ভাষায় ধমের এই মূল কথাগীল শ্যানয়া সকলেই 
তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন । তাঁহার বিষয় জানাজাঠন হইবার অল্পকালের মধ্যেই 
আসক, নাঁস্তক, সংশয়বাদশিঃ ীনরাকার ও সাকার উপাসক--যুবক বৃদ্ধ সবলেই 
জাতিধর্মীনাবশেষে তাঁহার কথা শুীনবার জন্য দাঁক্ষণেবরে 'ভড় কারতে আরম্ভ 
করেন। 

[ববেকানন্দের পুর্নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত । নরেন্দ্রনাথ উচ্চাশ'ক্ষত, দর্শনশাক্ত্ে 
ব্যুৎপন্ন, সুগায়ক, সাধারণ ব্রাহ্মনমাজের সভ্য । শকন্তু ধর্ম সম্বন্ধ তাঁহার "চত্ত 
খুবই সংশয়পূর্ণ। এরুপ একজন যুবক দকরূপে পরমহংসদেবের সংস্পশে আয়া 
তাঁহার 1শষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সে সশ্বন্ধে অনেক কৌতউককর কাঁহনী রাহণাছে, 
পুনর্যীন্ত এখানে অনাবশ্যক । তাঁহার মভ শিক্ষাভমানী সান্দণ্ধা৯ও যুবক 
পরমহংসদেবের সহজ সরল তত্বকথা শাানয়া ক্রমে তাঁহার প্রত আকৃৎ্, হন এবং 
অনাঁত'বলম্বে তাঁহান অন্তরঙ্গ হইয়া পড়েন। পরঘহংসদেব যে ধর্মের কথা বলেন, 
তাহা দেশ-কাল-পান্রের মধেো সীমাবদ্ধ নয়। এই ধর্ম স্বদেশের সর্বকালের এবং 
সর্বলোকের। এই ধর্মই তো উপানষদব্যাখ্যাভ ধর্ম। হহা একাঁটি জাতির মুখে 
উচ্চাঁবত এবং একটি দেশের মধো ইহা সজ্ঞাত ; ?ক্তু তাই বাঁলরা ইহ। শুধুমাত্র 
একাঁট জাতির বা একটি দেশের ধর্ম নয় । ইহার মূল ম।'হষের হদয়ক্ষেত্র, ইহার 
বাণ বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন অথণ্ি এক কথায় ইহা মনুষ্য মা্রেরই ধর্ম। 
নরেন্দ্রনাথ তদশয় আচার পরমহংসদেবের মধ্যে উপনিষদে ব্যাখ্যাত বিশ্বজনীন ধর্মের 


স্বামশ 'ববেকা নন্দ ও ভারত-্ধর্ম ২৪৭ 


অভূতপূর্ব এবং অভাবনীয় বিকাশ দোৌখতে পাইলেন । সন্বা।স আশ্রমে াববেকানন্দ 
নাম গ্রহণ কাঁরয়া তান আগাষের জখবন দর্শন আলোচনা ও অনুশশলনে প্রবৃত্ত 
হইলেন । যতই এই কার্ষে অগ্রপর হইতে লাগলেন ততই তাঁহার মনে হিন্দুধমেরি 
সবেচ্ি বিশবজনখন রূপ প্রাতভাত হইতে থাকে । ইহা জাত ও দেশের গণ্ডীর মধ্যে 
সীমালদ1 না থাঁকয়া সকল জাতর সকল দেশের মানুষেরই ধর্ম__এই সারসত্য তান 
উপলাধ্ব কাঁরলেন । পরমহংসদেবের জীলনে ইহা পরশীক্ষত হইয়াছে ; তিনি এই 
তত্বকে কার্মে রূপ দিবার জন্য বদ্বপাঁরকর হইলেন । সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তান 
উত্তব ও দাঁক্ষণ ভারত পাঁরক্রমা করেন | সবর্ত্র স্বদেশবাসীর সংজাত ধর্মবোধ দৌঁখয়া 
[তান শবস্ময়াপ্রাত হন । উপাঁনষদ ও বেদান্ত চচাঁয় তান আঁভানাবন্ট হইলেন। 
ইনার সর্বজনীন রূপ তাহার হৃবদ্যাত হল । সকল মানুষের কল্যাণ ও ভ্রাতত্ববোধের 
মধ্যেই “য ইহার সার্থকতা তাহাও তান টপলাব্ধ করেন । এই দিক হইতে বিবেকানন্দ 
রাজা শামমোহন রায়ের সত্যকার উত্তীসাধক | উচ্চ-নীচ, উত্তম-অধম, অগ্রসর- 
অনগ্রসর কেহই এই ধর্মেন আত্বতা হইতে বাদ যান না। ইহার কল্যাণমন্তে সকলেই 
উদ্বো ধত হইতে পারেন । 

[ববেকানন্দ শকাগো ধর মহাসম্মেলনে চভ্রাতা ও ভাঁগনখগণ” বাঁলয়া সমবেত 
জনমণ্ডলশীকে সম্বোধন কস্নে। ইহাতে ক করতান ও হরধধ্ান ! অপরের নিকট 
এইন্লপ সমেসাধন বাস্তাঁপকই বিস্নযকর ঠোঁকয়াছল । কারণ শবাঁভল্ন ধমশ্রগশ 
বান্তরা পবস্পপাকে তো আর ভ্রাতা-ভাগনী বাঁলয়া মন করেন না। নিজ নজ ধর্মের 
তগা জাত শ্রেঠতা প্রাতপাদনেনন শনাশকুই তো তাঁহারা সেখানে উপাস্থত ; 
পরস্পবকে আপন বাঁলয়া গণ্য কাঁববেন ক রূপে? ভারতশাসীর পক্ষে মনুষা- 
মান্রকে৯ ভ্রাতা-ভাঁগনী মনে করা 'নতান্তই জ্বাভাঁবক | শহন্দুরা মনে করেন মকল 
মান্‌ষের মপ্যেই নারায়ণ” িতধান, এবং নরনারীশমান্েই এক জগদ*বরের সন্তান, 
কাজেই ভ্রাতা ও ভাঁগনী। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সম্বোধন আদৌ আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। ীববেকানন্দ প্রথম হইতেই সকলের গিন্তে বেশ একটা স্থান কাঁরয়া 
লই?নন। 

[ববেস্থানন। ব্যাখাত ও প্রচারত 'হন্দু তথা ভারত-ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের সংধন 
ও িন্তাশটীল ব্যাক্রা পরখ কারয়া দৌখতে অগ্রসর হইলেন । তাঁহারা ক্রমে হদয়ঙ্গম 
কারলেন--এই ধর্ম উদার ও প্রশদ্ত ভীত্তর উপর প্রাতাচ্ঠত। ইহা মানবজাতির 
অথ 1বশ্ববাসীর মুক্তি ও কল্যাণ চাহে, কোন বশেষ জাত বা ধমশ্রিয়ী সপ্প্রনাধের 
নহে । ভাপতবর্ স্মরণাতীতকাল হইতে 'বাভন্ন জাতর গিলনক্ষেত্র হইয়া আছে। 
রবীন্দ্রনাথের “ভারততাীথ” আখ্যাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশবান্র 
নাই । 1ব।ভন্ন ধমশ্ররীশদেরও মিলনক্ষেত্র এই দেশ । হন্দুধর্েরি উচ্চাদর্শে সজশাবত 
হইয়াই ভারভবাসঈরা স্বদেশকে 'বাভন্ন জাতর মিলনক্ষেত্র কারিয়া তুলিতে সমর্থ 
হইয়াঁছলেন। ববেকানন্দ এই ভারতবষেরই প্রাঁতাঁনাঁধ । তাঁহার মুখে 'হন্দুধমের 
সর্বজন্দীন মঙ্গলময় প্রকৃতির ব্যাখ্যান শুনিয়া বিদ্বান িমোহত হইলেন । 
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ধমমহাসন্মেলনে উপাস্থত্ত বাঁভন্ন ধমাশ্রয়ীর প্রাতিনাধবর্গ এবং বাহরের অগাঁণত 
জনসমষ্টি হন্দূধর্মের এরুপ ব্যাখ্যা পূর্বে আর কখনও শোনেন নাই। ইতিপূর্বে 
যাঁহারা মুরোপ ও আমোরকা পারক্রমা কারিয়াছেন তাঁহারা হিন্দুধর্মের এই সর্বজনীন 
পের কথা না বাঁলয়া নিজ 'নজ 'বাশষ্ট মণ্ডলী বা মতবাদের আদশ প্রচার 
কারয়াছেন। এই সর্বপ্রথম তাঁহারা হিন্দধর্মের প্রকৃত ও সবেচ্চি রূপের সঙ্গে 
গাঁরাচত হইবার সুযোগ লাভ কাঁরলেন। পাশ্চাত্যবাসীরা তাঁহাদের পূর্বমত ও 
ধারণা পাঁরহার করিতে বাধ্য হইলেন। পাঁশ্চমের, বিশেষ কাঁরয়া মাঁক্কনবাসীদের 
নিকট ভারতবাসীরা অতঃপর 'হিন্দুনামেই পাঁরচিত হইতে লাগলেন। হিন্দ শুধু 
ভৌগোলিক নামই নহে, উপানষদ বাঁণত, বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত সর্বজনীন কল্যাণধর্মে 
যাহারা ব*বাসী তাঁহারাই 'হন্দ;-এইরূপ মনে করাও অযৌন্তিক নহে। মুসলমান, 
থ্ীণ্টান, পাশ, জৈন, বৌদ্ধ, শখ, ব্রাহ্ম_ তাঁহাদের নিকট ভারতেব আঁধবাসণ মানুই 
হন্দ;। বদেশে ভারতধর্মের কুৎসা প্রচার বন্ধ হইল, স্বদেশে হীনমন্যতা দূর হইযা 
ভারতবাসীদের আত্মচেতনা ও আত্মগ্রতায় দেখা দিল। ইহার ফলেই বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দিককার “নউ 1স্পাঁরট” বা নব ভাবনার অভুাদয় আমাদের 
জাতীয়তার পাকাপোন্ত ভাত রনাও ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে। 


এবার কেন্দ্র ভারতবধ” 
স্বামন লোকেশ্বরানন্দ 


স্বামশ বিবেকানন্দ এই মন্তব্যট করোৌছলেন। কি এর তাৎপর্য যত দর 
বৃঝোছ ?তাঁন বলতে চেয়েছিলেন আন্তজিতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ভারত নেতৃত্ব দেবে। 
সুখস্বপ্ন বটে, কন্তু বাস্তবে কি এটা সম্ভব5 এইটি বিচার করা এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য । 

স্বামীজশী যখন এই মন্তব্য করোছিলেন, তখন ভারতবর্ষ বিটেনের পদানত | বৃহৎ 
দেশ, কোট কোট মানুষ, কিন্তু মানুষগুলো অজ্জ, দাঁরদ্র, অসহায় । সকলের কৃপার 
পান্, ঘৃণার পান্র। সেই দেশ স্বাধীন হবে ? স্বপ্নেও তা কেউ ভানোঁন। অনেকে 
তা চায়ও ন। কিন্তু স্বামীজন বলে বসলেন--“আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশ 
অভাবনীয় উপায়ে স্বাধীন হবে।? এও এক সুখস্বপ্ন । পিকন্তু সেই সুখস্বপ্ন বাদবে 
পারণত হলো । কাকতালীয়? হবেও বা। তাহলে “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ” কথাটাও 
[ক কাকতালীয়ভাবে ঘটে যাবে » ঘটবে, ক ঘটবে না, তা বড় কথা নয়। ঘটা সম্ভব 
িনা সেইঁটই শবচার্য। দেশ স্বাধশন হলো ক করে, তা আমরা জান। বিশ্বের 
জনমত, দেশময় বিক্ষোভ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পালামেণ্টের ানবচিনে চাঁর্চলের 
পরাজয়, আর আই এন এ-_এই সব মিলে দেশের স্বাধীনতা । অভাবনীয় বলা যেতে 
পারে, কিন্তু এরকম ঘটনার সমাবেশ ক বারবার ঘটবে 2 

স্বামীজশর “অভাবনীয়” শব্দাট অর্থবহ । অর্াঁং ধে সময়টায় এই উীন্ত করে- 
ছিলেন, তখন যেসব ঘটনার ফলশ্রুত ভারতের স্বাধীনতা, তা সাঁত্যই অভাবনীয় । 
তাহলে ক বলব দৈব 2 তানয়। ইতিহাসের চাকা এইভাবেই ঘুরে যায় । আজ যা 
অভাবনীয় মনে হয়, কাল তা সম্ভব, আঁনবার্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় ঘটনা- 
স্রোতের হাতে সব ছেড়ে দেওয়া । অন্ততঃ স্বামীজগ তা চান ন। তান চেয়োছিলেন 
দেশ আন্তজাতিক নেতৃত্ব অর্জন করুক যোগ্যতার জোরে । এই যোগ্যতা সামারক 
শান্তির বা কৃটনোতিক ঢালের মাধ্যমে ভারত অর্জন করবে, এটা তাঁর আঁভপ্রায় নয়। 
এটা ভারত অন করবে নৌতিক গুণে । তাঁর প্রাত স্বতঃস্ফ্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিয়ে 
তাঁর নেতৃত্ব মেনে নে'ব। আঁধপতা নয়--সম্পর্কের 'ভীত্ত সৌম্য । ভারত শান্ত ও 
মৈত্রীর আদর্শে বিশবাসী । সকলের কল্যাণকামী। ভারত অতীতে দাক্ষণপূর্ব 
এঁশয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সে প্রভাব নোতিক প্রভাব, প্রেমের প্রভাব । সে 
প্রভাব তার মনেংজগতের মধ্যে সীগাবদ্ধ, জীবনদর্শন ও সংস্কীতর মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
দাক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার গশলপকলা, সা'হতা, ভাষা, সামাক্তক রীিতনীতি, ধর্মমত-_ 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর সাক্ষ্য আজ বিদামান। কোনটাই চাঁপয়ে দেওয়া নয়; 
স্বেচ্ছায়, সানন্দে গ্রহণ । ভারতের শান্তীপ্রয়তা এ সব দেশের মধ্যেও প্রকট । এই 
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সব দেশের মানুষও কত শান্ত । জ্বামীজশ যে নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখোঁছলেন, তা এই 
নেতৃত্ব । 

[কিন্ত যে-ভারত ঠনজের সমস্যা নিয়ে ব্রত, সে আবার ?ক নেতৃত্ব দেবে 2 ভারত 
প্রেম ও মৈত্রীর কথা বলতে পারে, কিন্তু সে ক নিজে এ সব নীতিকথা আচরণ করেঃ 
তাহলে ভারতে এও অসন্তোষ, সংঘর্ষ ও রক্তপাত কেন ? সব চেয়ে বড় কথা- ভারতে 
এত দৈন্য ও অজ্ঞতা কেন? কেন সাধারণ মানুষ এখনও অনাহারে ?দন কাটায় ? 
কেন একদল মানুষকে অস্পৃশ্য বলে দূরে সাঁরয়ে রাখা হয় 8 অথচ এই ভারতবর্ষই 
না বলে--পর্বভুতে ঈশ্বর? কেন ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে এত বাগ্াঁবতণ্ডা, 
হানাহাঁন 2 অথচ এই দেশই না উপ্চুগলায় বলে--ঘত মত তত পথ? । 

বাস্তাঁবক লজ্জায় মাথা হেট করা ছাড়া এর কোন উত্তর নেই। ক'ত এসব 
সমস্যা নৃতন নয় । স্বামীজীর সময়েও ছিল । তবু তাঁর আশা, এ সব সমস্যার 
সমাধান হবে । সমাধানের পথও তিন বনে 'দয়ে গেছেন। এখন দরকার সকলের 
সমবেত ইচ্ছা ও স্স্টো। 

স্বামী শিক্ষার উপর াশেষ জোর 'দয়েছিলেন। শিক্ষা মান্টমেয় লোকের 
জন্যে নয়, সর্বসাধারণের জন্যে । শিক্ষা মানে শুধু বই-এর শীবদ্যা নয়, কারগর্ 
বিদ্যাও। নিজের পায়ে দাঁড়ানো । আত্মবিশবাস, আত্মসম্মান। শরীর ও মনের 
[ববাশ। «খের সঙ্গে লড়াই করার সাহস । চাঁরন্রবান মানুষ হওয়া । উচ্চতম 
চিন্তার সাথে সামিল হওয়া । তাঁর দ্বারা অনংপ্রাঁণত হয়ে নিজেকে গড়া । সবই 
ইতিবাচক, নোতবাচক কিছ: না। 

স্বামশজশী এই শক্ষাকেই ীশক্ষা বলতেন । এই 'শক্ষা জনসাধারণের কাছে 
পৌশছয়ে দিতে চেয়োছলেন তান॥ ম্ী্ঘমেয় লোক ক্ষা লাভ করবে, আর 
আঁধকাংশ লোক বত থাকবে-__এ ব্যবস্থা দুঃখজনক | দেশের শান্ত জনসাধারণের 
মধ্যে । গণশান্তর উপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা । এই শান্তকে জাগানো সম্ভব ?শক্ষার 
মাধ্যমে । শিক্ষা শুধু অবৈতাঁনক হলে যথেস্ট হলো না, সহজলভ্য করতে হবে। 
প্রত্যেকের কাছে পৌশছয়ে দিতে হবে । আবার বলতেন £ একজন পাঁণ্ডত ঘরেব 
শশুর জন্য যাঁদ একজন ?1শক্ষক হলে চলে, তাহলে মূরখ্খের ঘরের শশুর জন্যে 
দশজন শিক্ষকের প্রয়োজন । 

শদ্র-শীশ্তর জাগরণ অবশ্যম্ভাবী, স্বামীজ বলতেন । শহদ্রশীন্ত অথাৎ মেহনাত 
মান্ষ। পাথবীতে শবপ্লব ঘটবে । প্রথম ঘটবে হয় রাঁশয়ায়, না হয় চনে । 
ভারতেও শাদ্রশীন্তর জাগরণ ঘটবে । দেশের শাসনভার তাদের হাতে আসবে । 'কল্তু 
বিপ্লবের পথে আসুক, এ স্বামীজীর আভপ্রেত ছিল না। শীবপ্লব মানেই রন্তক্ষয়। 
অনেক সময় অর্থহশন রন্তক্ষয়। উচ্চ শ্রেণীকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াতে বলৌছলেন। 
নচে বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়াতে হবে । সাম্যের 'ভীত্ততে সমাজ গাঁঠত হবে । বেদান্তের 
সাম্য । িশেষ সুবিধা কারোর জন্যে নয় । শ্রেণীহখন, বর্ণহীন সমাজ | ব্রাঙ্গণকে 
শর্রে পারণত করা নয়। বরং শত্রুকে ব্রাহ্মণে পাঁরণত করা। শিক্ষা ও অবাধ 


এবার কেন্দ্র ভারতবষ' ২৫১ 


স,যোগের মাধ্যমে । ব্রাহ্মণ মানে উচ্চমনের মানুষ । 

ধর্ম ও বজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন স্বামীজণী। ধর্ম মানে অলোৌণকবত্ত 
নয়, ধম মানে 'নজেকে গড়া, জের নৌতিক ও আখাাত্বক জীবনকে উন্নত করা। 
সাত্যকারের মানুষ? হওয়া-_সৎ, ব্াদ্ধমান, কর্তবাণনণঠ, 'বহৃজনাহতায়? স্বার্থত্যাগে 
প্রস্তুত এমন মানুষ । এমন মানুষ মাঁদ না হয়, তা হলে বিপ্লব ঘটুক, সমানজব্যবস্থা 
পান্টাক আর যাই হোক, সব বৃথা। স্ব।মীজশ পাশ্চাত্য দেশে এমবর্য দেখেছেন, 
কিন্তু প্রকৃত মানুষ কম দেখেছেন। এম্ব্যের চঙ্গে সঙ্গেই যে মানুষ সং হয়, একথা 
ঠিক নয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারত একাদন দাণরদ্যবে জয় করতে পারবে ঠিক, 
ীকন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ মানাবক গুণের উন্নতি না ঘটে, তাহলে সংখ সমাজ সম্ভব 
হবে না। এাহক উন্নীতর সঙ্গে নোতিক গুণেরও গ্রণোজন ৷ আজ মানুষ বাইবের 
প্রকীতকে জয় করেছে। কিন্তু অন্তরের প্রকাঁওকে জয় করণে পারে 'নি। তাই 
গাঁথব তে এত বিরোধ, এত হংসা। যেমন আলোর দ্বারা অন্ধকার দর হয়, তেমনই 
আঁহংসার দ্বারা হিংসা, প্রেমের থাবা ঘৃণা দূর হয়। বেদান্তে। মূল বন্তব্য- এঁক্য। 
সমস্ত সৃষ্ট, সমস্ত মানব এক। 

আজ সমস্ত পাথবাঁ পারমাণাব যুদ্ধের ভয়ে আতাঙ্কত। িজ্ঞান আজ 
ফ্রাঙেনস্ণাইন? হতে চলেছে । পাঁথবী 1 করে রক্ষা পাবে? এইখানেই ভারতের 
ভূমিকা । ভারত বৈচিত্র্যময় । ৩ব্‌ ভারত এঁক্যে বিশ্বাসী । ছন্ধ একেবারে এাঁড়য়ে 
চিলতে পারে না, তবে চেষ্টা ক]। স্বামীজর আশা 1ছল--ভাত এক নূঙন সমাজ 
গড়বে । এই সমাজের বৌঁশষ্ট্য হবে- সবার সমান মযাদা। এটা সম্ভব হবে যাঁদ 
এরীহক সম্পদের সঙ্গে আধ্যায্মক সম্পদের 'মলন ঘটে। বড় শহর, বড় অট্রালকা, 
বড় রাস্তা, তার সঙ্গে বড় মাপের মানুষ । এই বড় মাপের মানুষই দেশের প্রকৃত 
সম্পদ। এই দ.ই সম্পদের 'মলনই স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়ত করবে, ভারওকে 
আন্ত িতক সভ্যতার কেন্দ্স্থলে পাঁরণত করবে। 


স্বামশ বিবেকানন্দ ও বতণমান ভারত 
স্বামী আত্মস্থানন্দ 


অম্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গৌরবময় 
এীতহ্যমশ্ডিত ভারতবর্ষের আযসংস্কীতি এক 'বপর্য়ের মধ্যে পড়োছিল। ইংরেজ- 
শাসনে বদেশী সভ্যতার শিক্ষা-প্রভাবে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর নিজ সংপ্রাচীন 
সভ্যতার প্রাও সান্দহান হয়ে উঠোছল । নিজের সংস্কীতি ও কীম্টকে ভুলতে আরম্ভ 
করল, অপবাদ দতে লাগল । পাশ্চাত্য সভ্যতা যে শ্রেষ্ঠ_তারই চাকাঁচক্যের মোহে 
নিজেরা জাঁড়য়ে পড়ল । এই সময় ভান্নতীয় সভ্যতাকে এই পাশ্চাত্য মোহ থেকে রক্ষা 
করবার জন্য ভারতবর্ষের বাঁভন্ন প্রান্তে নানান ধর্ম আন্দোল'নর ঢেউ একটার পর 
একটা আসতে লাগল । কিন্ত পুরোপ্ীরভাবে কেউ সফলকাম হলেন না। আর ঠিক 
এই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার পশঠভীম কালকাতার কাছেই দাঁক্ষণেশবরে রানন রাসমাণ 
প্রীতা্ঠত কালীঝাডাীতে মা ভবতারণশর কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সবর্ধমের 
সর্বসাধনায় 1সদ্ধ হয়ে যে-ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তন করোছলেন, সেই ধর্ম আন্দোলন 
ভারতীয় সংস্কাওকে পুনর্ঙ্জশীবত করে 'ছল, প্রাতিহত হয়োছল পাশ্চাত্য সভ্যতার 
স্বোত। স্বামী গলবেকানন্দও এই সময় আ'বিভূতি হয়েছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 1শক্ষায় 
শশাক্ষত হয়ে বিবেখানন্দ ভারতবর্ষকে পথ দোখয়ে গেছেন । বঙমান ভারতের তান 
সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদশক | 

বনেকানন্দ তাঁর প্রথর বাদ্ধমত্তা, অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অসাপারণ অন:সাম্ধিংসা 
দ্বারা ভারতবর্ষ তথা বশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করোছলেন। তান ভারতের অতাঁত 
গোৌরবকে ভোলেনাঁন। বরং ভারতবাসীরা এই মাহমময় সংপ্রাচঈন সংস্কীতিকে ভূলতে 
বসেছে বলেই তাদের এত অধঃপতন, হানম্মন্যতা । তাঁর দহাষ্টতৈ ভারতবর্ষ 
শছল-_“সমগ্র মানব-জাতর আধ্যাঁতআ্বক র:পান্তর-ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধলার 
মলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড-স্বরূপ | 
ভারতীয়তার ভাত্ত ভারতবর্ষের সব প্রধান প্রেরণা ও বাণী । তাতার, তৃকা, মোগল, 
ইংরেজ-কাহারও শাসন-কালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও 
1বছাত হয় নাই |” তাই ভোগসরবস্ব পাশ্চাত্য-ভুমিতে দীর্ঘ কয়েক বহর কাটানোর 
পরও স্বামশজীর কাছে ভারতবর্ষ প্রতিটি ধাঁলকণা ছিল পাঁবন্ন । বোঁদক খাষদের 
অন,ভূত সতা, মহাপুরুষদের বাণী, সাধ্ৃসন্তদের উপদেশ যুগ যুগ ধবে 
ভারওবর্ষকে বাঁয়ে রেখেছে । 

ভারতের হীতহাস আলোঃনা করে স্বামীজী বলেছেন, ধমহি হল ভ।রতের 
মের্‌দণ্ড । সেই আবহমানকাল হতে ভারত ধর্মকে আএয় করে বও হয়েছে । বলছেন 
গতাঁন, “এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখাট কোথায় ?2-ধর্মে। 


স্যাম 'াববেকানন্দ ও বর্তমান ভারত ২৫৩ 


সেইটির নাশ কেউ করতে পারোন বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেচে আছে ।» 
“ভারতে কিন্তু ধর্ম জাতীয়জীবনের কেন্দ্রস্বর্প, উহাই যেন জাতীয়জীবন- 
সঙ্গীতের প্রধান সুর । আর যাঁদ কোন জাত তাহার এই স্বাভাবক জীবনীশান্ত-_ 
শত শতাব্দী ধাঁরয়া যোঁদকে উহার াবশেষ গাঁতি হইয়াছে, তাহা পাঁরত্যাগ কাঁরতে 
চেষ্টা করে এবং যাঁদ সেই চেঘ্টায় কৃতকা্” হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় ৷ "এই 
জগতে প্রত্যেক মানুষ ?ীনজ 'নজ পথ বাছছিয়া লয়, প্রত্যেক জাতও সেইরূপ । আমরা 
শত শত যুগ পূর্বে নিজেদের পথ বাছয়া লইয়াছ, এখন আমাঁদগকে তদনুসারে 
চলতেই হইবে 1” “এইটি বেশ স্মরণ রাখবে, তোমরা যাঁদ ধর্ম ছাঁড়য়া দিয়া 
পাশ্চাত্াাজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার আঁভমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ 
যাইতে না যাইতেই গবনঘ্ট হইবে |” “জাতটা ঠিক বেচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, 
ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মান্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধম” ভাব 
ধর্ম আর তোমার রাজনশীতি, সমাজনশীতি, রাস্তা ঝে+টানো, প্লেগ নিবারণ, দভক্ষ- 
গ্রদ্তকে অন্নদান-_-এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য 'দিয়ে 
হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ভিম, তোমার চেঁচামেচিই সার ।” রাজনীতও করতে 
হবে ধর্মের মাধ্যমে । রাজনীতি মানুষের জীবনে সর্বস্ব হতে পারে না, অঙ্গমান্র । 
ধর্মই মানুষের যথার্থতা আনতে পারে। ধার্মক মানুষ যাঁদ রাজনীতি করে, 
তবেই সোঁট হবে স:ম্ঠু রাজনীত । তখন রাজনীতি পাঁঙওকল আবর্তে” ডুবে যাবে 
না। তাই স্বামীজশ বলেছেন, “তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না কাঁরয়া, ধর্মকেই জাতীয়- 
জীবনের প্রাণশান্ত না কাঁরয়া রাজনীতি সমাজনশীতি বা অন্য কিছুকে উহার স্থলে 
বসাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে 'াবনাশপ্রাপ্ত হইবে ।” 

ধর্মের মধ্যে যে কুসংস্কার, গোঁড়াঁম, সংকীর্ণতা সেইট দূর করেছেন স্বামীজী । 
ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়কতা ও আঁধকারের তারতম) স্টান্ট করা প্রকৃত- 
পক্ষে ধমর্ধবংসী, আত্মঘাতী ও মানীবকতার 'বপরীত পশুভাব । মানুষের মধ্যে 
দেবত্ব রয়েছে তার উন্মোচনকে ধর্ম বলছেন স্বামীজশ। মানুষের মধ্যে দেবত্ 
প্রাতীষ্ঠত হলে, সে মানুষের দ্বারা কোনমতেই মারামার, হানাহ!ন, দ্বেষাদ্বোষ, 
পরস্পরের 'বরোধতা সম্ভব নয় । তখনই একতা আসবে । ?বভেদ কখনই আসবে 
না। দেবত্ব উন্নীত মানুষ যাঁদ রাজনীতি করে, তাহলে সে দেশকে মঙ্গলের পথে নিয়ে 
যাবে, কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবে । সেই হবে প্রকৃত নাগাঁরক । রাজনীতি মানুষকে 
কোনমতেই যথার্থতার পথে 1নয়ে যাবে না। 

স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে 'বাঁভন্ন দিকে নানান উন্নত 
হয়েছে। গ্রাম শহরে পাঁরণত হয়েছে, শহর রূপান্তাঁরত হয়েছে নগরে, স্থাঁপত 
হয়েছে বিরাট বিরাট কল-কারখানা, 'শ্পালয়, বৈজ্ঞাঁনক গবেষণাগার, ন্ত্রালয়, 
প্রভূত চরম উৎকবর্তা লাভ করেছে বিজ্ঞানের, চিকিৎসার, সংখা বৃদ্ধি পেয়েছে 
[বম্বাবদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের বড় বড় পাঁচশালা পাঁরকশ্পনা হয়েছে । কিন্তু 
প্রকৃত মানুষ তোর করার কোন পাঁরকশ্$পনা করা হয়নি, একেবারে নজর দেওয়া 
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হয়ান, কোন িন্তা-ভাবনাও করা হয়ণন। তাই ভারতবর্ষ সর্বাবষয়ে উন্নাতির 
চরম শখরে উন্নত হলেও মানুষের নৌতিকতা, মানুষের মল্যবোধ, মানদবষের 
চাঁরীত্রক দৃঢ়তা, মানুষের সদগণ--এগ্ঠীলর অভাব একান্তভাবে পাঁরলাক্ষত 
হচ্ছে। যার ফলে আজকে চতুীর্দকে মানুষের মধ্যে ণবভেদ সাঁ্ট হছে, হানাহানি 
করছে পরস্পরের মধ্যে, অপরকে বণ্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, জাতীয় সম্পাস্ত 
ন্ট করতে একট: চন্তা করে না, ট্রামে-ট্রেনে-বাসে গটাকট কাটে না, ঘুষ ছাড়া কাজ 
টলে না ইত্যাদ। ই আমাদেন্ন নজর দতে হবে মানুষ গড়ার [দিকে । 
বহু আগে স্বামীঞ্জী বারবার বলেছেন মান্য গড়ার কথা । তাঁর বন্তৃতা ও 
চাঠপত্রে আমরা এই মানে গড়ার কথা পাই। তাই স্বামীজী বলেছেন, “মান"ষ 
চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে ৷ বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্ব, 
ব্বাসল যুবন্ক অবশ্যক। এইরুপ একশত য্বক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত 
1ফরাইয়া দেওয়া যায় 1” “এস, মানুষ হও ।."শীনজেদের সঙ্কণীর্ণ গর্ত থেকে বৌরয়ে 
এসে বাইরে গগয়ে দেখ, সব জাত কেমন উন্নাতর পথে চলেছে । তোমরা ক ম নুষকে 
ভালবাসো ? ভোমরা ?ক দেশকে ভালবা'সো » তাহলে এস, আমবা ভাল হবার 
জন্য--উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেণ্টা কার । পেহনে চেও না_আঁত "প্রয় আত্মীয়- 
স্বজন কাঁদক, পেহনে চেও না। সামনে এাগর়ে যাও ।” 
প্রকত মানুষ কখনও অপর মানুষক্জে খন কদতে পাবে না। সে যা? দেখে যাকে 
খুন করা, সে তার [নজেরই প্রতির্প, তাহলে সে কাকে খুন করবে ? “প্রত্যেক 
নরণারগকে_সক নেই ঈশ্বব-দান্টতে দেখতে থাকো 1” “আম এত তপস্যা করে 
এই সার বুঝোছি গে, জীবে জীবে তান অধষ্ঠান হয়ে আছেন, তাছাড়া ঈশবর-ফ*বর 
শকছুই আর নেই ।”_ বলেছেন স্বালশজশী । তাই দোঁখ, স্লামীজশীর সাধনা, তপস্যা, 
গত্রজ্যা__-সবাঁকছুই মানুষকে নয়েই ১য়েছে। 
মানুষ গডতে হলে যথাথ [শক্ষা চাই । প্রার্তাট মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে । 
“শক্ষার দ্বারাই মান্ষ তোর কলা সম্ভন । “জনসাধারণকে াক্ষত করা এবং তাহা- 
দগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা ।” “আমাদের এনম্বশ্রেণীর জনা 
কর্তব্য এই, কেবল তাহদদগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের গবনন্টপ্রায় ব্যান্তত্ববোধ 
জাগাইয়া তোলা । -'তাহাদগকে ভাল ভাল ভাব ণদতে হইবে। তাহাদের চক্ষ্‌ খাঁলয়া 
তে হইনে । যাহাতে তাহারা জানতে পারে লগতে কোথায় ?+ হইতেছে । তাহা 
হইলে তাহারা নজেদের উদ্ধার নজেরাই সাধন ব'রুব। প্রত্যেক জাত প্রত্যেক 
নরনারী গনজের উদ্ধার নিজেই সাধন কাঁরয়া থাকে। তাহাদের এই৬দকু গাহায্য 
_ তাহাঁদগকে কতকগন্দীল উচ্চ ভাব তে হইবে । অবাঁশন্ট যাহা ছু 
তাহা উহার ফলস্বরূপ আপাঁনই আসবে । আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়ানক 
প্রাকীতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধবে । সুতরাং 


উপাদানগীলকে একত্র করা-_অতঃপ্ 
আনাদের কর্তব্য কেবল তাহা দর মাথায় কতকগীল ভাব প্রাবষ্ট করাইয়া দেওয়া, 


বাক যাহা কিছ; তাহাবা গীনজেরাই কা নয়া লইবে। ভারতে এই কাজাঁট করা বিশেষ 


করতে হইবে 
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দরকার”- স্বামশীজশী বহু আগে আমাদের এ-কথা বলেছেন। 

সেইসঙ্গে স্বামীজন নারী জাঙর উন্নাত চেয়েছেন। নারী জাতির উন্নাত ছাড়া 
দেশ এগুতে পারবে না। বলেছেন "তান, “মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় 
হয়েছে । যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পুজা নেই, সে-দেশ-সে-জাত কখনও বড় 
হতে পারোন, কাঁস্মনকালে পারবেও না।”» “অনেক সমস্যা আছে-_সমস্যগণলও 
বড় গুরুতণ। 'িকন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, শশক্ষা* এই মন্বরবলে যাহার সমাধান 
না হইতে পারে । তোমাদের নারশগণকে শক্ষা দয়া ছাঁড়য়া দাও। তারপর তাহাবাই 
ব1নবে, কোন জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক | নারীগণকে এমন যোগ্যতা 
অজঁন কক্াইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নজেদের সমস্যা নিজেদের ভানে মশমাংসা 
স্ , লইতে পারে ।» 

স্বামীজী ধর্ম ও 'বজ্ঞানের সমন্ম্ম করেছেন । ধর্ম ও শীবজ্ঞান পরস্পরের মধ্যে 
দবরোধ আছে খলে অনেকে মনে -রেন । স্বামীজী আমাদের বাএবার দে।খয়ে গেছেন 
যে, ধ্“ও নগ্ঞানের মধো বিরোধ নেই । এদ্হাট পরস্পরের পাঁরপূরক।॥ দ:টর 
মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য আছে । স্বামীজী আলোচনা কৰে দোখহেছেন, “ীবজ্ঞান ও 
আলোচনার বষয়রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশ স্বাস্থ্যকর 
অনুশীলন । অনশ্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসননকে ধরা-ছোঁয়ার জন, এই সংগ্রাম, 
ই'ন্দ্য়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়চ়ে আতক্ুম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে 
অ'ভব্যন্ত করার এই প্রচেম্টা, অন্তরের সঙ্গে নজের সত্তাকে 'মালয়ে দেবার এই প্রয়াস 
_এ-সবই হচ্ছে মানুষের সর্বাধক কল্যাণকর, সবেচ্চ গৌরবমর প্রয়াস |» 

ব্যবহারক জীবন ও আধ্যাত্মকতার মধ্যে স্বামীজী কোন পার্থক্য দেখতে 
পানান। আধ্যাত্মক মানুষের প্রকাশ হয় ব্যবহাঁরকে। যে মানুষ আধ্যাত্বকতা 
লাভ করেছে তার দ্বারা কোন অকল্যাণকর কাজ হতে পারে না। সে সমাজে শহখংমান্র 
কল্যাণকর কাজেই ব্যাপ্ত হয়। সমাজের মধ্যে যতবোৌশ আধ্যাগ্রকতাণম্পন্ন 
মানুষের সংখ্যা হবে, ততই সমাজের মঙ্গল । 

স্বামীজশী অন.করণীাপ্রয়তার বিরুদ্ধে ছিছেন। তান সর্বপ্রযত্বে অনুকরণ করতে 
বলেছেন । সাবধান করে তান ক্লেছেন, “আমাঁদগকে এই আর একটি বিশেষ 
1বষয় স্মরণ রাখতে হইবে-_অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নার লক্ষণ নহে ।:.. 
অন:করণ--হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নাতির কারণ হয় না, বরং উহা 
মানুষেব ঘোব অধঞঃপ তনের হু ।৮ 

স্বামীজী শুধুমাঞ্র ভারতের ছলেন না। তান ?ছলেন সমগ্র মানবজাতির | 
51ন যেমন ভারতের ধথা বলেছেন, তেমাঁন বলেছেন ীবশ্বের কথা ! তান কোন 
গোম্ঠীতে, দেশের মধ্যে আবদ্ধ নন ॥ ভাই তাঁর মুখেই শুনতে পাই-“আন্তজিতিক 
সংহ1৩, আন্তজাঁ।তক সঙ্ঘ, আপ্তজী ঠক 1াবধান-ইহাই এ যুগের মূলমণ্ত্র 1৮096 
৬৬০10 ( এক াবধব )। £ 

সর্বশেষে বাল, ধমেরি 'ভীত্ততেই আমাদের জাতীয় সংহতি, একতা সম্ভন। 
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ধর্মের 'ভীক্তেই আমাদের বরোধ মিটবে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের সমাপ্তি ঘটবে। 
স্বামীজী দপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন, “মানবজাতির ভাগা নিধারণকল্পে যেসব শান্ত 
ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তাদের মধো কোনাঁটিই, যে শান্তর বকাশকে আমরা 
ধর্ম বাঁল তার চেয়ে বৌশ শন্তিমান নিয় নয়। এই অদ্ভুত শান্তই সর্বাবধ সামাঁজক 
সংহতির পটভুঁম, পরস্পর 'মাঁলত হয়ে থাকার জন্য যা কিছ] প্রাণের বিকাশ মানুষের 
মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে এই শান্ত হতেই ।-"মানুষের মধ্যে প্রেরণা 
জাগাবার জন্য সবচেয়ে বেশি বেগসগ্চারী শান্ত এঁটি। আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের 
যে-পাঁরমাণ শান্ত দতে পারে, সে-পাঁরমাণ শান্ত আর কোন আদরশই দিতে পারে না।” 
তবেই আমরা বলতে পারব--“আাঁম। ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই । বল-- 
মূর্খ ভারতবাগাঁ, দাঁরদ্রু ভারতবাসা, ব্রাহ্মণ ভারতবাসাঁ, চণ্ডাল ভারতবাসঁ আমার 


ভাই 1৮ 


১] 


বিবেকানন্দ ও আধূনিক ভারত 


স্পা সপ্পীসীসোপাপপেসপাপপ 


আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


৯ 


ধর্ম সমাজ, রাম্ট্র-মননের প্রাতীটি ক্ষেত্র দেশ-কালের প্রভাব অস্বশকার করা? 
যায় না। অবশ্য এ প্রভাব প্রায়শঃই একতরফা নয়, অনেকটা অন্যানা সম্পকে 
মতো। বশেষতঃ একটা জাতি যখন নানাবধ পরস্পরাবরোধা পূর্থহেতুর মধ্য দিয়ে 
যায় তখন ৩।র শানস-সং্থানের ভঁচন্রাবলণ যে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করবে, তাতে 
“আর সন্দেহ কি? একচক্ষু রণাঁজৎ ?সংহ নাক ভাবী ভারতের মানাচন্র সম্বন্ধে 
বলেছিলেন, “সব ল।ল হো যায়েগা ।” গোলের প্রাতি একথা প্রযুক্ক হতে পারে। 
[কণ্তু কালের সঙ্গে যে মনের যোগ, তা কখনও একরঙা থাকতে পারে না। বহ্‌ বর্ণের 
'চন্র াবলাস মানুষের গনেল যেমন ধর্ম, তেমাঁন একটা জাতরও মনের কথা । 
ধর্মতন্তই হোক, আর কর্মতন্মই হোক- বায়ুমণ্ডলের চাপ এঁড়য়ে কোন তল্সাধনই 
চলতে পারে না। তা নইলে বেদান্তকেশরী বৈরাগাবুতী স্বামণ িবেকানন্দ 'নরন 
ভারতবাসীর মধ্যে নারায়ণকে খঃজবেন কেন, কেনই-বা প্রাণায়ামশনাঁদধ্যাসন ছেড়ে 
মানল্হুত আঙ্দানের জনা বাকুল হবেন 2 

ভারতবর্ষে সনাতন কাল থেকে ধমেপাসনা, সাধকজশীবন এবং কমোরদ্যোগ-- 
ইহজশবনের সঙ্গে সবসময়ে এর এক্য ধরা যায় গন, বা সাধকেরা ধর্ম ও কর্মকে 
একসূন্রে গাঁথতে চান 'ি। প্রাতীদনের অপরাধবিদ্যালব্ধ ীশশ্নোদরপরায়ণতা ও 
পরাবদ্যালব্ধ মোক্ষের মধ্যে যোগ ঘটাতে গেল, সমানূপাত রক্ষা করতে হলে রাজাঁষ 
ভনকের মাতা হতে হবে ; সংসার, ইহজীবন, প্রত্যক্ষকে পারত্যাগ না করে, তাকে 
অবলম্বন করেই মায়াশীতাঁমর আতক্রম করতে হবে। এটাই আধর্ধর্মের যথার্থ 
আদর্শ । কিন্তু শেষপযন্ত দেখা গেল, এই দ.ইয়ের মধ্যে যাঁরা যথাথ ভারসাম্য 
রাখতে পারেন, তাঁরা সংখ্যায় কোঁটিকে গোঁটক? । তার ওপর আবার জীবনপলাতক 
নৌদ্ধধমের সর্ববৈনাশক নাস্তক্যবাদ-এর ফলে উত্তরকালে ভারতবর্ষে জীবন- 
[মুখ অনীহবাদ সাধকদের একমানন অবলম্বন স্বরূপ হয়। যান পরাবিদ্যার 
অনুশীলন করবেন তাঁকে অপরাবদ্যা বষবৎ পাঁরত্যাগ করতে হবে; মোক্ষসাধনার 
জন্য গৃহকোটর ত্যাগ করে গগাঁরকন্দর অবলম্বন করতে হবে, এবং যৌবনেই বান- 
প্রস্থের পথে প্রস্থান করতে হবে,-এক কথায় বস্তু-তন্মান্রজাত জগং-প্রপণ% এবং 
অধ্যাত্বসাধনার মধ্যে আহনকুল সম্বন্ধ, এ সম্পর্কে এদেশের ননাতন-পণ্থীদের মধ্যে 
[কছমান্র সন্দেহ ছিল না। বোধ হয় এ যুগে সর্বপ্রথম রামমোহন ভোগায়তন ও 
দেবায়তনের মধ্যে সাঁন্ধ স্থাপন করলেন; 'তীন বেদান্তন:মোঁদতৃ ্রদ্ধাবাদকে 
একেশবরবাদ বলে প্রচার করেছেন, সেই আদর্শ জে গ্রহণ করে অপরকে পৌরাণক 


স্ম. ম. গব./১ম/১৭ 
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আদর্শ ও দেববাদ পাঁরত্যাগ করতে উপদেশ গদয়েছেন, নিজেও ঘোরতর পুরাণ- 
শিবরোধতা করেছেন । কন্তু মোক্ষের জগং ও কর্মের জগৎকে 'মাঁলয়ে-মাঁশয়ে 
একাকার করেন ন। ধর্ম ও তদাত্মক আচরণবাদ তাঁর অনুশীলনের বস্তু হলেও 
পার্থব ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল আত প্রখর । ভন্ত দেবেন্দ্রনাথ উপানিষদের শান্ত- 
সোম্পদ ভান্তির মধ্যে ডুবে ছিলেন বটে, গকন্তু বৈষায়ক ব্যাপারে বষয়ী না হলেও 
উদাসঈন ছিলেন না। পিতার পর্বতপ্রমাণ খণ-শোধেই তাঁব বাস্তবব্বীদ্ধব তীক্ষতা 
সপ্রমাণত হয়েছে। আর বদ্যাসাগরের কথা তো স্বতন্ত্র। তান কোন 
বাকপথাতঈ৬ পারমার্থক সততায় াব*বাস করতেন ?কনা সন্দেহ। পুরোপার 
স্টোয়ক, এীপাঁকউরিয়ান বা পাঁজাটিভবাদী বিদ্যাসাগর ইহজীবন শীনয়ে এত 
ব্যাতব্যস্ত ধছলেন যে, পরকালের কথা ভাবার অবকাশ পান ?ন। 

উাঁনশ শতকের শেষার্ধে দেখা যাচ্ছে, রাজনশীত, ধর্মনশীতি ও সামাজিক আচার- 
আচরণ-আন্দোলন মহাত্তকা স্পশ" করতে শুরু করেছে । জজ টমসনের ?শিষোব দল 
প্রথমে রাজনশীতিকে ভেবোছলেন আদর্শলোকের সুবর্ণ গোলক ॥ যে বিশ্বাস শাথল 
হল 'সপাহ গবদ্রোহ ও ইংরেজের পশবত শিনম্মম ব্যবহারের ফলে। ত্রাঞ্গপমাজের 
ঘরভেদ গণ্ডগোলের ফলে ধর্মনশাতগত নাঁবকিজ্প িন্ডাপ্রণালণ বাধা হয়েই কঠোর 
বাস্তবের কলকোলাহলের মধো নেমে এল, এবং বদ্যাণাগরের আ'বভর্বের ফলে 
সামাঁজক আন্দোলনও কমে ক্রমে ছায়াময় ধূম্রজ্যোতিসালল পূর্ণ কলেবর ত্যাগ করে 
জশীবনসমস্যা-সংক্ষুত্ধ কঠিন কায়া গ্রহণ করল । বস্তুতঃ উাঁনশ শওকের সপ্তম দশক 
থেকে তার পরবতর্ট কালে বাঙালশর ভাবরসমুণ্ধ মন বায়বীয় 'চশ*তাপ্রণালী ত্যাগ 
করে কঠোর জীবনবাদের সম্মুখীন হয়েছে । এমন ?ি বাঁঙকমচন্দ্র পরত আলোচনার 
ক্ষেত্র, বিশেষতঃ ধমলোচনা ও সমাজতত্বে সহনশীল বাস্৩ব“শদ্ধর দ্বারাই গণোদও 
হয়েছেন । তাঁর পাঁরকাজ্পত অনুশশলনধর্ম বাস্তব মানবধমেরিই নামান্তরমান্র । এই 
গটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ?শষ্যাটর জাঁবন, ধ্যানধম“ ও কর্ম আলোচনা করলে 
দেখা যাবে, তি'নও বর্তমান ?বন্বের বাস্তববোধের দ্বারা প্রণোদত হয়েই কাষায়বস্ত্ 
ও দণ্ডকমণ্ডল? ধারণ করোছলেন, দুর্বল মানুষকে বাস্ওব দরন্টকোণের দিক থেকেই 
ণবচার করেছেন, পরাবদ্যাকে অপরাব্দ্যার ওপরেই প্রাতাণ্ঠত করতে চেয়েছেন । 


২ 

স্বামণ ববেকানন্দ আধ্ানক ভারতের কর্ম, ধ্যান ও সাধনাকে আধ্যানক 
ধ্রীতহাঁসক বিবর্তনের দিক থেকেই প্রত্যক্ষ করোঁছলেন, এবং ব্যবহ।ারতাকে পারহার 
না কবে উপযোগকে যোগক্ষেমের সঙ্গে মেলাতে পেরোছলেন । তাই বতান ভারতের 
জখবনধর্মে তাঁর প্রভাব সুদ প্রত্যয়র্‌পে *নাদন্ট হয়েছে । জীবন ও পাঁরণাম 
ন্ম্বন্ধে তাঁর এমন একটা বাস্তবানম্ঞ সংযান্ত ছল যে, খাঁষকেশের গুহাগহৰরে ধান্- 
সাধনায় আত্মমগ্ন না হয়ে, 'তাঁন দ৫খক্ষুব্খ জ "সংঘের মধ্যে নেমে এসেছিলেন, 
সর্বাহতের জন্য ব্যান্তগত মোক্ষলাভের ইচ্ছা পারত্য,গ $রোছলেন। প্রশন করা, সংশয় 


শববেকানন্দ ও আধুশীনক ভারত ২৫১ 


প্রকাশ করা, অটল সত্যে ফাউল ধরাবার চেষ্টা--সবেপার সাড়ে ?তনহাত উচ্চ 
মানবকে স্ৃ্টিচক্রের চক্রধারী বলে স্বীকার করা, এ হল উীনশ শতকী আধুনকতার 
ধারা । স্বামীজা গেরুয়া ধারণ করলেও উনাবংশ শতাব্দীর বাস্তব বিশ্বে ভূমিষ্ঠ 
হয়েছিলেন, উীনশ শতকের উত্র্ত নিঃশ্বাস তাঁকে স্পর্শ করোছল । তাই ধমাচার, 
কর্ম রাজনীতি, সমাজনীীতি, জীবনননীতি_সব বষয়ে তান বাঁলম্ঠ, আশাময়, 
'ক্য়াবান মত ব্যস্ত করেছেন ; সেই মতানহযায়ী তান নজে কমযোগের মধো ঝাঁপ 
দিয়েছেন, সকলকে জীবনের চাঁহদা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন, এবং বহুমুখীনতাকে 
পাঁরহার না করে তাকে জীবনের সঙ্গে মেলাবার উপদেশ 'দয়েছেন। আধুনিক 
ভারতে তান দেবকুনার সাঁষ্টি করতে চান নি, বালঘ্ঠ বীরাচার মানযই তাঁর 
আদর্শ । আধুনক ভারতে এই তাঁর সবেত্তিম দান । 
_. শীববেকানন্দ বেদান্তকে ধ্যান ও ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন, যেববেদান্ত নজতঃ 
অনীহ, বেদান্তরস্পর্থশূনা, নম্ষল চেতনামান্ত্॥ শংকরাগার্ধব্যাখ্যাত বেদান্তসওের 
প্রভাবে এদেশে ইহাবমুখী বৈরাগাসাধনা মানুষেৰ পরম পুরঘার্থ বলে স্বীকৃত 
হযেছে । সমগ্র সভার মূলাথা যাঁদ ব্রক্ষতত্ব হয় যে রক্ষতত্ব হচ্ছে আপোষরফাহীন 
অন্বয়বাদ, এবং যে অন্বয়বাদ তাশবের পৃথকসন্তাকে লোপ করে দেয়, হীন্দ্রিময় 
জগৎপ্রত্যয়কে অধ্যাস ব্যতীত আর 'ীকছ ভাবতে পারে না-৩ার দ্বাবা আর যাই 
হোক, জীবসেবা চলে না। কারণ কুম্ভের মদাবরণ ভগ্ন হলে অপাঁরমের সমভ্রল 
ও কুম্ভগভলনন গণ্ড্ষ-পাঁরমেয জল কে কার পাঁরমাণ করবে 2 কিন্তু স্বামী 
যুগয,গব্যাপী ধর্মসাধনাকে এক অভূতপূর্ব উপযোগব।দের সোপানের ওপরে স্থাপন 
করেছেন । বেদান্ত তাঁকে বাস্তবজীবনে উদাশশীন করে নন, দেহাপিঞজবের মধ্যে বন্দশ 
মানুষকে নিৎকামভানে জগতাহতে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে । জীবকে শিব বলে 
11100900৭03 17212519০92, এর ভেদ ভীলমে, ঘরের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করে 
এনং ৬ঈরহ্হবদঘ়ে প্র5ড পৌর" জা?গয়ে স্লানীজী বঙমানকালের সঙ্গে বেদা*তকে 
সমাণবত করেছেন। তান বলোছলেন, “বেদান্ত ভারতীয় ধর্মজীবনকে আঁত অবশ্যই 
ধারণ করে থাকবে 1” (অনুবাদণ। এই বেদাশেতর অর্থ-1051720010 10116107 1 
সেই প্রচণ্ড প্রাণবান ধর্ন, যা আজাধ্ানক ভারুত তামাঁসকতা ও জাড্য দর করে 
প্রাণসঞ্জীব মন্ত্র দান করবে সে সম্বণ্ধে তাঁর ডীন্ত স্মরণীয় ঃ 
শুধ, বেদা"ত পড়ে ক হবে 2 আমাদের বাস্তবঞ্জীবনে িশহদ্ধ অদ্বৈতওবকে 
পরখীক্ষত ও গ্রাতান্ঠত করতে হবে । এওদন ধবে অছ্বৈতবাদ বনেজঙ্গলে আর 
গাঁরকন্দরে বন্দ ২য়ে ছিল । আম একে নির্জনতা থেকে বার করে নিয়ে আসব, 
আর প্রীতাঁদনের কর্মে ও বাস্তবজীবনে এর মহবাণীকে ছাঁড়রে দেব । অদ্বৈত 
দ.ন্দাভ প্রাত গৃহকোণে ধ্বানত হোক, পথেপ্রান্তরে, পাহাড়েপর্বতে অদ্বৈতবাণ? 
িচ্ছারত হোক্। এস ভাই, আমাকে সাহাধ্য কর, কেবল কাজ করে যাও । 
., (অনুদিত ) 


1শষ্য বললেন, “1কন্তু নশায়, ধ্যানসাধনার মধ্যে দিয়েই যে আমার মন অদ্বৈতানুভূতি 


২৬০ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


উপলাব্ধ করতে চায়, কাজ-টাজ্জ বড় এবট। করতে মন চায় না !” তার উত্তরে স্বামীজনী 
[সংহগজর্নে বলে উঠলেন £ 
[ক 2 জড়সমাধতে হওজ্ঞান হয় থাকার 125 দরকার 2.""ধরে 1নলাম, 
ধ্যানের দ্বারা ব্রন্মোপলাব্ধ হলে তোর মযীন্ত হল। 'কন্তু তাতে জগতের কি ঃ 
সারা দীনরার লোককে মীন্ত এনে দতে হবে । আমরা মায়ার জগতে দানাবল্‌ 
জালিয়ে দেব । তবেই তুই অনন্ত সত্যসন্ধ হব। সে সুখের নীবড় উপলাব্ধ, 
সে আকাশের মতো অসীম অনন্বোধ-কে তার মাপ করতে পারে 2 সে রকম 
মনের ভাব এলে তোর বান হরে যানে, নিজের নজত্ব কোথায় ডুবে যাবে, তখন 
তুই প্রত্যেক প্রাণর মধোই িত্রেকে দেখব, গ্রাতি অথ,.পরমাণুৰ মধ্যেই নজেকে 
খজে পাবি । এই অনুভূতি এলে, জগতের সবাইকেই ভালবাসতে হবে, সকলের 
প্রাত অপর.প প্রেম ও করুণার উদয় হ'ব । এর নান যথার্থ বেদান্ত । (অনাদত। 
এই কথাটাই তান আর একটু পণরঘ্কার করে বীঝয়োছলেন 
কি জান, এই ব্র্ধজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ পান পবা তবে নানুষ ভ 
আর সবর্দা ব্রহ্ধপংস্থ হয়ে থাকতে পরে না! বাযাখানকালে কিহু নিয়ে ৩ 
থাকতে হবে। তথন এমন কর্ণ করা উচিত, যাতে লোকের শ্রয়োলাভ হয। 
এজনাই তোণ্রে বলি, অভেদবৃদ্দ্ধতে জীবসেবারপে কর্ন কর। 
। “স্বানাশপ্যসংবাদ" ' 
যথা জ্ত নলাভ হলে তখন মানুষের জনস্ত কর্ণ জিগাদ্ধ তার" হয়ে দাঁড়ায় 
“আত্মজ্ঞানীর চলনবলন সবই জাবের ক্ল্যাণসাধন করে ।” এাঁদক থেকে [তানি 
বেদানওকে 'জগাদ্ধতায়" অর্থে প্রয়োগ করে তানশ শতকের িউমাঠানজনকেই একটা 
নতুন দম্টকোণ থেকে দেখেছেন । তা নহসে এরকম বলবেন কেন-ণওরে ধমকিঘা 
করতে গেলে আগে কৃমবিতাবের পূজা চাই ; পেট হচ্ছেন সেই কর্ম। এঁকে আগে 
ঠাণ্ডা না কলে, তোর ধমকিমে্র কথা কেউ নেবে না ।"ধমকিথা শুনতে হলে আগে 
এ দেশের লোকের পেটের চিন্তা ৮ করতে হবে । নতুবা নেকচার-টেকচারে বিশেষ 
কোন ফল হবে না।”  “স্বামাশধ্যসংবাদ')। 
আধুঁনক ভারতে অননদেব্তার উত্জীবন প্রয়োজন, প্রয়েেজন মহাশদ্রসঙ্ের, 
“যারা একমুঠো ছাতু খেয়ে দ্ঠীনয়া উলটে দতে পারবে ।” বেদান্তকে তিনি তাই 
আধ্নক ভারতের মানুষগড়ার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন । ইহকে বসজন 
দিয়ে ব্যান্তগত ম্যীন্তসাধনা একপ্রবার তামাঁসক স্বার্থপরতা ; কটেস্থ অবস্থা ও মৃহরি 
মধ্যে তফাৎ কোথায়, যাঁদ বশ্বসংসানের হিতে মানুষ নিজেকে বালয়ে দিতে না 
পারে ১ তাই তান বলেছেন, “অন্নাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হবে গেছে-- 
তার তোরা কি কাঁচ্ছস ? ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে । দেশের লোকগুলোকে 
আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শাখয়ে দে, তারপর ভাগবৎ পড়ে শুনাস। কর্ম 
তৎপরতা দ্বারা হক অভাব দূর না হলে ধর্মকথার বেউ কান দেবে না?” 
(“স্বামাশষ্/সংবাদ? ) 


বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারত ২৬৯ 


€ দ্বামাশষ্যসংবাদ? )। এই হচ্ছে আধ্গনকতার বাণ, বর্তমান ভারতের 
জীবনাদর্শ । 

আধুনিকতার যে প্রধান উদ্দেশ্য মানবতার মন্তরঘোষণা, জ্ঞানীবজ্ানময় বি**? 
সত্য বলে চিনে নেওয়া, এবং ধর্ণকর্ম_সমস্ত কিছুকে মানুষের বাস্তব জীবনের 
কল্যাণে প্রয়োগ করা-এক কথায় উপযোগবাদকে উপদ্রব বলে না মেনে তাকে বাস্তব 
জীবন ও মনের জীবনের সঙ্গে এক করে দেখার নব-সমন্বয়বাদই গাববেকানন্দের নল- 
বেদান্তবাদ । আধ্নক্ তামীসিক ভারতে এ এক নতুন সত্ববাদ, যার মূল হচ্ছে প্রচণ্ড 
শজাঁসকতা । 

শুধু ম।নযেব শবীলসদাচার নয়, ধরননকর্ম নঘ, আধডানক ভারতের সমাজ, 
অথ" ত, রাজনশীত, স্বাদেশিকতা-সমস্ত 1কছুকে স্লামীজন আঁদতকাধম 
পাঁজাটভ” দাত্টকোণ থেকে দেখেছেন । জনতাকে এতটা ভালবাসা, শীনবন্ের মুখে 

'দঘে তাৰ দেহটাকে বাঁচানো, শিক্ষা সম্প্রসারত করে জড় মনকে চেতন করে 
তোলা, ব্যাঁণ্টর হাত থেকে সমাণ্টর উদ্ধার- এই হল ববেকানন্দের এরীহক সাধনা | 
বেদান্তবাদণ সর্বত্যাগণ এই সন্াসগ উানশ শতকের শেষাংশে যে পাঁরমাণ মানলপ্রেম 
গ্রচার ক'লুছেন, মনুশসলন বরেছেন, আঁতি সংক্ষমভাবে প্রাতাঁদনেব জীবন ব্যাখ্যা- 
-বশ্লেষণ করেছেন, এবং বার বার যেভাবে তামাঁসক বৈরাগ্য ত্যাগ করে রাজীসকত «৫ 
জশবনভোগের কথা বলেছেন, তাতে যেকোন এপাঁকউীরিয়ান চমকে উঠবেন | স্বামক্ীর 
সৈই উীন্ত--“এখন রজোগুণেরই দরকার । দেশের যেসব লোবকে এখন সব্রগুণী 
নলে মনে ক্ছস্‌--তাদের ভিতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন । এক- 
আনা লোক সব্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব 
উদ্দীপনা 1” ( 'স্বামাঁশষ সংবাদ? )। এই বজোগুণের অর্থ বাস্তব মানুষের 
সবাঙ্গীণ £বকাশসাধ7। মিলের হিতবাদ, কোঁতের ধ্রববাদ, ভ্লেনেসাঁস ও উন্তর- 
রেনেসাঁসেব ম'নবতাবাদ, আধঙ্নক এীতিহাীসক বকাশ-ীববত নবাদ--সবাব ছুর 
সদুত্তর মিলবে এই রজোগুণেব প্রাধানো । ভাই ভান জাত-পাতের ভেদ লু্ত করে 
'দয়ে মানুষের সবঙ্গীণ কল্যাণসাধন করতে চে-য়ছেন, ব্রাহ্মণ্য-অধ্যাষত হন্দহসমাজে 
মহাশ্রতশ্ত্ের আধরোহণ কামনা বরেছেন । এঁদক থেকে তিনি আধ্বীনকতার শুধু 
প্রচারক নন, বাস্তব জাবনকোন্দ্ুক আধুঁনকতাকেই সমগ্র জাত্র পরম পুক্ষার্থ 
বলে ঘোষণা করেছেন । ভার স্বাদোশক, সামাজক, অর্থনৌতক, শিক্ষা বয় 
অসংখ্য ডীন্ষুর মধ্যে এই আধ্ীনক মনোভাব যে-ভাবে ব্যন্ত হয়েছে, তাতে তাঁকে শাবী 
ভারতের যথার্থ প্রাতানাধ বলে গণ্য করতে হয় ॥। ঠেণীসংস্কার, স্মাজসংস্কার, 
জাতীয় ভাবের উদ্দ*পন্, মানুষগড়ার শিক্ষাপ্রচারসতেপার টনত্কাম, িমেহি, 
স্বার্থলেশহাও উদার মানবধর্মের প্রাতষ্ঠা-আধ্নক যুগে ও জীবনে তাঁর এই দান 
এবটা মূল্যবান এতিহাঁস্ক সত্য । বশ শতকের গোড়া থেকে পরবুতর্কালে খারা 
রাজনীতি, সমাজন্গত প্রভীতর চা করেছেন, স্ণক্ুয় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁরা 
কোন-না-কোন দক 'দয়ে এই বীর সন্ন্যাসীর উীত্ব, আদর ও আচরণের দ্বারা 


২৬১ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


প্রভাব ৩ হয়োছলেন । আপ্নষৃগের বিপ্রবশরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর বাণীর 
বাবাই উন্বুদ্ধ হয়োছলেন, প্রেরণা পেয়োছলেন। বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা 
যাদুগোপাল মখোপাধ্যায় জানবেছেন যে, তাঁরা স্বামীজীব পত্রাবলী, 
স্বামাশিষাসংবাদ” এবং কিলম্বো-আলমোড়া” বন্তুতাবলী পাঠ করে দেশের কল্যাণে 
আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হতেন।১ সে যুগে গোয়েন্দা বিভাগের কমচাররা বিপ্লবীদের 
বাড়ণ খানাতল্লশসণ করতে গিয়ে প্রাৎই তাঁদের কাছে বিবেকানন্দের গ্রন্থ আবচ্কার 
কবতেন। সেইজন্য স্বামশজী-প্রাতন্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর সরকারী কিপাদহাষ্ট। 
পড়োছল--সরকার এই প্রাতষ্ঠানকে বন্ধ করে দেবেন দিনা তাও ভাবাঁছিলেন।২ 
বসেলানন্দ বুঝতে পেরৌছলেন, নতুন সভ্যতা, নতুন মানবজ*বনবাদ পাশ্চাত্যদেশ 
থেলে সম্প্রসারত হয়ে গোটা পহীথবীকেই প্রাবত করবে । আগামী 1দনের 
মানবম-পন্তির কথা তান শ্রত্যক্ষকরোছলেন । তান বলেছেন ; 
জনসাধারণ-আঁজ৩ নতুন প্রভাত ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্তজগতে আসতে 
আরম্ভ করেছে, সোস্যাঁলজম এ্যানার্কজম, শ্শীহীলজম- এরকম আরও 
কত দল এসেছে, এরা নতুন সমাজবিপ্লবেন ধ্জা ধরে আসছে । 
( অনাদত ) 
[তিনি এই জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছেন_-“আমার জীবনের একমান্র উদ্দেশ্য, 
তোমাদের অ*তরে সংগ্রামী স্পৃহা জাগয়ে তোলা ।” এই মক, বেদনাত জনতার 
দিকে তাঁকষে তান শাক্ষত সম্প্রদায়কে বলেছেন ঃ 
তোমরা ক ভেবে দেখেছ, লাখো লাখো নরন্ন মানুষ, যারা প্রাচীন যুগের 
প্বেখাষদের বংশধর, তারা আজ কোথায় নেমে গেছে 2 তোমরা ক অনুভব কর, 
কোটী কোটী মান আজও উপোস করে মরে, যুগ পু ধরে তারা উপোস 
কবেই আসছে । ভেবে দেখেছ কি, গোটা দেশের ওপরেই অজ্ঞতা-কুশিক্ষার কালো 
মেঘ নেমে এসেছে 2 এতে ক তোমাদের প্রাণমন তাশান্ত হয়ে উঠে না? এতেও 
কি তোমরা 'নাশ্চন্তমনে ঘুমিয়ে থাকতে পার ? মানুষের এই অধঃপতন 
তোমাদের শরায় শিরায় রঙ্ধে রক্তে স্পান্দত হয় নাঃ এতে তোমরা পাগল হয়ে 
যাও নাঃ তোমরা এমনই অধঃপতনের বশীভূত হয়েছ যে, নামধাম, স্ত্রীপত্র- 
সংসার এমন ?ক ?নজের দেহটাকে পযন্ত ভুলে বসে আছ । 
( অনাঁদত ) 


মন্য্ত্বের এই অপমানই যে সর্বাবধ অকল্যাণের কারণ, সে সম্বন্ধে স্বামীজী 
বলেছেন £ 
তাদের ছঠুলে পাপ হয়, তাদের সঙ্গে বসলে অপাঁবন্র হতে হয়, নৈরাশ্যের 
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বিবেকানন্দ ও আধুৃীানাক ভারত ২৬৩' 


মধ্যে তাদের জন্ম- সারা জীবন তারা সেই নৈরাশ্যের মধোই থাকবে । ফলে 
তারা ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে_-যতদ:র মানুষ নামতে পারে । পাঁথবীতে এমন দেশ 
কোথায় আছে, যেখানে মানুষ গোরৃ-ছাগলের সঙ্গে থাকে, ঘুমোয় 2".এর জনা 
কে দায় 2 আমরাই । উঠে দাঁড়াও, সাহসী হও, সমস্ত অপরাধের বোঝা 
নিজের কাঁধে তুলে নাও। অপর পক্ষের দিকে কাদা ছোঁড়ার দরকার নেই। 
তোমরা নজের দোষেই কম্ট পাও । তোমাদের সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ-- 
তোমরা নজেরাই | ( অনাঁদত ) 
জনসাধারণকে তমোগুণের জড়ত্ব থেকে কি ভাবে রক্ষা করতে হবে ১ এ সম্বন্ধেও 
শান গপঞ্টভাবে বলেছেন £ 
তাদের ধর্মের ওপরে হাত*না 'দয়ে তাদের তুলে ধরতে হবে ।-- সাধারণ 
মানুষই ভারতের একমাত আশাভরসা স্থল । ওপরের সমাজের লোকেরা দেহ ও 
মনের দক থেকে জাহান্নামে গেছে |. জাতি হিসেবে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্য 
হাবয়ে ফেলোছ, সমস্ত দোষত্রাটর এই হচ্ছে একমাত্র কারণ । সেই স্বাতন্ত্য 
আবার দেশবাসীকে 'ফাঁরয়ে দতে হবে, সাধারণ লোককে তুলে ধরতে হবে । 
[হন্দু-মুসলমান-খ্রীম্টান-_সকলেই এই সাধারণ মানুষগুলোকে পায়ের তলায় 
পিষে মেরেছে । তোমরা দেশের ছোট জাতকে ঘৃণা করে এসেছ, ফলে সারা 
দ'নয়ার থেকে তোমরা নিজেরাই ঘ্‌ণার পান্র হয়েছ। ( অনদত ) 
আধ্ীনক ভারতের মনষ্যত্বহীন দাঁরদ্রুসমাজের কথা এতটা প্রেম, আবেগ ও 
গনজ্ঠার সঙ্গে আর কোন: দেশনেতা বলেছেন, অনভব করেছেন জান না। মনুষ্যত্বকে 
প্রাধান্য 'দষে বাস্তবজশীবনের ওপর যথাযথ মন আরোপ করে, রাম্্র ও সমাজে 
এক বাঁলম্ঠ আশাবাদ, মানবতাবাদ, জনকল্যাণবাদ প্রচার করে স্বাম বিবেকানন্দ 
নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠা করেছেন । পরের শতকের সমাজমেবী ও রাজনোতিক নেতারা 
সেই পথ ধরেই চলেছেন, গকল্ত গনম্কামভাবে জনসেবা করতে 'দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন বলে 
তাঁরা দারদ্র মানুষের মনে প্রচণ্ড আত্মশীন্ত জাগাতে পারেনাঁন। তাই একচক্ষু 
হারণের মতো আমাদের সমাজসংস্কার বা রাম্ট্রান্দোলন একপেশে হয়ে গেছে; 
স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব প্রাতত্ঠিত হয়ান। ভোটপত্রের সাহায্যে যেখানে 
যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতা আঁধকার করাই একমান্র রাজনশীতি, এবং সে ভোটাভক্ষ_ 
রাক্তনশীতর জন্যই যেখানে সমাজ-আন্দোলনের ক্রিয়াকৌশল অবলাম্বত হয়, সেখানে 
মনুষ্যত্ব প্রাতীন্ঠত হওয়া সুদ্রপরাহত | 
তাঁর সবচেয়ে বড় কথা-_জনসাধারণকে শিক্ষা 'দতে হবে, তবেই শদ্রাধর্মেরা নব 
দ্বিজ-সংস্কার লাভ করবে । অন্ন আর শিক্ষা--একটা দেহকে বাঁচায়, আর-একটা 
মনকে ক্রিয়াশশল করে, এই দুয়ের অভাবের নাম তামাসিকতা । এই ঘোর তামাঁসক্তা 
থেকে ভারতকে বাঁচাতে হলে একদল নিনহ্কাম, 'নঃস্বাথ+ দেশপ্রোমক বৈদান্তিক 
সন্ন্যাসী প্রয়োজন ; স্বামীজশ সেইজন্যই সারা ভারতে সন্যাসণ-সঙ্ঘ গড়তে চেয়ে- 
[ছিলেন । কারণ তান জানতেন, আধহীনক ভারতকে মন[ষ্যত্ব দিতে হলে, পাঁর্থব 


২৬৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


জীবন ও ইহমুখী সভ্যতার প্রীত আধপতর গুরুত্ব দিতে হবে ; যুরোপের কাছ থেকে 
সেই ধরণের শিক্ষাদক্ষা নিতে হবে, যাতে তমোগুণকে সব্গুণ বলে ভুল না হয়। 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে কোন এক শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করলে তান 
বলেছিলেন £ 
আম কংগ্রেসপী আন্দোলনের প্রাতি বশেষ মন ইন বটে। আমার কাজ 
অনাত্র। 'কন্তু আঁমও এই আন্দোলনকে খুব তাৎপর্ষপূর্ণ মনে করি, এর 
আদশ- সাফল্/মাণ্ডত হোক, এই আমার আন্তারক কামনা । নানা জাতেব 
সংমশ্রণে ভারতে এক-জাঙীয়তা গড়ে উঠছে "| এর দ্বারা ভারতে একাই 
প্রাতান্ঠত হবে । যাকে আমরা গণতান্ত্রক ভাবধারা বাল, এর উদ্দেশ্য তাই । 
এখন শিক্ষার ব্যবস্ধা হচ্ছে, এর পর বাধ্য তামুলক 'শক্ষা সকলের মধ্যে প্রসরত 
হবে । আমদের জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচণ্ড শান্ত রয়েছে, তাকে যথাযথ 
ব্যবহার করতে হবে; ভারতেব মন্তরে প্রচুর শান্ত 'নাহত আছে, আর তাকেই 
জা,তে হবে। ( অনাদত ) 
এখানে লক্ষণণয়, রাজনশীত, শক্ষা, গণতন্ত্র-_এসনের মূল লক্ষ্য যে, ভারতের এ ত্য- 
সাধন, জনসাধারণের কল্যাণ, সে সম্বন্ধে তান নিঃসংশয় । ভারতকে কি আবার সেই 
বোদক যুগে, কি বৌদ্ধষগে ফিরে যেতে হবে £ না সেকালের ছুতমার্গ অবলম্বন 
করে জন্মগত জাতর বেড়া তোর করতে হবে 2 তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের 
অবনত শিরে স্বীক।য ৫ 
এখন তা হলে গক ধরণীয় 2 আমাদের যা নেই, পরর্ণপুরধ“ষদেরও যা ছল 
না, যবনদের ঘা প্রচুর পাঁরমাণে আছে, তাই আমাদের চাই । তা হচ্ছে স্পন্পমান 
জীবনপ্রবাহ, যা যুরোপের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ঘন ঘন 1বচ্ছঠারত হচ্ছে,যা জগতকে 
প্রচণ্ড শান্তশালী করে তুলছে । আমরা সেই শান্ত চাই, স্বাধীনতার প্রত 
আকর্ষণ চাই, আত্মীবশ্বাস চাই, চাই অটল সাহস, চাই কর্মে নপুণতা, চাই 
উদ্দেশ্যসাধনের 'নামত্ত এক্যবোধ, আর চাই নব নব উন্নাতির জন্য আকণ্ঠ 
ণপপাসা-অতাতের প্রাতি মোহগ্রস্ত হয়ে ?নভর করে থাকার ইচ্ছেকে মাঝে মাঝে 
পরখ করে বাঁজয়ে দেখতে হবে। আমরা চাই সেই বিশাল আক্মদ, ধা 
আমাদের সামনের 'দকে অগ্রবতর্ঁ করবে অপাঁরমেয়ভাবে । আমরা চাই 
কমোদ্যোগী রজোগুণের তীব্রতা, এই রজোগুণ যেন আমাদের শিরায় শিরায় 
আপদমস্তক সণ্চরণ করে । (অনাদত) 
এই হচ্ছে নব ভারতের প্রবৃদ্ধ বাণী । উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজসংসকারক, 
রাজনীতিক, দেশসেবক-_সকলেই এইভাবে চিন্তা করোছলেন। নকন্তু সমস্ত যুগ- 
গন্তা, আধুঁনক ভারতের “চরৈবোত? বাণী, বাঁলম্ঠ জবনপ্রত্যয় স্বাম'জীর ধ্যান ও 
কমে” আধকতর প্রচণ্ডবেগে আত্মপ্রকাশ করোছল । সমাজ-আন্দোলন শ্রেণীভেদের 
প্রত বৈমহখ্য, সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রাত িদ্রঃপ,» দরিদ্র মানুষকে মনুষ্যত্থে 
প্রতা্ঠত করবার জন্য আপ্রাণ চেম্টা, মানুষগড়া 'িক্ষারগাতর প্রচলন, আর জীব'ক 


শববেকানন্দ ও আধুনিক ভারত ২৬৫ 


ধশববোধে বিশবাহতে আত্মসমর্থন-_স্বামীজীর জীবনের এই হল ধ্রুব আদর্শ ; ভাবী 
ভারতের পথ-নিদেশ। আধুনিক ভারতের প্রাতি উদ্দজ্ট তাঁর মতামত ও বন্তব্যকে 
এইভাবে কয়েকটি সনত্রে 'নার্দঘ্ট করা যেতে পারে £ 

১। বেদান্ত অনুশপলনের দ্বারা ক্ষুদুত্ব বর্জন, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা, 1নন্কামভাবে 
বশবাহতে প্রাণ সমপণণ। 

২। যুরোপীষ জশবনবাদণ আদর্শকে বজ'ন না করে এীতিহাসক স্বাভাঁবক ও 
সুস্থ জীবনমার্গ বলে গ্রহণ--শ-ন্য জঠরে তত্বাচন্তার চেয়ে পূর্ণ জঠরে জীবনভোগ 
অনেক বোঁশ কাকির । 

৩। রাম্ষণশাসত ও আভজ্ঞাত-নয়ান্ন৩ সমাজব্যবস্থার স্থানে সঝগানবের, 

.(ষতঃ শদ্র-পারিয়া-হেক্ুরের কলঘণ সাধন ও প্রাধান্য বস্তার । 

91 তমোগুণের বদলে রজোগুণের দ্বারা কমোদ্যম সহ্ট । 

ঠে। শক্ষাণীক্ষা সমাজসংস্কারকে ভারতের সমাম্চর খল্যাণে ঠানয়োগ । 

৬। রাজননীতি, সমাজনশীত, ধমণ্দোলন প্রস্ভীতির মূল কথা-মাশবঙা । 
গানবধমহ শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মনুষ্যত্ব সাধনাই 2১১ সাধনা । 

আজকের নে স্বামনীজীর আদ» ভারতবরেরি যথার্থ জীবনাদর্শ বলে স্বাকৃও 
হওয়া উচিত। জাতীয় পরীতহ্যের গ্রাত পূণ আস্থা রেখে, পাশ্চাত্য জাতন্ন বাঁলত্ঠ 
জাঁবনবাদকে গ্রহণ করা অপরাধ নয়। তা বলে তান 'হেডোলস্ট? ছিলেন না; 
এঁহিক সুখসাধনাই জীবের একমান্র উদ্দেশ্য ভা তান বলেন ?ন॥। পরাঁহতে আঙ্দান 
হার শ্রেষ্ঠ উপদেশ । এাঁহকতা বর্জন করে কোন জাতি কখনও বেঁচে থাকতে পারে 
না, এই হচ্ছে তরি ডীন্তর তাৎপর্য । এ্রাহকতার অর্থ-_ মানবতা, ঞহক সুখের অর্থ 
বাহ্স্পত্য বীজমন্ত্র নয় । স্বামীজীর জীবন ও সাধনা মানাঁবক কল্যাণময় এরীহকতার 
অনুক্‌ল--এবং উানশ শতকের ভারতবর্ষ সে আদর্শ কথা স্বীকার করেছিল । 
অধুনাতন ভারতভীম কোন: মন্ত্র জপ করছে জান না; কন্তু তা যাঁদ স্বামীজশী- 
*নাদন্ট জীবনসাধনা না হয়, তা হলে এ জাতিকে গবনাষ্টর হাত থেকে স্বয়ং রন্ধা- 
বধ্ু-মহেশ্বরও বাঁচাতে পারবেন না। ইদানীংকালের দেশনেতাদের নোল 
পাল্টালেও ভোল পাল্টায় 'ঈন। পাশ্চাত্য জীবনের পাঁরদ্ষণ, আর প্রাচ্দেশের 
ইবরাগা-ত্যাগ-তাতিক্ষা-আহংসার জয়োচ্চারণ, ধবজদণ্ডে “িত্যমেব জযতে? লিখে 
নহকামভাবে অনতাচার করা-আজকের ভারতের কর্মকৌশল হয়ে দাঁড়য়েছে। 
চালাকর দ্বারা মহৎ কার্য 'সদ্ধ হয় না, [নিকৃষ্ট কর্মেরও স:রাহা হয় না। এই 
স্বার্থপর, নিবীঁষ” পরস্পর-ীববদমান, সংশয়াকুল, ভীরু ভারতবাসশর স্থলে 
স্বামীজী যে ভারতকে জাগাতে পেরেছিলেন, তা হচ্ছে যথার্থ বীর ভ।রত, বাস্তব 
ভারত, সুস্থ, স্বচ্ছ ও স্বাভাঁবক ভারত ।॥ তাঁর ভারতবর্ষ শূন্য বৈশ্লাগ্যের ঝুল 
খ+জে চিন্তামীণ আঁবন্কারের চেত্টা করে না। দেহকে স্বীকার কঁরে, বস্তুপ্রত্যয়কে 
নায়া বলে ডীঁড়য়ে না দিয়ে, প্রাতীদনের জীবনের মধ্যে জীবসেবার ব্রত নিয়ে নেমে 
এসে বর্তমান ভারতের যে আদশ” স্বামধীজন দোঁখয়েছেন- আসন্ন মহামারীর মধ্যে সেই 


২৬৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


পথই একমান জীবনের পথ, শ্রেয়োপথ | সেই শান্ত, ত্যাগ, ভোগ, বৈরাগা ও িতবাদশ 
মনুষ্যত্বের পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা ক্লীবতা আশ্রয় করোছ, বিনাশের সাধনা করে 
চলোছি, তাই আজ বায়ুকোণে প্রলয়ের দেবতা জেগে উঠেছেন । বিবেকানন্দের আদশ" 
ও সাধনা সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলা যায় £ 
রেমৃত ভারত, 
শুধ্‌ সেই এক আছে, নাহ অন্য পথ । 


স্বামণ বিবেকানন্দ ও আধ্‌'নক ভারতবষ' 
প্রেমবল্পভ সেন 


0 


ভারওবর্ পৃ।থবীব প্রাচীনতম সভ্যতার লঁলাভূম । মিশর, ব্যাঁবলন, সমর, 
মেসোপটোময়া প্রস্তুতি প্রাচীন সভ্যতাগুঁলর সমসামায়ক প্রাচখন ভারতের সভ্যতা । 
কালকমে এই সকল সভ্যতা - ম্পূর্ণ ধ্বংস হইলেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারা 
আধ্ুীনক যুগেও জশীবন্তভাবে প্রবহমান । অর্থাৎ ভারতের সভ্যতার সংপ্রাচীনতার 
সাহং যুক্ত হইয়াছিল ইহার তৃলনাহীন' ধারাবাহিকতা । আধূুগনক ভারতের সভাতা 
বাহরঙ্গে ও অন্তনেকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা হইতে বহুলাংশে পৃথক হইলেও 
আধ্বীনক ভারতের জীবনের মূল 'ভীত্ত সনাতন ভারতখয় সভ্যতা ও সংস্কীতির 
উপরই প্রাতীন্ঠত। আধুনিক তারতের উদ্ভবের ইতিহাস বিশ্লেষণ কবিলে উহার 
সাঁহত প্রাচঈন ভারতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধাঁট ফুিয়া ওঠে । 

বর্তমান ভারতে আধাীনক জীবনধাবার উৎপাত্ত অবশ্যই ভারতবর্ষে ইংরেজ 
রাজত্বকালে । কারণ সমাজ জীবনে, রান্ট্রশাসন ব্যবস্থায়, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, দৈনান্দন 
শীবনে যন্ত্রের ব্যবহারে ইওরোপে যে নূতন জগবন যাত্রার প্রবর্তন হইয়াছিল, ইংরেজ 
শাসনের মাধ্যমে তাহা ভারতবর্ষেও প্রবেশ করে। রেল, টোলগ্রাফ ও ইওরোপয় 
জ্ঞান বিজ্ঞানের চচাঁ ভারতবর্ষের আকৃতি ও প্রকৃতিকে বিপুলভাবে পাঁরবা্তি করে। 
ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রগীল হইতে একাদকে বৈজ্ঞাগনক চিন্তাধারা ও অপরাঁদকে 
বাঁভন্ন যন্ত্রের আঁবহ্কার ও ব্যবহার, ভারতের জীবনধারাকে নূতন পথে প্রবাহিত 
করিতে আরম্ভ করে। ইহার সাঁহত যুন্ত হইয়াঁছল শাসক ইংরেজের নিজস্ব ধর্ম-- 
থ্রীন্টধর্মের প্রচার-আভযান। ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও 
গ্রীষ্টধর্ম বিস্তারের প্রচেম্টা আধ্ানক যুগে ভ।রতায় জশবনে একটি সঙ্বটেব স্ষ্ট 
কাঁরয়াছিল। 

আধুঁনক ভারতবর্ষের প্রধান সঙ্কট একাটি সমস্যার রূপ ধারম়া প্রকট হয়__ 
আধ্ুীনক ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতীয় ধারাবাহকতার সাঁহত যোগ রক্ষা করবে কিংবা 
আধুনিক ভারতবর্ষ সমাজে, রাত্ট্রে, সংস্কৃতির জগতে,ণশলেপ, সাহিত্যে ও ধর্মজশীবনে 
প্রাচীন ভারতকে বর্জন কাঁরয়া ইওরোপকে পাঁরপ্ণভাবে গ্রহণ কারবে 2 ভারত- 
বাসীর মনোজগতে এই জিজ্ঞাসা প্রবল আলোড়ন সহ।স্ট করে। 

এই আলোড়নের ফলে আঁধকাংশ 'শাঁক্ষত ভারতবাসগর নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ও চিন্তাধারা এবং তাহার ধারক ও বাহক ইংরেজ জাতির শ্রেম্ঠতা অবশ্যস্বীকাষ 
বাঁলয়া প্রাতভাত হয়। এই মনোভাব হইতে এক দিকে হিন্দু কলেজের “ইয়ং বেঙ্গল 
দলের যাত্ারম্ভ। অপরাদকে কেরী ও ডাফ প্রমুখ শ্রীষ্টীয় প্রচারকদের খ্রম্টধ্ম 
1বিস্তারের উৎসাহ-উদ্দীপ র সত্রপাত। এই দুই ধারার মধ্যবতঁ রামমোহনের 


সি স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


ব্রাহ্ম আন্দোলন । সেই আন্দোলন প্রাচ্ঈন ভারত হইতে কেবলমাত্র উপ।নষদ শাস্ত্রকে 
[দ্বধাগ্রস্ত স্বীকাতি দিয়া যাত্রা শুরু কাঁরলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনকে ঈশবরের 
আনশ্টবদির্পে গ্রহণ করে । ভারতে ইংরেজ উপানবেশের পন্তনও ভারতবাসীর 
সর্বাবধ উন্নাতর অপাঁরহার্য উপায়রূপে গণ্য হয়। বাস্তবক্ষেত্রে ইওরোপের 
অনগমনকে রামমোহন কর্তব্য বাঁলয়া নধরিণ কারয়াছলেন । আধ্ীনক ভারতবর্ধ 
সজনের ক্ষেত্রে ভারতের চিবন্তন চিন্তাধারা ও জীবন সাধনার যথার্থ অনুবর্তন 
[তানি কব্বে নাই। 

প্রাগীন সমাজের অনবতর্ঁ ভার তীয়গণ অনশ্য প্রচলিত আচার-আচরণকে 
দৃঢ়ভাবে অনুসরণই বাঞ্চনীয় মনে করতেন । কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রাচীন 
পন্থী সমাজের ব্রাহ্ষণ পাণ্ডতদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ রামমোহনাঁবরোধী মনো- 
'ভাবকে অক্ষপ্ন রাখয়াই "হণ্দ কলেজ স্থাপন কারয়া দেশে পাশ্চাত্য শক্ষা প্রবর্তন 
উদ্দেখগা হইয়াঁছলেন। আধ্বীনক যুগেত্র জীবনযাত্রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার যে প্রয়োজন 
আছে, রামমোহনাবরোধী হইয়াও এ কথা তাঁহারা বুঝতেন । 

আধ্ানক ভারতবর্ষের জন্মলগ্নের প্রাক্কালে জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবন 
নন্পাক৬ দ্যান্টভঙ্গীর মধ্যে এইরূপে একটি বিপরদত জাদর্শ সংঘাতময় বিরুদ্ধ 
পাঁরবেশ গাঁড়মা উতিয়াছল । “ইং বেঙ্গল” ও খ্াষ্টীর প্রচারকের দল আধুঁনক 
'ভারতবর্য হইতে প্রাচীন ভারতকে সম্পূর্ণ ম্যাছয়া ফৌলতে চাহয়াছল । ব্রাহ্ম 
সমাজ ইওরোপণীয় সভ্যতার শ্রেঠভা ও গ্রশম্টধর্মর আপোক্ষক উৎকর্ষকে সম্পর্ণে 
1শরোধার্য করেন এবং প্রাচীন ভারত হইতে সামান্য ?কছু ভাবকে (উপাঁনষদের 
রক্ষবাদ ) গ্রহণপুরব্ক আধ্ঞজানক ভারত গঠনে সচেন্ট হন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতে আধুনিক জীবনের পক্ষে ইংরেজ শাসন অপাঁরহার্ 
॥ছল। ভারতবর্ষ বে একদা স্বাধীন ছিল এবং দীর্ঘকাল ভারতবাসী যে বিশেষ 
গোৌরন্‌ ও দক্ষতাব সাহত রাম্দ্র, সমাজ, ?শভপ, সংস্কাতি প্রতীত পাঁরচালনা কাঁরয়া ছল 
--এ বিশ্বাস তাঁহাদের [ছল না। অতএব ইংরেজ প্রভূত্বকে স্বীকার কাঁরয়া ইংরেজের 
নকট অ সেদন-ীনবেদবের নবী তকেই তাঁহারা জাতীয় জীবনের মূলনীতি বাঁলয়া গণ্য 
কারতেন। এই মনোভালই রামমোহনের ভারতে ইংরেজ উপানবেশ স্থাপনের বাবার 
পশ্চাতে ক্রিয়াশখল ছিল । দেবেন্দ্রনাথ সামাঁজক জনবনে রক্ষণশীলতাকে অন-সরণ 
কাঁরলেও ভারঙবাস যে স্ব'দশ শাসনে সক্ষম, এ বষয়ে আস্থাশীল 1ছলেন না । 
আর কেশবচন্দ্র তো ভারভ শাসনে ইংরেজের আধকারকে ব্রাহ্গধর্মে বিশ্বাসের 
মত্যাবশ্যক অঙ্গে 1800] 0£ ০:56) পারণত কাঁরয়াছলেন ! 

ইংরেজ আনুগত্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতার গৌরব-__ এই দুহাটির অনুমরণে 
আধ নক ভাবতেব জঈবন-গঠন প্রয়াসের প্রাত প্রথম একাঁট প্রাতবাদের সর ধ্যানত 
হইল বাঁঙকমচন্দ্রের লেখনীতে । ভারতবর্ষ যথার্থ জ।তীয়তাবাদের পথেই আধহীনক 
ভারতকে গঠন করিবে, এই আদর্শই ভারতে নবজাগরণের সান্ট কাঁরয়াছন। 
বা পনচন্দ্রের ভাষায়, “বাঁঙকমচন্দ্র ছিলেন এই নব জাগরণের পুরোহিত ॥ ১৮৭৩-৭৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধু'শীনক ভারতবর্ষ ২৬৯ 


ুনত্টাব্দে প্রকাঁশত “বঙ্গদ্শন' পান্রুকা ছিল এই জাগরণের মহখপন্র 17১ 
“সঈতারাম” উপন্যাসে বাঁওকম স্ঙ্গতভা-ব আক্ষেপ করিয়াছেন যে আধীনিক 
ভারতবাসী গঈতা ছাড়িয়া 1১11] পড়ে, কাঁলদাস্রে পারবতি ১৬17৮ পাঠ কবে 
এবং ডীঁড়ফ্যার প্রস্তরাশল্পকে উপেক্ষা কাঁরয়া সাহেব বাঁডর চীনা পুতুল হাঁ কাঁরয়া 
দেখে । বাঁঙ্কম স্বয়ং সে যৃগে 211]] এর হেম্ঠ ভন্ত ছিলেন এবং ইওরোপখয় সভাতা 
ও ইংরেজ সাহত্যের সম্ভবতঃ শেষ্ঠ ভারতীয় গুণগ্রাহ ?ছলেন। ক'তু ভারতপয় 
[চিন্তাধারা ও সাংস্কীতক আদশেরি মাহমাকে ভিন অভ্রান্তভাবে অনৃভব কগরয়া- 
ছিলেন। প্রাচগন ভারতশয় গচন্তা ও জখবন ধাবার উৎকষের সাহত ইওরোপখষ 
সভ্যতা ও চিন্তার সা্মলনে আধুনিক ভাবত গাঁডয়া উঠিবে এই ধারণা 1তাণা সপরতট- 
ভানেই বান্ত কাঁরয়াছিলেন । বাঁঙ্কম চিন্তার শ্রে সহম্ট তাঁহার 5 
বখ্যা। িকন্তু গীতার মান্র প্রথম চার অধ্যায়ের ব্যাখ্যা ?লাখয়াই বাঁওকমনে ই 
ভর“. হইতে দায় লইতে হন । ফলে ভারতীয় ও পাশ্চাভা চিন্তাধারার সমন্বযেক 
পণ চিন্রাট দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরবার ৬বকাশ তাহার হন নাই । ইশা 
বাতীও বাঙকমের ভাবপ্রচারক্ষেন্র বাংলা সাঁহত্ের পাঁরাঁধব মধ্যেই সঈমাবদ্ধ ছল । 
সার সে যগে বাংলা সাহিঠোন পাঠকসংখা আবশাই 1বরাট ছিল না। 
পেজন্য সমগ্র ভার৩বর্ধ অপেক্ষা কীরক্াছিশ এই প্রাচা ও পাশ্চাতা আদশেবি 
ধথার্থ মূল্যায়ন ও সার্থক সমন্বয়ের আবসংবাদত গ্রবন্জার জন্য । সেই য.গান্্রটা 
আঁদ্বতয় প্রবস্তার আগব৬বি হইল স্বাম। শীববেকাণন্দ্রে মধ্যে । সেই 01800 ৮৬ 
1[)1৮1175 [181)0 স্বদেশলি ও [বদেশী উভয় সমাজকেই ভারতবর্ষের টি মাহমা ও 
এঁ। :হাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে প্রুব চেতনা দান কাঁরয়াছলেন । তাহার্ই ফলে ভারঙবঘণ 
নবণ্ধে স্বদেশীর ভান্তি ও াবদেশটর ঘৃণা উভয়ই দূর হইয়া ছল 
পাশ্চাত্য সভ্যতার াঠ সংঘাতের যুগে যখন ভারতবর্ষ তাহার জাতখয় 
স্শীবনকে কোন পথে পাঁরচালত কাঁরবে এই সমস্যার গম্মখীন হয়ত তখন স্বামদ 
দয়ানণ্ণের নেতৃত্বে আর সমাজেরও উদ্ভব হইয়াখল । ভারতবষ কে আধ্ানক যুগে 
ভারতীয় পথেই চলতে হইবে, ইওরোপের পথে নহে এই ভাবধারার বালচ্চ প্রবন্ডা 
1ছলেন স্বামশ দয়ানন্দ। নাঁপনচন্দ্র নিভূলভাবে ব্রাঙ্গ সমাজ ও আধ সমাজের 
পার্থক/ ধনদেশ কারয়াছেন- আরসমাজ ব*বাস কাঁরত যে সমাজ সংস্কার অথবা 
ধর্ম আন্দোলন-কোন বিষয়েই ভারতবষের ব্রাঙ্ধ দম্টর অনুসরণে ইওরোপের 
দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই । বৈদিক ভারতই সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার উভয় 
ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের পথ প্রদর্শক হইতে পারে । কিন্তু আর্য সমাজের জাতীয় 
মনোভাবে একট মান্রাতীরন্ত পাশ্চাত্য বিরোধিতা প্রকাশ পাইয়াছিল । ?বজ্ঞানচচাঁ ও 
প্রযযান্তীবদ্যার জগতে ভারতের পক্ষে ইওরোপের নিকট িক্ষণনয় অনেক কিছ.ই ছল 
_এ কথা বাঁঙ্কম ও িবেক।নন্দ বুকিতেন এবং বাঁলতেও "দ্বিধা করতেন না। 
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২৭০ স্মরণে মননে বীববেকানন্দ 


আধাঁনক ভারতীয় জীবনযাত্রায় ইওরোপের নিকট পাঠগ্রহণ অপারহার্য ছিল। 
পাঁরপূর্ণ পাশ্চাত্য বিরোধিতা নহে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় 
স্থাপনই সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে কল্যাণকর । বাঁঙ্কম ও ববেকানন্দের 
অনপ্রেরণায় সেই লক্ষাই আধুনক ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য হইয়া 
উাঠয়াছে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় মন্ত্রের প্রথম ও প্রধান উদ্গাতা যে গববেকানন্দ তাহার 
প্রমাণ বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য জগতে পদার্পণ | তাঁহাব পূর্বে বামমোহন ও কেবশচন্দ্ 
ইংল্যাণ্ডে [গয়াঁছলেন। ভাবতবাসীদের মধ্যে প্রথমে রামমোহন ও তৎপবে বেশ্বচন্দ্র 
পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষ সম্মানলাভও কাঁরয়াছলেন । কিন্তু সেক্ষেত্রেও 'বাঁপনচন্দ্রের 
উীন্ত তাঁহাদের সাঁহ৩ ববেকানন্দের পার্থকাটি সুশ্দরভাবে প্রকাশ কাঁবযাছে--2[205 
( /152]001021000০ 1৬119১101) ) ৬25 00807108115 ০0৮০ 111১0 00115]. 011৭5190.*-- 
[০৭1)005 1716১১00 ০৯ [92]]5 00৩ 1065580 0£ 47010110700. 01010210101 
0771১019111, ১০ ৭1১০ ৬৮১ [83 01০১৯96০ ৬1101) 120009]9 007913072 
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10911510101 0170 170110015, ৬15০1১91)01)09 11770 0110:90 2 07911511000 0115 
01101৬01০21 13110110100 £৯101:1020 ০১011,৮00 9 1215 179.010132] 0৮1181090.- 
»বামণ) [ববেকানন্দের প্রচাবকাধহি প্রকৃতপক্ষে আমাদেব সবপ্রথম বৈদেশিক প্রচার । 
কেশবচণ্রের প্রচারকে একপ্রণার সুসংস্কত ইউানগোরযান খ্রীষঞ্টমতমান্র বলাচলে । 
বাঁটশ ও আমোরকান শ্রোতাদের সম্মখে প্রদন্ত প্রভাপচণ্দর মজমদাবেন ভারণও 
অনুরূপ ॥ কেশব অথবা প্রঙাপ তাহাদের স্বদেশবাসীব সংপ্রান শাবধারা এবং 
উপলাব্ধগ্ালর ঘানন্ঠ সাঁনিধ্যে আসেন নাই । শাহণ্দদ্ধর্ন বালতে তাহার উক্চাঙ্গের 
নোৌতিকতা অথবা গভীর আধ্যাখ্রকতা কোনটাই বাঁঝতেন না। বাস্তাবক উহ। ছল 
পৌত্তীলকতা, বহু ঈশ্বরবাদ ও জাতপ্রথানান্র । তদানীন্তন ঘৃগে ইওরোপ ও 
আমোরকায [হন্দুধর্ম সম্পকে সর্বজনীন ধারণা ছল এরুপ । হিণ্দুধর্ম সম্পকে 
পাশ্চাত্যের এই ধারণার প্রথণ প্রাতবাৰ স্বামী ববেকানণ্দই কারয়াছুলেন। 

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় সংস্কীত ও চিন্তাধারার প্রচারকর-পে রামমোহনের ভূমিকা 
সম্পর্কে 'বাঁপনচন্দ্রের একাঁটি ডীন্ত বিশেষভাবে স্মরণীয়] 02 0855 ০৫ 
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স্বামী শববেকানন্দ ও আধুদাীক ভারতবর্ষ ২৭১ 
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_রাজা রামমোহন রাষের সময় হইতে ব্রাহ্ম সমাজ বৃটিশ ও আমোরকার 
ইউনটোরয়ানদের 'পতৃসুলভ সহানুভূতি লাভ কাঁরয়াছে। 'বাঁপনচন্দ্র কেশবচন্দর 
ইংল্যান্ড ভ্রমণকে রামমোহনের ইংল্যান্ড গমনের পাঁরবর্তে "7১০ 0050 00015959019 
[701810 0155101) €0 :7)619150 বাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছেন। কারণ গবাপিনচন্দের 
শ্লেষণী দশীষ্টতে “032 2909 5 81061191) ৮1516 1190 11006 0100 1000100-- 
10001 0106 501150100097)6১5 06 01০ 1[000191) [0901016 017610561৩5, ৯-_রাজার 
ইংল্যাণ্ডগমন ভারতীয় জনমানসে কোন প্রভাবই বিস্তার কাঁরতে পারে নাই। এ 
প্রসঙ্গে আলোচনাস্থলে 'বাঁপনচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে কেশবের ইংল্যাণ্ডে গমন প্রথম 
ভারতীয় ?শীক্ষত সমাজে আত্মগৌরব জাগ্রত কাঁরয়াছল । িকন্তু কেশবের যে 
বা?্মতা ইংরেজ জনসাধারণ ও ইংরেজ পাঁণ্ভিত সমাজকে মুগ্ধ কাঁরয়াছিল তাহার 
?বষয়বস্তু ?ক হল 2 0০১০১ 01190 : [0000 2100 4512. তেই তাহার গিববরণ 

হয়াছে । এইভাবে যে শবখ্যাত ভারতীয়গণ াববেকানন্দের পরবে বাহভরিতে গ্রমন 
বরয়াছেন, তাঁহারা ?বদেশে ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি প্রচারে কোন ভূমিকা গ্রহণ 
করেন নাই । কারণ সভ্যজগৎকে যে ভারতের দবার মতো ছু আছে তাহা তাঁহারা 
[বশবাস কাঁরতেন না । যান পরবতর্ণ জীবনে ভারতীয় ভাবধারা গুচারে প্রভৃত খ্যাত 
অজ ন কাঁরয়াছলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বববেকানন্দের পর্বে ইংল্যান্ড গমন কাঁরলেও 
তাঁহার সেই যাত্ন। তাঁহার ব্যান্তগত ইংল্যাণ্ডভ্রমণ ব্যতীত অন্য কোন তাৎপর্য লাভ 
করে নাই । ১৮৭৮ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে িয়াছলেন। 'কণ্তু 
সেই ইওরোপধান্রী রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগৎ ও জীবনকে দোখলেও পাশ্চাত্য জগ 
রখাপ্দরনাথকে দোখবার বা বাঁঝবার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই । অথাৎ মানব- 
সভ্যতার রঙ্গমণ্ডে বাণশীৰ৩রণের আধকার লাভ কাঁরতে তখনও তাঁহার গবলশ্ব আছে । 
এই প?রপ্রোক্ষতে াববেকানন্দের পাশ্চাত্য জগতে প্রথম পদার্পণ যে বিরাট 
আলোড়ন ও ভারত মাহমার অভূতপূর্ব স্বীকাতর হাতহাস বগনা কার হল তাহা 
যমন মনোমুগ্ধকর তেমনই আবস্মরণীয় । 

১৮১৯৩ খ্রনত্টাব্দে সেপ্টেপ্বির মাসে গিচকাগোর ধম'মহাসভায় অপারাচত ও সহায়- 
সম্বলহীন এক ভারতীয় তরুণ সন্গ্যাসীরূপে বিশ্ব হাতহাসের রঙ্গভূমিতে 
শবণপকানন্দের অভাবনীয় আবিভবি। সেই বাবপুল জনসনাগমে বিশ্বের প্র।সদ্ধ 
পাণ্ডতমণ্ডলণীর সমাবেশে প্রথম বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে 1ববেকানন্দ একাটি অলৌ?কক 
কশীর্ত স্থাপন কারয়াঁ লেন । বতআ 01] 1701910, িতআ ৬০01] 77015006, 
প্রমুখ শবখ্যাত সংবাদপত্র হইঠে আরম্ভ কারিয়া, হিরাস ম্যাক্সিন: হাযা'রয়েটং মন্‌রো, 
আযান বেশান্ত, ধন্পাল প্রন্থীত সভাকক্ষে উপাস্থত মনীধযমণ্ডপ সই 0১০10701০ 
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২২ স্মরণে মননে 'াববেকানন্দে 
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1000 এলং 0120: ৮০ 101৬1060101 নামে বান্দত ববেকানন্দকে ববাস্মত 
গ্রদ্ধাঙজগাল অর্পণ কাঁরয়াছলেন । ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভারত সংস্কাঁতির শ্রদ্ধাপ্রত 
অনুশখলন ও আলোচনার আঁবসংবাঁদত আধকার-স্বীকীত সেই দিন হইতেই লাভ 
হইয়াছিল । 

বৌদ্ধম গে একদা যে ভারতবর্ধ এশয়ার বিভিন্ন দেশের জ্ঞানসাধকদের তীর্খক্ষেত্রে 
পারণত হইয়াছল, শত শত শতাব্দীর ব্যবধানে এই প্রথম সেই ভারতবর্ষ পুনরায় 
গাশ্চাত্যজগতে দর্শন ও সংস্কাতির মহাতীর্থরপে পাঁবগাঁণত হইল । চিকাগে” 
ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের অন্য তম প্রধান' মাবউইন মেরী স্নেল দ্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে 
১৮৯৭ গ্রীত্টাব্দে 10010) ০] পান্রকায পত্র লিিয়াছিলেন-ি৩৮০ 0৩:05 
[)0 ৭০  ঠ101)011090৮2 2 10101:০৭270861৮৩ 01 2010৩ 01000150)0--%8 
0910109১০৭0 09 60120010060 200 4১751101560 ৮ 1:510109 01 1 50 00001701, 
11 07০১০ 9255 _1066 2০০০৩১৭101৩ 00 £07011080. 10001101ৎ. € এই প্রথম 
প্রচল৬ ভাবানসারী দূর্ল ব্যাখ্যা ৮ রিকর্তে হিন্দধনেল একজন বিশ্বস্ত প্রব্জা 
আঘে।বস্]াণ জিজ্ঞাস শানঘষের স"নহখে উপ স্থত হইযাছেন। টা ভার বেছি 
আত্মনৈেএনার এই গৌবন ও 1ঝম্বাস ছিল সবপেক্ষা শ্রাণপ্রদ উপাদান 

১৮১৭ গ্রীত্টাবেদ 41770 17010181৬0100 পাত্রকায় আমে'রকার কয়েকজন ন্জ্ঞ 
পাণ্ডি৩ স্বামধজশকে যে পন 'লাঁখয়াছলেন ভাহা প্রকাশিত হহয়াছল । এ পন্রে 
মানবদাতর ধক্যসংস্খাপনে স্বানজীত বাণ। আমোরকায় যে অপর প্রেরণা সা 
কারয়া।ছন আাহারু সাক্ষা আহে । যথা ও “৬৬ 179611-50 50101) 10০9১16101৯ 2. 
[105০ 19091) ৮1৬0] 0% ১০1১০] 220. ০01 00119002601 00০ ১%৮2101 92909- 
1117109, 100৬0171010 01021 2 [1010 500001011৮৩ 110021650 2100. 1011]65--11721 
01০5 20 01 £:9810 2010109] ৮2110 11) 52126101106 0106 0195 01111900515] 200 
70100061070] ০০055০৩০ 07১6206 102010155, 210 17 10011911005 00 7621126 
0006 50110917165 0. 17012020161201012912105 -৬--আমরা বিশ্বাস কার, এই 
ধরনের ব্যাখ্যা যাহা আপান এবং আপনার সহকমা স্বামী সারদানন্দ কারয়াছেন, 
সেইগ্ীল কেবল চিন্তা ও উপযোগতার খোরাকমান্র নহে, তাহার একাঁটি গভবরু 
নোৌঙক মূল্য আছে । কারণ তাহা দূর দূরান্তরের শানুষগাীলর মধ্যে সৌহাদর্য ও 
ভ্রাঃত্বের বন্ধনকে দ্‌ঢ় করে এবং সবধির্মের অনুমোঁদত মানাবক সম্পকের একা- 
প্রাতষ্ঠায় স্যহায্য করে । 

এই পন্রের স্বাক্ষরকারীরা 1ছলেন আমোরকার প্রধান চন্তাশীল মনশীষবন্দ। 
যেমন উইলিয়াম গেমস সি. সং এভাবেটও জরা, এম) জেম-সও জন: এইচ রাইট, 


&ে ৬1৮০1522177. 1]. 1170191) ০ড509005, ০৫, ৩. 9, 8056 & ৪, ৪, 


€91)041), 0, ]4ু 
৬ 77210707107 177 17101071 1$21)51001061, 0. 176 


স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুীনক ভারতবর্ষ ২৭৩, 


জোসায়া রয়েস্‌, জে. ই. লাফ, এ. ও. লভজয়, রেচেল, কেন্ট্‌ টেলর, সারা 1স, বুল 
ও জন প. ফক্স । 

হাভর্ডি দিশববিদ্যালয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে বন্তুতার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতকে শিক্ষার্থীর পাঁরবতে শিক্ষাগুরুর আসনে স্থাপন করেন । পাশ্চাত্াজগতে 
শববেকানন্দ যে ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার কেবল প্রথম নহে, প্রধান প্রচারক 
ণছলেন তাহা তাঁহার অন্্রেরণা ও শনরেশে প্রকাশিত 10121008581 পাত্রকা 
সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায় 1020৬ 01 100 
017110950101)5 0720 1795 2 02662: 1151)0 00 1702 16810 2170 €0 12 50001201705 
011 0৬৮10 [01011050101)2175 01091]. 0102 21)0121)0 01১11095010195 0 [10019, 2190. 
[016 02010012119 00০ ড6৭21)9 . 0131195001)5 --৭-_-ভারতবষের প্রাচশন 
শঁনশাস্ত্র, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন অপেক্ষা যোগ্যতর অন্য কোন দর্শনশাস্ত 
,ছে বাঁলয়া আমার জানা নাই, যে শাস্ত আমাদের দাশশীনকদেরও শ্রবণযোগ্য ও 
পঠননয় । 

ণববেকানন্দের সংস্পর্শে আপসয়াই ম্যাক্সমলর ভারতাতআ্মার মূর্ত-বিগ্রহ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও ীন্তু” পুস্তকাঁটি রচনা কাঁরয়াছিলেন । পাাথবীব্যাপশ মানব- 
এঁক্যের উদ্বোধন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীরূপ উৎস হইতে সৃচত হইবে, ইহা 
ণতাঁন বাঝয়াছলেন । বদেশীর ঘৃণাকে দুর কাঁরয়া ববেকানন্দ ভারতবর্ষকে 
শ্রদ্ধার আসনে প্রাতীষ্ঠত করেন। অপরাঁদকে ভারত সম্বন্ধে স্বদেশণর ভ্রান্তি ও 
উপেক্ষাকেও তান অপসারত কাঁরয়াছলেন । পাশ্চাতা জগৎ হইতে 'ফারয়া 
আসবার পর কলম্বো হইতে আলমোড়া পরন্ত তাঁহার গবজয়শ বীরের আভযান 
প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির জয়যাত্রা । 'তাঁন ভারতের প্রাঁত প্রান্তে 
উপাঁস্থত হইয়া সেই সেই অণ্লের আঁধবাসীদের বোঁশলট্য ও ভারতীয় সভ্যতার 
মর্মবাণ জ্ঞাপন করেন । অপরাঁদকে সেই ভারতীয় ভাবধারাকে দেশবাসী আপনাদের 
জশবনে কিরূপে প্রাতিকাঁলত কাঁরবে তাহারও গনদে'শ দেন । দাক্ষণ ভারতে দাঁড়াইয়া 
[তাঁন ভারতবাসঈকে স্মরণ করাইয়াছেন যে এই সেই অমর আচার্ধগণের পহণ্যভীম । 
উত্তর পাঁশ্চম ভারতে 'ীগয়া জাতীয় আত্মরক্ষা সংগ্রামের ললাভূঁমি বালয়া তাহাকে 
নির্দেশ কাঁরয়াছেন। আবার পুব্ভারতে তান দেশবাসীকে উপলাহ্ধ কাঁরতে 
বাঁলয়াছেন ষে ইহা শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবভববের মহাতীর্খ । কলম্বো হইতে 
আলমোড়া পযন্তি যাত্র।পথে তাঁহার প্রদত্ত বন্তুতাবলী আধ্ীনক ভারতের নব বেদ । 
সেই বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ভারতবাসী আধ্ঁনক যুগে ভারতবর্ষের যথার্থ 
সবরুপকে চাঁনতে পাঁরয়াছে ও আত্মপাঁরচয় লাভ কাঁরয়াছে। এই গৌরবময় 


৭. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ+ অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসন, মে খণ্ড, 
পৃঃ ১৭ 
স্ম. ম. বি. /১ম/১৮ 


২৭৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


ভারতবর্ষকে রামমোহন উপেক্ষ। কাঁরয়াছেন, কেশব ইহার যথার্থ পাঁরচয় পান নাই 
এবং “ইয়ং বেঙ্গল দল ইহাকে ধিক্কার 'দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের এই অখণ্ড 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে পর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল না, আর বিদ্যাসাগর এই বিরাট 
জীতাঁয়তার কজ্পনা কাঁরতে পারেন নাই । আধুনক ভারতবর্ষ” ভারতের চিরন্তন 
সত্য ও এীতহাঁসক ভূমিকাকে 'ববেকানন্দের নিকট দীক্ষাণ্হণ কাঁরয়াই চিনিতে 
পাঁরয়াছে। 


জ্বামীজণ-উপানষদ ও ভারতসভ্যতা 
নাঁচকেতা ভরছাজ 


প্রাচচ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে একটি আলোকিত সমন্বয় ঘটাতে চেয়োছলেন 
স্বামজী। কারণ াব*বমানবতার একজন প7ণ্যন্রাতার্পে এ পথেই একমাত্র বিশ্বের 
কমমযন্ত সম্ভব- একথা 'তাঁন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন । স্বামীজীীর মতে বাহঃ- 
প্রকীত ও অন্তঃপ্রকীতিকে বশীভূত করাই হল মানুষ হয়ে ওঠার উপায় । তাই যুগপৎ 
' চাই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মীচন্তা । “এই অন্তজগিতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য প্র তভা সম্যক্‌ 
[বিকশিত হইয়াছে, যেমন বাহজ গতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রাতিভা ।--এই দুইাঁট আদর্শের 
মিলন ও সানঞ্জস্য হইবে বত'মান কালের মঈমাংসা ।৮”১ অথাৎ সমগ্র মানবসভ্যতার 
দুইটি দক- মৈন্রেয়শ ও কাত্যায়নী সভ্যতার যুগপৎ কণা ছাড়া বিশ্বের সকল 
মানুষের সবস্মিক বন্ধন বামোচনের আর কোনও দ্বিতীয় পন্থা নেই বলেই তিনি মনে 
করতেন । বস্তৃতঃ “আদান-প্রদানই প্রকীতর ?নয়ম; ভারতকে যাঁদ আবার উঠতে 
হয়, তবে তাহাকে ানজ এ*বর্-ভাণ্ডার উন্মুস্ত কাঁরয়া পাঁথবীর সমুদয় জাতির 
1ভতর ছড়াইয়া দতে হইবে এবং পাঁরবর্তে অপরে যাহা ীকছ্‌ দেয়, তাহাই গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে ।”২ ইওরোপীয় সভ্যতা সম্পকেও এ একই সমন্বয়ের 
বাণণ উচ্চারণ করলেন স্বামীজাঁ : “জড়রশান্তর লীলাভূমি ইওরোপ যাঁদ নিজ সমাজের 
1ভান্তি পাঁরবর্তন কাঁরয়া আধ্যাত্কতার উপর স্থাঁপত না করে, তবে পণ্চাশ বৎসরের 
মধ্যেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । উপানষদের ধর্মই ইওরোপকে রক্ষা কারবে |” যে 
সব কর্মপ্রয়াস ও প্রচেত্টা আমাদের প্রত্যহের জবনচাকে সচ্ছল সমৃদ্ধ করে তোলে, 
অন্নময়, প্রাণময় এবং কছ,টা মনোময় কোষেরও পাঁরচযয়ি জীবন ও জরীবকার নানা 
উপাদান সংগ্রহ করে,যে সভ্যতা মানুষের হাতে তুলে ?দচ্ছে এইসব কলকারখানা, 
যন্ত্রপাতি, এরোপ্পেন, হোলকপ্টার, রৌডও-টোলাভশন, ওষুধ-সত্তর, নানা গৃহসামগ্রী, 
অন্ন-পান-প্রসাধন প্রন্তীতি বানর বস্তুসম্ভার এবং আরও সব আঁবহ্কার - তাকে 
আমরা বালি কাত্যায়নী সভ্যতা এবং যা মানুষকে শুধুমাত্র শাশ্বত শান্ত ও অমৃতের 
আধকার অর্জনে সহায়তা করে, যেসব কর্ম প্রয়াস, চিন্তাভাবনা, তপস্যা ও 'নাঁদধ্যাসন 
সকল মানুষের জন্য সুধান্র সন্ধানে তৎপর, যা জীবনকে প্রসারিত করে দেয় বৃহতের 
আভমুখে, যুক্ত করে আমাদের ব্যন্তি-চিত্তকে মহাজীবনের সঙ্গে, বিশাল 'বশ্বের 
গরন্তনী ছন্দের সঙ্গে মিল রেখে-_-তার নাম মৈন্রেয়ী সভ্যতা । কিছুটা মনোময় 
এবং বাকা িজ্ঞানমষ ও আনন্দময় কোষের অপাবৃঁতি ঘটায় যেসব কর্মপ্রয়াস ও 
প্রচেস্টা-_-তাই মৈল্রেয়ী সভ্যতা । এই মৈন্রেয়ী ও কাত্যায়নী সভ্যতায়, স্বামীজশর 
ভাষায়_-সকল মানুষের দেহ-মন-আত্মার পাঁরপূর্ণ 'বকাশ ঘটোছল একাদন এই 
ভারতবর্ষে । ধন্তু প্রবতারকালে নানা এরীতহাঁসিক ও নৈসার্গক কারণে, কিংবা বলা 
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যায়-জীবনের স্বাভাঁবক নিয়মেই, কাত্যায়নী সভাতাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে, 
জীবনের ভারসাম্য হাঁরয়ে_ আত্মন্রষ্ট হয়েছিলাম আমরা বৌদ্ধযুগের শেষে । তারপর 
বহুদযুগ আমরা গভীরতম অন্ধকারের অন্তরালে হারয়ে গিয়োছলাম । অথচ 
আমাদের দেশেরই এক মহায়সশ নার? উচ্চারণ করোছিলেন--“যেনাহং নামৃতা স্যাং 
িমহং তেন কুষমি৮ যাতে আমি অমৃত পাব না-তা য়ে কী হবে আমার £ 
আর একটি আশ্চর্য বালকের কণ্ঠেও আমরা শুনোছলাম এই মৈন্রেয়খ সভ্যতার 
মহত্তম মর্মবাণ--'ন বিত্বেন তর্পণীয়ো মনষ্যঃ»স্তৃপীকৃত বিত্তের সণয়ে পারিতৃপ্তি 
নেই মানৃষের, সুখ নেই অতৃপ্ত আত্মার । এসব কথা সত্য সন্দেহ নেই, তব বুঝ 
শেষ সত্য নয়-অন্ততঃ একালের দরিদ্র, ক্ষাধত ভারতবর্ষের পক্ষে খেটে-খাওয়া 
ঃসথ রন আর্ত সাধারণ মানুষের প্রত্যহ জনবনচযরি পাঁরিপ্রেক্ষায় | প্রসঙ্গতঃ মনে 
পড়ে ঘৃগগুরুর কণ্ঠের সেই অব্যর্থ অমোঘ জীবন-বাণন : “খাল পেটে ধর্ম হয় 
না।” মনে পড়ে শিকাগো ধমমহাস্ভায় পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই খালি পেটের 
সমস্যার কথা স্বামীজণ তুলে ধরোছিলেন 'গব*বজনের কাছে, প্রাচ্য সবাঁধক অভাব-_- 
ধর্ম নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পাঁরমাণে আছে । ভারতের কোট কোট আর্ত নরনারী 
শৃদ্ক কণ্ঠে কেবল দুটি অন্ন চাঁহতেছে । তাহারা অন্ন চাহতেছে, আর আমরা 
তাহাঁদগকে প্রস্তরখণ্ড 'দিতোঁছ । ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা 
দর্শনশাস্ত শেখানো তাহাকে অপমান করা 1--.আঁম আমার দাঁরদ্র দেশবাসণর জন্য 
তোমাদের 'নকট সাহাধ্য চাহতে আঁসয়াছলাম 1৮৪ বস্তুতঃ এই খাল পেটের 
সমস্যার সমাধান ঘটে 'ন আজও । অথচ [19521017966 01 “7 ; 17690, [72170 
2170 [7০916---অথার্থ মাঁস্তন্ক, বাহু ও হৃদয়ের যুগপৎ সগুল্বাতি ঘটানো, উপাঁনষদোস্ত 
সেই অনময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের সমাহার ও 
সমন্বয়ই যে সামাগ্রকভাবে মানবজীবনের একক আঁন্বস্ট ও পরম কাম্য--এতে কোন 
সন্দেহ নেই। 
তাই জাতক জীবনের সমস্যার সমাধানে স্বামীজশ ঘোষণা করলেন--“আমরা 
শনবেধের মত জড় সভ্যতার 'বরুদ্ধে চশৎকার কাঁতোছ । নাকারবই বাকেন? 
হাত বাড়াইয়া না পাইলে আঙুর টক বালব না তো 1ক !-""বাহ্যসভ্যতা (708151181) 
আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের আঁতারন্ত বস্তুর বাবহারও আবশ্যক, 
যাহাতে গরীব লোকেদের জন্য নূতন নূতন কাজের সাঁন্ট হয়।৮৫ “আমাদের চাই 
[ি জানিস 2 স্বাধীনভাবে স্বদেশী 'বদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর ৪০৫60০৫ (বিজ্ঞান) 
পড়ানো ; চাই €5০01০9] ০৫1০8610 (কারগাঁর শিক্ষা), চাই যাতে 17005১0:৮ 
(শিল্প )বাংড়; লোকে চাকার না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে ।”৬ “আর 
আমাদের প্রয়োজন সেই শক্ষার-_যার দ্বারা চারন্র গঠন হয়, মনের বল বাদ্ধ পায়, 
বাঁদ্ধবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে । চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
(৬৬০৪: 9০1০০) সাহত বেদান্তের সমন্বয়- ব্র্থচযণ শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস 
হবে যার মূলমন্ত্র ৮7 





স্বামী জী-উপ্নষযদ ও ভার তসভ্যতা ২৭৭ 


পণভূতাত্মক পৃথবীতে পণ্ভুতের এই দেহকে অস্বীকার করে, কা ব্যান্তগত, কী 


সমান্টগত ভাবে কোনাঁদক থেকেই মানুষের পক্ষে, মানবসমাজের পক্ষে, বেঁচে থাকা 
সম্ভব নয়। উধ্বয়িত পদাম্পত প্রত্যয়ে সমগ্র জীবনকে পাঁরপূর্ণ বিকাঁশত করে 
তোলাই (116 05০00108) মানুষের জশীবনসাধনা । তাই মানুষকে একই সঙ্গে জয় 
করতে হবে বাহঃপ্রকৃতি ও অন্তগপ্রকতিকে । বস্তুতঃ মানবসভাতার জয়যান্রার 
ইতিহাসই ীবধৃত হয়ে আছে এই দৈত-প্রকীতি বিজয়ের মধ্যে । “যতক্ষণ মানুষ 
প্রকীতকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা 
চলে। এই প্রকীতর দুইট কুপ- অন্তপ্রকীতি ও বাহঃপ্রকীতি ।৮৮ কিন্তু আমরা 
সর্বশান্ততে শুধুমাত অন্তঃপ্রকীতিকে জয় করার নামে দীর্ঘকাল উপাসনা করে এসোছ 
জাড্য ও তমোগু ণর অন্তহীন তমসাকে, আশ্রয় গ্রহণ করোছি কাপুরুষতার ও 
কলৈবোর । অথচ দুর্বলতাই পাপ । কাপঞ্নুষের কোনোদন মস্ত নেই । স্বামীজশর 
নিজের ভাষায়-_“আসল কথা, এ কাপুরংযত্তবের চেয়ে পাপ নেই ; কাপুরুষের উদ্ধার 
হয় না_-এ 'নাীশ্চত । আর সব সয়, এট সয় না। ওট যে ছাড়বে না, তাব সঙ্গে 
আমার আর সম্পর্ক গলে কি 2-"এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে-"-তবে 
মানুষ ।৮৯ এই জান্যেই উপানষদের “অভগঃ” মন্ত্রকে স্বামীজী বারবার তুলে ধরেছেন 
আমাদের কাছে--“উপাঁনষদ বাঁলতেছেন, হে মানব তৈজস্বী হও, দুর্বলতা পাঁরত্যাগ 
কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে- আমার কি দুর্বলতা নাই » উপানষদ 
বলেন, আছে বটে, 1কন্তু আঁধকতর দুর্বলতা দ্বারা ক এই দুর্বলতা দূর হইবে ? 
পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? উপাঁনষদ বালতেছেন-হে মান, তেজস্বদ 
হও, উঠিয়া দাঁড়াও । বার্ঁ অবলম্বন কর। জগতের সাহত্োর মধ্যে কেবল 
উপানষদেই “অভ” এই শব্দ বারবার বাবহৃত হইয়াছে_আর কোনো শাস্ত্রে ঈশ্বর 
বা মানবের প্রাত “আভীঃ বা ভয়শুনা এই বিশেষণ প্রযুক্ক হয় নাই । অভ 
ভয়শুন্য হও ।৮১০ কোহাই পার্থ ক্লীব হয়ো না! পক্রেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ | 
নৈতত্বধ্যপপদাতে ৷ ক্ষুদ্রং হদয়দৌর্বল্যং ত্যঞ্চেহাঁত্তত্ঠ পরন্তপ ॥, এই মহামল্তে 
দীক্ষিত ক তে চেয়োছলেন স্পাীজী নতুন ভারতবর্ষকে। সমগ্র জাতিকে রক্ষা 
করতে গয়ে এসোঁছলেন মর্বনাশা তমোগুণের প্রচ্ছন্ন গোপন ভযাবহ আক্রমণ থেকে । 
সমবেত করতে চেয়োছলেন জাতিকে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বিজয়ী প্রাঙ্গণে । পাশ্চাত্য 
সভ্যতার রজোগুণকে সণ্থারত করে দিতে চেয়েছিলেন স্তাঁমতশান্ত মৃতপ্রায় 
ভারতবর্ষের শরায় উপাঁশরায় । স্বামীজীর িনজের ভাষায় : “যাহা যবনাঁদগের 
[ছল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইওরোপণয় গবদ্যদাধার হইতে ঘনঘন মহাশান্তর সণ্থার হইয়া 
ভূমণ্ডল পাঁরব্যাপ্ত কাঁরতেছে, চাই তাহাই । চাই সেই উদাম, সেই স্বাধানতাপ্রয়তা, 
সেই আত্মীনভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকাঁরতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নাতি- 
তৃষ্ণা ; চাই-সর্বদা পশ্চাদ্দৃ্টি কাৎ স্থগিত কাঁরয়া অনন্ত সম্মখ.সম্প্রসারত 
দষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক 1শরায় রায় সণ্টারকারী রজোগুণ ।৮১১ আবার 
বললেন, “শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মাস্তচ্কে প্রাতভা নেই ! ক হবে 
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রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা, আম নেড়ে চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই--এজন্য 
আমার প্রাণান্ত পণ | বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব | “টীত্তত্ঠত জাগ্রত”_ 
এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম । তোরা এ কাজে আমার সহায় হ।*১২ তা 
হলে পথ ?ক ?--তাও বলে দিয়ে গেলেন--“তোমরা কি সাম্য, স্বাধসনতা, কার্য ও 
উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মীব*বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দ: হইতে পারো ? ইহাই 
করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা কাঁরব । তোমরা সকলে ইহা কারবার জন্যই 
আ'সয়াছ। আপনাতে ীবশবাস রাখো 1৮১৩ পুনশ্চ “আমাদের এখন আবশাক-_ 
শান্ত সণ্টার । আমরা দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছ। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে এইসকল 
গুপ্তাবদ্যা, রহস্যাবদ্যা, ভূতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে । এগুলির মধ্যে কিছ মহৎ 
তত্ব থাকতে পারে, কন্তু এগীল আমাদগকে প্রায় নম্ট কাঁরয়া ফোঁলয়াছে ' 
তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক-লৌহের মতো পেশী ও 
বজ্বদ্ঢ় স্নায়ু । আমরা অনেক দিন ধাঁরয়া কাঁদয়াছি। এখন আর কাঁদবার 
প্রয়োজন নাই, এখন 'িনজের পায়ে ভর দয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও । আমাদের 
এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদগকে মানুষ কারতে পারে । আমাদের এমন 
সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদগকে মানুষ কাঁরয়া গাঁড়য়া তোলে ।:*- 
এখন বীর্যবান হইবার চেষ্টা কর । তোমাদের উপাঁনষদ--সেই বলপ্রদ আলোকপ্রদ 
দিব্য দর্শনশাস্গৃলি আবার অবলম্বন কর'"*জগতের মহত্তম সত্য সকল আত সহজ । 
যেমন তোমার আৰস্তত্ব প্রমাণ কাঁরতে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহাও সেইরূপ 
সহজবোধ্য । তোমাদের সম্মুখে উপাঁনষদের এই সত্য সমূহ রাহয়াছে । ওই সত্য- 
সকল অবলম্বন কর, এগুলি উপলাধ্ধ কারয়া কার্ষে পাঁরণত কর-_তবে নশ্চয় 
ভারতের উদ্ধার হইবে 1৮১৪ 

পারব্রাজক সন্্যাসীরূপে আসমদ্দ্র হিমাচল ঘুরে স্বামশীজনী দেখেছেন কী দুঃখ, 
কণ দৈন্য, কী যন্ত্রণা, কী নদার্ণ দাঁরদ্র্ের মধ্যে, আশক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে 
ডুবে আছে সমগ্র দেশ, দেশের কোটশী কোটা মানুষ ! শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ- 
ধারণের প্লান" বহন করে করে আজ তারা হারাতে বসেছে তাদের মনুষ্যত্ববোধ। 
“কোটী কোটী দেব ও খ্াষর বংশধরগণ” আজ শাঁশক্ষায়, অনাহারে ানযতিন- 
ধনপনড়নে, শোষণে ও শাসনের জহালায় পশতে পাঁরণত । ভারতবর্ষের এই ভয়ানক 
অধঃপতন, এই ভীষণ আক্ষয়ী রূপ প্রতাক্ষ করে_বেদনাবদ্ধ স্বামীজী উন্মাদের 
মতো ঘুরে মরেছেন সারা ভারতবর্ষ। একেবারে শূন্য পেটের চেয়ে এক টুকরো 
রুটিও ভাল-_নর্মম এই প্রাণসত্য উপলাব্ধ করে নিজেকে তিন একজন সমাজতন্ত্রী 
বলেও ঘোষণা করোছিলেন । বুঝোছিলেন এরীহক জীবনের স্যত্ব পাঁ৫চযাঁ ও পাঁরপীষ্ট 
ছাড়া, প্রাত্যহিক 'দিনযাপনের মান উন্নত না করে, অর্থনোতিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য 
ছাড়া জাতির মুন্তি নেই। তাই স্পণ্ট প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেন-_- “ভারতকে উঠাইতে 
হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বস্তার কাঁরতে হইবে, আর পৌরোহত্য- 
রূপ পাপ দূরীভূত কাঁরতে হইবে । আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন 1১৫ 


দ্বামীজশ-উপনিষদ ও ভারতসভাতা ২৭১ 


“আগে কৃমবিতারের পুজা চাই--পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম-_একে আগে ঠান্ডা না 
করলে, তোর ধর্কর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাঁচ্ছস না, পেটের চন্তাতেই 
ভারত আ্থর !-" ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর 
করতে হবে । নতুবা শুধু লেকচারে-ফেকচারে বশেষ কোন ফল হবে না ”৯৬ 
“প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরীব লোকেরা অনশনে 
মারতেছে, আমরা তাহাঁদগকে আঁতীরন্ত ধমেপিদেশ দিতোছ ! মত-মতান্তরে তো আর 
পেট ভবে না ।৮ ঈ-_সকল মানুষের সবাক্মক বম্ধন মোচনের মহান রূপকারের কাছে 
তাই এই ভূখণ্ডের মানুষের ক্ষুধার ও দারদ্র্যের বন্ধন, আঁশিক্ষা ও কুসংস্কারের বন্ধন, 
পরাধীনতার বন্ধন মোচনের প্রয়োজন সবচেয়ে জরুরী হয়ে দেখা 'দয়োছল । এই 
দুঃখ থেকে-_ এই দৈনা-হাহাকার থেকে-দহঃসহ ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে- আঁবরাম 
অসহায় এই অপমতত্যু থেকে মস্ত দিতে "হবে মানুষকে সব চেয়ে আগে । তাই এীহক 
জশবনের প্রগাতি ও সমুন্নাতির জন্য পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের কছুটা গ্রহণ না করে 
আমাদের উপায় নেই । বিশেষ করে পাশ্চমের বিজ্ঞান, প্রযযান্তীবদ্যা গ্রহণ করতে হবে 
আমাদের বভূক্ষ: ?বপন্ন জনগণের অন্নবস্ব্রের সমস্যার সমাধানে । জাতির নিদারুণ 
সঙ্কটে-_রামকৃষ্ণ সংঘ প্রাতষ্ঞার জন্মলগ্নেই স্বামীজণ তাই 'মনুষোর দৌহিক মানাসক 
ও পারমার্থক উন্নাতিকজ্পে..-তাহাদের সাহাযা করা”, এবং শশঙ্প ও শ্রমোপজনীবকার 
উৎসাহ বধণনের কাজকে মিশনের অবশ্য কৃত্যের অন্তর্গত করে নিলেন । "শরীরমাদ্যং 
খলু ধম সাধনম্‌ 1 অতএব সমাজের সকল মানুষের শরীর রক্ষার প্রাতও সমান দৃম্ট 
রাখা এবং “নীচ শ্রেণীর লোকাঁদগের মধ্যে বদ্যা ও ধর্মের বতরণ”__মশনের প্রথম 
কাজ বলে গণ্য করা হল এবং যেহেতু অন্নের ব্যবস্থা না করতে পারলে ক্ষুধাত ব্যস্তর 
ধর্ম হওয়া অসম্ভব, তাই ইতর জনসাধারণের জন্য অন্নাগমের নতুন উপায় উদ্ভাবন ও 
প্রদর্শন করা 'মশনের সবাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম অবশ্য কতব্য বলে গবঘোষত হল । 
তাই সন্ত্যাগন সন্াসণ হয়েও বেলয্ড় মঠের পাঁরাধর মধ্যে বেদান্ত বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে কাঁরগরী ও প্রযযান্তীবদ্যার মহাঁবদ্যালয় স্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন 
স্বামীজাী । 

যাঁদও জাতির প্রত্যহের বাস্তব জশবনের সম্যক সম:ল্লতির জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
ও প্রযান্তীবদ্যার কর্ষণা অবশ্যম্ভাবী এবং একান্ত প্রয়োজন মনে করেছিলেন 
স্বামীজপ, তথা প এই পাশ্চাত্য 'বদ্যাগ্রহণের অন্য ভয়াবহ পাঁরণাম সম্পকেও সমান 
সচেতন ছিলেন গত ন। পাশ্চাত্য স্ভ্যতা-সংস্কাতর বাহরঙ্গ জৌলুস ও তার চোখ- 
ধাঁধানো চাকচিক্যের সর্বনাশা ও সর্বগ্রাসণ প্রলোভনের কথাও 'তাঁন বিস্মৃত হন নি। 
পাশ্চাতা সভাতার প্রবল আকর্ষণ জাতিকে স্বধম'চ্যুতির অন্ধকারে গনক্ষেপ করতে 
পারে_-এ আশঙকা তাঁর 'ছল। 

অথচ তান একথাও জানতেন--“ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব ; 
পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য 
জগতের জগবন গনভ'র কাঁরতেছে 'নাশ্চত, এবং 'নম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত কাঁরয়া 


২৮০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


রজোগৃণপ্রবাহ প্রাতবাহত না কারলে আমাদের এীহক কল্যাণ যে সমুৎপাঁদত হইবে 
না ও বহুধা পারলোৌঁকক কল্যাণে বিদ্ন উপ্পাস্থত হইবে, ইহাও নিশ্চিত ।৮”১৮ 
জানতেন এঁহিক কল্যাণের জন্য গুরুর ভাষায় জাতির খাল পেটের+- সমস্যার 
সমাধানের প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের অপরা শবদ্যা আয়ত্ব না করলেও চলছে না এবং 
পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্কীতির অনেক দকছু ভালো আছে যা আমাদের বেঁচে থাকার 
প্রয়োজনেই আহরণ করা আবাশ্যক । কিন্তু পাশ্চমী বদ্যার এ ভালোট,কু 1শখতে 
ণগয়ে আমাদের খে ক সর্বনাশ সংঘাঁটত হতে চলেছে__তা স্বামীজ"? তাঁর জীবদ্দশায় 
দেখে গিয়োছলেন_ ক পাশের ধুম, আর দাদন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন 
ক ?-_ না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভালো । শেষে অন্ন জোটে না। এমন 
17161) ০০00০801010 (উচ্চাশক্ষা) থাকলেই ফি, আর গেলেই বাকি? তার চেয়ে একট: 
15010101081] 6008000 (কারগার শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে 
পারবে ; চাকার চাকার করে আর চেঁচাবে না ।”১৯ তাই পাশ্চাত্য 'বদ্যা শিক্ষার 
সম্ভাব্য পাঁরণাম সম্পর্কে তখনই স্বামীজশ তাঁব উদ্বেগ আর শঙকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
স,স্যার সমাধানের পথ-ীনদেশও রেখে গেলেন--“যদ্যাঁপ ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য 
বশবধতরঙ্গে আমাদের বহুকালাজতি রত্বরাণজ বা ভাঁসয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল 
আবর্তে পাঁড়য়া ভারতভাঁমও এরাহক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায় ; 
ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মুলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ 
করতে যাইয়া আমরা “ইতোনম্টস্ততো ভ্রম্ট£ হইয়া যাই । এই জন্য ঘরের সম্পাত্ত 
সর্বদা সম্মুখে রাখতে হইবে ; যাহাতে আ-সাধারণ সকলে তাহাদের 'ীপতৃধন সবর্দা 
জানতে ও দোৌঁখতে পারে, তাহার প্রযত্ব কাঁরতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নভাঁক হইয়া 
সর্বদ্বার উন্মুন্ত করিতে হইবে । আসক চারাঁদক হইতে বা*মধারা, আসুক তাঁর 
পাশ্চাত্য কিরণ । যাহা বীর্ধবান বলপ্রদ, তাহা আবিনন্বর ; তাহার নাশ কে 
করে চিনি ৩ 

এখানে “ঘরের সম্পাত্ত এবং শীপতৃধন” বলতে স্বামীজশী ভারতেব কাব্যসাহত্য, 
শশলপ-সঙ্গীত, ধর্মদর্শন-বজ্ঞন ও তার ধ্যান-ধাবণা, আচার-অন-ঘ্ঠান, ভাবনা চিন্তা, 
নীতি-নয়ম প্রভভীত সব কু য়ে সামাগ্রকভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংকাতিকে 
ব:ঝিয়েছেন এবং স্বর্ণদীপ্ত অতীত ভারতবর্ষের গৌরবময় কীর্তকাহনী ও 
যশোগাথা সম্পকে আমাদের সচেতন হতে বলে গেছেন । স্বধর্মত্রস্ট, আত্মব*বাসহশীন 
পরানুবাদ ও পরানুকরণাপ্রয় সমকালের পরাধীন ভারতবাসণী দর কাছে স্বামীজী 
তাঁর 'বাঁভন্ন বন্তৃতায়, পত্রে ও রচনায় সংপ্রাচীন মহান এই ভারতনংস্কাতর 
উজ্জ্বলতম দিকগ্াল বারবার তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন নি। তান চেয়ে 'ছলেন সামাগ্রক- 
ভাবে ভারতসংস্কীতির সঙ্গে 'নীবড়তম ভালবাসা সম্পাঁদত হোক ভারতবাসীর। 
নজের দেশকে, গনজের জাতিকে, নিজের এতিহ্কে আমরা যেন চিনতে 'শাখ, 
জানতে পার আমাদের উজ্জব্লতম অতাঁতি ইতিহাসের সমগ্র পথরেখা । তা হলেই 
ভারতবর্ষ আবার ফিরে পাবে আপন [বিলুপ্ত আত্মীবশ্বাস এবং মাথা তুলে আবার 


স্বামী জী-উপনিষদ ও ভারতসভ্যতা ২৮১ 


স্বভমিতে স্বাঁধকারে দাঁড়াতে পারব আমরা । নিজের দেশের--স্বীয় মাতৃভূমির 
মহান উত্তরাধকার সম্পর্কে সচেতন হলেই আর স্বধর্মভ্রম্ট হবার ভয় থাকবে না। 
তখন আর বাইরে কোনও আকর্ষণেই প্রলুব্ধ হবার সম্ভাবনা বা আত্মীবরুয় করার 
আশঙ্কা থাকবে না। তখনই আবার আমরা স্বদেশ প্রাতমার অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনে 
দেশ-দেশান্তর থেকে যথেচ্ছ আহরণ করে গনয়ে আসতে পারব দুমূলণ আভরণ- 
অলঙকার-প্রনাধন প্রন্তীত । তাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বিপুল এ*ব্ধদীপ্ত এীতহ্যের 
সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দিতে 'ীজেই এগিয়ে এলেন স্বামীজী । ইওরোপায় সভ্যতার 
সঙ্গে তুলনা করে ভারতসংস্কীতির শেম্ঠত্ব প্রাতপাদন করে ঘোষণা করলেন-__ 
“তোমাদের ধর্ম যখন কজ্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিন শত বৎসর 
আগে আমাদের ধর্ম সমপ্রাতিষ্ঠত । বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজা । প্রাচীনকালে 
ভারতবর্ষের আর একাঁ৭ দান বৈজ্ঞাঁনক-দস্টসম্পন্ন চিাকৎসকগণ । স্যার উই'লিয়ম 
হাণ্টারের মতে 'বাবধ রাসায়ানক পদার্থের আ'বশুকার এবং বিকল কর্ণ ও নাসকার 
পুনগঠিনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবষ“ আধুনক িকিৎসা-বজ্ঞানকে সমংদ্ধ 
কাঁরয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কাতত্ব আরও বেশী । বীঁজগাঁণত, জ্যাঁমাতি, 
জ্যোতীর্বদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরবস্বর্প মশ্রগাঁণত - হাদের 
সবগৃলই ভারতবর্ষে উদ্ভাঁবত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভাত্িপ্রস্তর- 
স্বরূপ সংখ্যা-দশকও ভারতমনীষার সান্ট। দশশাট সংখ্যাবাচক দশামক 
(1)501079] ) শব্দ বাস্তাবক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা 
এখনও পযন্ত অপর যে-কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রাঁহয়াছ। সঙ্গীতে 
ভারত জগৎকে দয়াণে প্রধান সাতাঁট স্বর এবং সুরেব তিনাঁট গ্রামসহ স্বরালাঁপ- 
প্রণালী । খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ মব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ 
কাঁরয়াঁছ। ইউনোপে উহা প্রথম আসে মান্র একাদশ শতাব্দীতে । ভাষা-বজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাঁদসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইহরোপাীয় 
ভাষার ভীত |. সাহত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অপর 
যেকোন ভাষার গ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য ।...শল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও 
লাল রঙ উৎপাদন করে এবং সব্রকার অলঙ্কার-নমণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায় । 
চাঁন ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছল । ইংরেজী “সুগার কথাটি সংস্কৃত 
শেকর্রাঃ হইতে উৎপন্ন । সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস 
ও পাশা খেলা ভারতেই আবিক্কৃত হয়। বস্তুতঃ সব দক দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ 
এত বিরাট ছল যে, দলে দলে বৃভূক্ষু ইওরোপায় ভাগ্যান্বেীরা ভারতের সীমান্তে 
উপাঁস্থত হইতে থাকে 1৮২১ আবার অন্যত্র বলেছেন_-“গাণতের জারম্ভ এখানে | 
আজ পর্যন্ত তোমবা সংস্কৃত গণনানৃযায়ী ১, ২, ৩ হইতে ০ পযন্ত সংখ্যা গণনা 
কাঁরতেছ। সকলেই জনে বাজগাঁণতের উৎপাঁত্তও ভারতে । আরা নউটনের জন্মের 
হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা মাধ্যাকর্ষণের কথা জানত ।৮২২ 

ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতি ভাবসম্পদের সন্ধান, আ'বিছ্কার ও প্রচার করে 


২৮২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


পুনবরি বললেন : “দর্শন, নীতিশাস্ত ও আধ্যাত্মিকতা যা কিছ মানুষের 
অন্তার্নীহত পশহসত্তা রক্ষা কারবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরাতি আনিয়া দেয়, যে- 
সকল শক্ষা মানুষকে পশত্বের আবরণ অপসৃত কাঁরয়া জন্মমত্যুহীন চিরপাঁবন্ন 
অমর আত্মারূপে প্রকাঁশত হইতে সাহায্য করে-_এই দেশ সেই-সব গকছুরই পুণ্য- 
ভাম।*-.আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শানয়া থাঁক। এককালে 
আঁম9 ইহা শব*লাস কাঁরতাম । শীকন্তু আজ আঁভজ্ঞতার দঢভীমতে দীভাইয়া, 
সংণারমনন্ত দৃষ্টি লইয়া, সবোঁপাঁর দেশের সংস্পর্শে আঁসয়া উহাদের আতরাজত 
চিন্রসমূহের বাস্তবরুপ দোঁখয়া সাবনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল । 
হে পাবত্র আধয'্ভীম, তোমার তো কখনও অবনত হয় নাই । কত রাজদণ্ড চ্ণ 
হইয়া দুরে 'নাক্ষপ্ত হইয়াছে, কত শান্তর দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে ?॥য়াছে, 
[কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা আত অভ্প লোককেই প্রভাবত কারয়াছে। 
উচ্চতম হইতে বনম্মতম শ্রেণধ অবাধ ীবশাল জনসমাম্ট আপন আঁনবার্ধ গাঁতপথে 
ছুটয়া চাঁলয়াছে ; জাতশয় জশবনস্োত কখন মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখন প্রবল 
জাগ্রতভাবে প্রবাহত হইয়াছে । শত শতাব্দীর সমুজ্জবল শে:ভাযান্রার সম্মুখে আম 
স্তাম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযান্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা 
স্তিযিতপ্রায়, পরক্ষণে 'দ্বগূণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা 
রানীর মতো পদাবক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে র:পান্তাঁরত কারবার জন্য মাহমময় 
ভাঁবষ্যতের আভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন ; স্বর্গ বা মতের কোনো শান্তর সাধ্য নাই 
_-এ জয়যান্রার গাতিরোধ করে 1৮২ * 

স্বীয় স্বদেশবাসীকে তাদের এীতিহ্য সম্পকে শ্রদ্ধাবান করে তুলতে কুম্ভকোণমং 
বস্ততায় আবার স্বামীজী বললেন--“:-1 006 টিতে 005০6 আ৪. 00005 প্রত 0০ 
[০০০ 001: 7715001108115 9০00160. ০1021:90167 95 & 9001০" ২৪ ভারতবর্ষের এই 
ইতিহাস-ধৃত এবং ইতিহাসের ধারাপথে প্রবাহিত, বহুকালের এীতিহ্যলালিত আমাদের 
এই জাঁওর শিরন্তন বৌঁশল্ট্য শ্রদ্ধায় অনুসরণ করে অগ্রগাতর শাঁবরে শাবরে 
আমাদের সেই মহান ভুমিকা প্রীতম্ঠাপত করে এীগয়ে গেলেই মৃত্যুঞ্জয় ভ।রতবাসীর 
প্রাণশান্ত আবার পূর্ণতার এশ্বর্ষে বিকশিত হয়ে উঠবে । আমাদের জাতীয় চিব্র- 
নৌশষ্ট্য স্মরণ কারয়ে দিয়ে আত্মীবশ্বাসের মহত্তম বাণী শোনালেন স্বামীজশী 
ভারতবাসকে, “ভারতের কার্ধ প্রণালী আধ্যাত্মক-_সে কাজ রণবাদ্য বা সৈন্য- 
বাশহনীর আভধানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল প:থবীতে 
নিঃশব্দ শীশরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সন্তাঁরত হইয়াছে, অথচ প:থিবীর 
সুন্দরতম কুসমগ্ীল ফুটাইয়া তুলয়াছে ।৮২৫ 

বস্ততঃ জাতিকে আত্মস্থ, 'স্থতধী করবার প্রয়োজনেই ীপতৃধন” বা “ঘ"রর 
সম্পাত্ত” সর্বদা আমাদের চোখের সম্মুখে রাখার পথ-ীনর্দেশ। তার প্রভূত 
ধনসম্পদ ও সম্পাত্ত থাকলে এবং সেই মহৎ এমবর্ষের সন্ধান জানা থাকলে- ভাইয়েরা 
আর লোভে, হীন সংশয়ে ও ষড়যন্তে িগ্ত হতে পরস্পর হানাহাঁন, মারামার করে 


স্বামী জী-উপানষদ ও ভারতসভ্যতা ২৮৩ 


ছিন্ন-বাচুন্ন হয়ে যায় না, যেতে পারে না। অকারণ অর্থহীন আত্মকলহে প্রবৃত্ত 
হয়ে বিনাষ্টর অন্ধকারে 'িলুগ্ত হয়ে যায় না। ভারতবাসণরা যাঁদ সাঁত্য তাদের 
“ঘরের সম্পাত্ত' ও ণপতৃধনের কথা জানত, পাঁরচয় থাকত তাদের এশ্বর্যদীপ্ত 
উজ্জল সাংস্কীতিক উত্তরাধকারের সঙ্গে, তা হলে সমগ্র দেশব্যাপী আজ এমন ভয়াবহ 
1বাচ্ছল্রতাবাদ ও গবভেদব্যীদ্ধ আমাদের গ্রাস করতে পারত না। জাতীয় সংহতি এমন 
করে ধূল্যবলনণ্ঠত হতে পারত না। “ঘরের সম্পাত্ত', শপতৃধনের” সম্যক পারাঁচাতর 
মধ্যেই শনীহত আছে জাতি হিসেবে, ভারতবাপশ হিসেবে আমাদের বেচে থাকবার 
একমান্র মহামুল্য আঁভজ্কান এনং এ কথাও এখানে স্মরণীয় যে আমাদের "পতৃধন, 
এবং “ঘরের সম্পান্ত'র কোন স্ীমা-পারসীমা নেই । এমন দুমূল্য, দূলভ রত্- 
ভাণ্ডার, এমন বশাল এশ্বর্ধ, এত বিস্তৃত ও পাঁরব্যাপ্ত সম্পান্ত, এমন অশেষ 
শিতৃধনের উজ্জবল মহান: উত্তরাধকার পাঁথবীর মাটিতে খুব কম সন্তানের ভাগ্যেই 
জোটে । “ীকন্তু তা সবে, ( অবোধ আমরা ) অবহেলা কাঁর, পরধনলোভে মত্ত কারন 
ভ্রমণ পরদেশে'_ নয় শুধু, সবদেশেও শভক্ষাবাত্ত কুক্ষণে আচার মাঁজনু বিকল তপে 
অবরেণ্য বাঁর।, ভারতবর্ষের বিগতপ্রায় সাড়ে সাতশ বছরের ইতিবৃত্ত এই 
অবরেণ্যকে বরণ করার, মৃগেন্দ্রকেশরী হয়েও শৃগালকে মিত্রভাবে সম্ভাষণের কলঙ্ক- 
কালমায় অবালপ্ত। কে আমরা? কোন মহাকুলে অ'মাদের জন্ম__তা ভুলে 
গোৌঁছ; ানজেদের সোনা ফেলে 'দয়ে অপরের পারতান্ত রাঙ্‌কেই সোনা ভেবে আঁচলে 
বাঁধার অক্ষম অন্ধ পরানুকরণাপ্রয়তা তাই অবক্ষয়ের অন্ধকার অতল আবর্তে নিক্ষেপ 
করেছে জাতিকে । 

ঘরের সম্পান্ত ও পপতৃধন' বলতে ফ্বামীজ যাঁদও সামাগ্রকভাবে ভারতবষ্র 
মহান সাংস্কীতিক এীতহ্যের কথাই বলে গেছেন, তথা?প উপানিষদকেই তান সব-সেরা 
সম্পাঁপ্ত, সবচেয়ে দুমুল্য পিতৃধন এবং বহুকালাজর্ত রত্বরাজর মধ্যে শ্রেপ্ঠ রত্ব বলে 
চাহুত রে গেছেন। 'বাভন্ন বন্তৃতায়, চিঠপন্রে এবং অন্যানা র5নাবলশতে বেদান্ত 
বা উপাঁনষদ সম্পাঁকত যেসব বন্তব্ায রেখে গেছেন স্বামীজী, তা অনুধ্যান করলে 
বোঝা যাবে যে উপাঁনষদকে স্বামীজী আমাদের জাতীয় জীবনের পরম দুল, 
অনন্য এক মহাসম্পদ এবং গ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকার বড মনে করতেন এবং ভারতবাসণ 
মানের তার এই মহান্‌ উজ্জল উত্তরারিকারের সঙ্গে পারচয় একান্ত জরুরী এধং 
অপাঁরহার্য বলে স্বামশজী বার বার ঘোষণা করে গেছেন । কারণ এবই সঙ্গে ইহ- 
পরন্রের সম্যক্‌ সমঃল্নাতর পূর্ণ প্রাত-্বীত রয়েছে উপানষদের মধ্যে । "খালি পেটের 
সমস্যার সমাধান এবং পণ্কোধাত্মক পাঁরপূর্ণ মানুষের সবক্মিক বন্ধনমোগনেরও পথ- 
নির্দেশ রয়েছে এখানে । জাতীয় সংহতি ও জাতীয় এঁক্য বিধাণমাত্র নয়, পরন্তু 
জনজাগরণ, নারীমশীন্ত, আমাদের জীবনের সবত্মিক বিকাশ ও সার্ক পুনগঠনও 
একমাত্র এই উপাঁনষদের মহৎ জাীবনদর্শন গ্রহণের মধ্য '্দয়েই সম্ভব হয়ে উঠতে 
পারে। জ্বধর্মভষ্ট পরানূকরণকারী আমাদের অবক্ষয়, মুম.ষ£ জাতীয় জীবনের 
একক মৃত-সঞ্জীবনী এই উপাঁনষদ। আর শুধু জাতীয় জীবনেরই মান্র নয়, 


২৮৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


ওপাঁনষাঁদক জবনাদর্শ বা কর্মপাঁরণত বেদান্তবাদের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে বিশ্বৈক্য 
ও বিশবশান্ত রচনার একমান্র চাঁবকা্ঠি। আজকের স্বার্থমগ্ন, পরস্পর ববদমান, 
ণহংসায় ও হননে উন্মত্ত, নানা সংঘাত, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আসন্ন তৃতীয় ও শেষ আণাঁবক 
মহাযদ্ধের প্রস্তৃতিতে সমাসশন এই বপন, বিধ্বস্ত পহীথবীরও একমান্র মনুক্তিদাতা 
এ ওপাঁনষাঁদক বশ্বৈক্যবোধ ও সবাস্তিত্ববাদেব মহত্তম দর্শন । “এক ধর্মরাজ্যপাশে 
খণ্ড ছল 'বাক্ষপত ভাবত'ই শুধু নয়, শীবপন্ন বসুধা বেঁধে দেব আম'-একমাত্র 
বেদান্ত বা উপাঁনষদের “কীবম্নিষী” মন্দ্রম্টা খাঁষকণ্ঠই আজও এ কথা সমান 
প্রত্যয়ে উচ্চারণ কবতে পারে, এবং আজকের পাঁথবীর আত বিপন্ন মানুষের ঘরে 
ঘবে পৌছে 'দতে পারে শান্তব প্রাতিশ্াত ও পরম সান্ত্বনার বাণ।। শুধুমাত্র 
রামকৃঞ্চণীববেকানন্দ আন্দোলনের প্রবস্তা স্বামীজাীই নন, ম্যাক্সমুলার, শোপেনহাওয়ার 
থেকে শুরু করে এ কালে রোমাঁ রোলাঁ, ঈশারউড, উইল ডুর্যান্ড, আরনল্ড টয়েনাব 
পযন্ত পাথবীল বহু দেশের শ্রেষ্ট িন্তানায়ক, প্রজ্ঞাবান মনীষীবৃশ্দ সকলেই 
ভারতের এই বেদান্তদ্শন বা উপাাঁনষদের লোককল্যাণরতাঁ মঙ্গল-সহসমাচারকে 
বিশবমানবতার একমাত্র এবং সমগ্র মানব সমাজের সমস্ত জাতীর এবং আন্তজাতিক 
সমস্যাবলীর একমান্র পাঁরন্রাণ বলে ঘোষণা করে গেছেন । বশবাঁবশ্রুত জামনি 
দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উপানষদ প্রসঙ্গে বলেছেন; “উপানষন ব্যতীত সারা 
পাঁথবীতে হৃদযের উন্নাতীবধায়ক আর কোন গ্রণ্থ নাই । জাবৎকালে উহা আমাকে 
সাংত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্ত দদবে ।৮২৬ “গ্রীক সাহত্যের 
পুনরভ্যুদয়ে চন্তাপ্রণালতে যে পরবর্তন আগসয়াছিল, শীঘ্রই তাহা অপেক্ষা শান্ত- 
শালী ও ব্যাপক পাঁবব৩ন জগৎ প্রত্যক্ষ কাঁরবে ।”৯% আর িহত আরনল্ড টয়েনব 
বলেছেন : ইতোমধ্যেই পাঁবঙ্কাব বোঝা যাচ্ছে াব*বসভ্যতায় যে অধ্যায়ের শুরু 
হযোছল একদা পাঁশ্চমের আনুগত্যে ও আশীবারদে, সমূহ ধংস ও আত্মীবনাশের হাত 
থেকে আজ মানবজাতকে যদ রক্ষা পেতে হয় তা হলে সে অধ্যায়াট সম্প্‌ণ” করতে 
হবে ভাক্তীয় আদর ও জীবন-প্রতায় গ্রহত্রে মধ্য দিয়ে । ভার 'দ্বিতীষ কোন পন্থা 
নেই। বর্তমান যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্যই ি*বজগৎ সংযুক্ত ও সাম্মালত হতে 
পেবেছে, মান্ষ পবস্পবে* এত কাছাকাঁছ আসতে পেরেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও 
প্রযবাপ্ডাবদ্যার দৌলতে । কণ্তু এই পাশ্চ।ত্য দক্ষতা, অসাধারণ এই নিপুণ প্রযযুন্ত- 
বিদ্যা শুধুমাত্র স্থান ও কালগত দূরত্বের অপসারণই ঘটাখাঁন, পরন্তু গিম্বপথবীর 
নর-নারীকে, জাতধর্মীনীবশেষে সবল মানুষকে একই সঙ্গে ?িবধবংসী মারণাচ্বেও 
সাঁজ্জত কবেহে। এবং পরস্পরকে স।মান্যতম ভাল না বেসে, পরস্পরকে ববন্দুমান্র 
না জেনে জানার চেস্টা না করে, সব মানুষ সেই ভয়াল, ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র পরস্পরের 
1দকে উীচয়ে ধরে একেবারে একান্ত সানিধ্যে এসে গেছে । মানব-ইতহাসের চূড়ান্ত 
এই সর্নাশের মুহূর্তে, প্রত্যাসন্ন সমূহ বিনাঁষ্টর অশুভ লগ্নে, সমগ্র মানবজাতির 
একমাত্র ম্দীন্তর পথ-_-একমান্র পাঁরন্ত্রাণ ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুগামী হওয়া 
ভারত-পন্থার অনুসরণ করা । বলা বাহুল্য, এ মাান্ত-পথ মানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 


স্বামী জশ-উপদানিষদ ও ভারতসভ্যতা ২৮৫ 


প্রবর্তিত নব বেদান্তের সর্বত্র সাঁবক প্রযোজনা ৷ 

আর ভারততত্ব বিশারদ ম্যাকসমূলর বলছেন : আমাকে যাঁদ জিজ্ঞাসা করা হয়__ 
কোন আকাশের নীচে মানব-মনের 'নবাচিত গ্ুণরাশি অপার উৎকষের এশবর্ষে 
পাঁরপূর্ণ হয়ে উত্তেছে এবং কারা জীবনের কাঁঠনতম সমস্যাবলণ নিয়ে চিন্তা করেছে 
এবং কোন কোন জীবন সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছে__যা কাণ্ট, প্লেটো-পড়া 
ইওরোপাীয় শাক্ষত মানুষের দৃম্ট আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে_-পুনবার আম 
ভারতবর্ষের 'দকে অঙ্গল 'নর্েশে করব এবং আম নিজেই যাঁদ এই গজজ্ঞাসার 
সম্মুখীন হই-_কোন: সাহত্য থেকে সবাধিক প্রেরণা ও পথ-নিদেশ পেতে পাঁর-_ 
তা হলেও পুনবরি আম ভারতীয় সাঁহত্যের নামই উচ্চারণ করব । আমাদের অন্তর 
জীবনকে আধকতর 'নিখঃত ও পণাঙ্গ করে তুলতে যে পথ-নিদেশের আজ একান্ত 
প্রয়োজন, যে মহৎ সাহত্যের অনপ্রেরণা ও আদর আমাদের জীবনকে করবে আরও 
প্রসারিত, পারব্যাপ্ত, সবজনীন ও িববতোমুখন, যার অমল সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে 
আমাদের অন্তজাঁবন সাঁত্যকার মানাঁবক মযার্দায় সমৃত্তীর্ণ হতে পারবে--.আম 
[িন্তু একবাক্যে এ ভারতীয় সাহত্যের কথাই বলব । 

অতঃপর উপাঁনষদ সম্পকে“স্বামীজীর [ীবশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকাঁটি অসাধারণ 
উান্ত এখানে উৎকাঁলত হচ্ছে ; “বেদান্ত এক বশাল পারাবার-বশেষ, যাহার উপরে 
একা যুদ্ধজাহাজ ও একাঁট ভেলার পাশাপাশ স্থান হইতে পারে । এই বেদান্ত- 
মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী- একজন পৌন্তীলক বা এমন ক একজন না'স্তকের 
সাহতও সহাবস্থান কাঁরতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে 
হিন্দু, মুসলমান, খ্াষ্টানঃ পার্শ সব এক--সকলেই সর্বশীন্তমান ঈশ্বরের 
সন্তান ।৮ ৮ 

“উপাঁনষদসমূহের লক্ষ্য এক : ক সেই বস্তু, যাহাকে জানলে সম.দয় জানা 
হয়--কাস্মন্ন্‌ ভগবো িজ্ঞাতে সর্বামদং 'বজ্ঞাতং ভবঙীশত । আধৃদনক কালের 
ভাষায় বাঁলতে গেলে বাঁলতে হয়, উপ্পানষদের ডীঁদ্দম্ট গবষয় হইল চরম একত্ব 
আঁবিনুকার কারবার চেম্টা আর বহত্বের মধ্যে একত্রে অনুসন্ধান ছাড়া জ্ঞান আর 
কিছুই নহে । সকল বিজ্ঞানই এই 'ভীঁত্তর উপর প্রাতাঞ্ঠত--সকল মানবখয় জ্ঞানই 
বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানের চেম্টার উপর প্রাতাত্তত।”২৯ 

“ভগবান ও মানুষে, সাধু ও পাপশতে প্রভেদ ?ীকসে ?*অজ্ঞানেই এই প্রভেদ 
কারয়াছে । কারণ আতিকচ্টে গবাচরণশশীল এ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্ত শান্ত, জ্ঞান 
ও পাঁবন্রতা-এমন ক সাক্ষাৎ অনন্ত ব্রহ্ধ রাহয়াছেন। এখন উহা অব্যন্তভাবে 
রাঁহয়াছে-উহাকে বক্ধ্য কীরতে হইবে । ভারত জগতকে এই এক মহাসত্য শখাইবে, 
কারণ ইহা আর কোথাও নাই । ইহাই আধ্যাঁআকতা-_ ইহাই আত্মীবজ্ঞান। 

কিসের জোরে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় ও কাজ করে 2 শান্তর জোরে ; এই বল- 
বীষই ধার্মকতা. দুর্বলতাই পাপ । যাঁদ উপাঁনষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা 
বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পাঁতিত হইয়া উহাকে একেবারে 'ছম্নভন্ন কাঁরয়া ফোলতে 





২৮৬ স্মরণে মননে 'বাববেকানন্দে 


পারে, তবে তাহা_-অভীঃ। যাঁদ জগংকে কোন ধর্ম ?শখাইতে হয়, তবে তাহা 
এই “অভন” । ক এ্রীহক, দক আধ্যাত্মক সকল 'বষয়েই “অভী৪--এই মূলমন্ত 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে । কারণ ভয়ই পাপ ও অধ্পতনের 'নাশ্চত কারণ । ভয় 
হইতেই মৃত, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনাতি আসে । এখন প্রশ্ন- এই ভয়ের উদ্ভব 
কোথা হইতে ১ আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব । যান 
রাজাধরাজ, তাঁহার তৃমি উত্তরাধিকারী-_তুমি সেই ঈশ্বরের অংশ । শুধু তাহাই 
নহে, অদ্বৈতমতে তামই স্বয়ং বন্ধ--তৃমি স্বরৃপ ভুলিয়া গিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ 
ভাঁবতেছ । আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি-__আমরা ভেদজ্ঞানে আভানাবষ্ট 
হইয়াঁছ ; আম তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড় আমরা কেবল এই 
দ্বন্ব কারিতোছ । 

'আত্মার সকল শীস্ত গনীহত'_ ভারত জগৎকে এই মহাশক্ষা দিবে । এই তত্ব 
হৃদয়ে ধারণ কাঁরলে তোমার 1*কট জগৎ আর একভাবে প্রতিভত হইবে এবং পূর্বে 
তুমি নরনারী ও প্রাণীকে যে দীন্টতে দৌখতে, তখন তাহাঁদগ্রকে অন্য দাম্টতে 
দোখবে । তখন এই পাঁথবী আর দ্বন্বক্ষেত্রর্‌পে প্রতীয়মান হইবে না; তখন আর 
মনে হইবে না, পরস্পর প্র তদ্বান্ব্বতা কাঁররা দুর্বলের উপর বলবানের জয়ল'ভের 
জন্য এ পাঁথবীতে নরনারীর জন্ম; তখন বোধ হইবে, এ পাঁথবী আমাদের 
ক্লীড়াক্ষেন্র ; স্বাং ভগবান শিশুর মতো এখানে খোলতেছেন, আর আমরা তাঁহার 
খেলার সঙ্গী, তাঁহার কাজের সহায়ক 1১১2০ 

“উপাঁনষদসমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমহদ্র -ইহার ন্যায় অপূর্ব কাব্য আর নাই । 
বেদের সংাহতা ভাগ আলোচনা কাঁরয়া দখলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব 
কাব্য-সৌন্দষের পাঁরচয় পাওয়া যায় ।”৩১ “সাংখ্যদর্শন যে প্রাচ্গন গ্রীকদের মনের 
উপর 'িশেষ প্রভাব বস্তার করিয়াছিল, ইহা নাশ্চিত। সাংখ্য ও ভারতীয় অন্যান্য 
ধর্ম বা দাশশীনক মত উপধনষদ বা বেদান্তরুপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রাতীষ্ভত | 
ভারতেও প্রাচশন বা আধুীনক কালে নানা 'বরোধা সম্প্রদায় বর্তমান থাকলেও 
ইহাদের সবগুীলই উপানষদ বা বেদান্তর্প একমাত্র প্রমাণের উপর প্রাতীন্ভত । তুমি 
দ্বৈতবাদশ হও, 'বাঁশন্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অথবা অন্য কোন প্রকারের 
অদ্বৈতবাদশ বা দ্বৈতবাদী হও, অথবা তুম যে নামেই 'াবজেকে আভাহত কর না কেন, 
তোমার শাস্ত্র উপাঁনষদই প্রমাণস্বরূপ তোমার ?পছনে রাঁহয়াছে 1৮৩২ “ধর্মের 
যাবতীয় তত্বই উপাঁনষদ থেকে পাওয়া যায়-*"খাঁট উপানিষদের তত্ব ও নশীতই 
আমাদের ধর্ম,।তাতে আচার-অন_ষ্ঠান, প্রতক ইত্যাদর কোন স্থান নাই 1৮£৩ 
“গনতা উপানষদের ভাষ্য । উপাঁনষদ ভারতের প্রধান ধমগ্রন্থ- খ্রীষ্টান জগতে 
শনউ টেস্টামেন্টে'ওর মতো ভারতে ইহার স্থান । উপানষদের সংখ্যা এক শতেরও 
আঁধক ।৮৩৪ “প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার উৎপাত্ত গ্রীন্টের ৫,০০০ বৎসর পূর্বে । 
উপাঁনষদগুি ইহারও অন্ততঃ দুই হাজার বংসর আগ্েকার---উপানষদের ভাবগনলই 
গ্ীতায় গৃহীত-*সেগ্দাল এমানভাবে গ্রাথত যে, সমগ্র উপানষদের গবিষয়বস্তুটি যেন 


স্বামী জখ-উপশনষদ ও ভারতসভাতা ২৮৭ 


সুসম্বদ্ধ, সধক্ষ”ণ্ত ও ধারাবাহকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে 1৩ 

“চরস্থায়শ সুখ ও চিরস্থায়ী দুঃখ গশশহর স্বপ্নমান্র। উপনিষদ বলেন, মানব- 
জাঁবনের উদ্দেশ্য দুঃখও নয়, সুখও নয় ; কিন্তু যাহা হইতে এই সুখ ও দুঃখের 
উদ্ভব হইতেছে, তাহাকে বশীভূত করা ॥। একেবারে গোড়াতেই যেন অবস্থাকে 
আমাদের আয়ত্তে আনতে হইবে ।৩৬ 

“উপাঁনিষদ বলেন- ত্যাগ কর । ত্যাগই সব কিছুর কম্টি পাথর । সব কিছু 
ত্যাগ কর। সজনী শান্ত হইতেই সংসারের যাহা কিছ বন্ধন । মন স্বস্থ হয় তখনই, 
যখন সে শান্ত। যে মুহূর্তে মনকে শান্ত কারতে পারবে, সেই মৃহূতেই সত্যকে 
জানতে পারবে । মন যে এত চণ্ুল, তাহার কারণ ক 2 কঞ্পনা ও সৃজনী প্রবৃত্তিই 
ইহার কারণ । সাষ্ট বন্ধ কর, সত্য জানতে পারবে । সং।স্টর সমস্ত শান্ত বন্ধ 
হইলেই সত্য জানা যায় ।৮৩৭ 

“অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভীম হইতেই 
মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রশীতর চক্ষে দোঁখতে পারে ।-..উহাই ভাবী 'শীক্ষত 
মানব সমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শশঘ্র শীঘ্র এই তত্বে 
পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকুই পাইতে পারে,--শীকন্তু কর্ম পাঁরণত বেদান্ত (012০0109] 
4১058105202) যাহা সমগ্র মানবজাতিকে গনজ আত্মা বাঁলয়া দেখে এবং তদনরূপ 
ব্যবহার কাঁরয়া থাকে_তাহা হিন্দুগণের মধো সর্বজনীনভাবে এখনও পাাম্ট লাভ 
করে নাই। পক্ষান্তরে'-"কখনও যাঁদ কোনো ধমাবলম্বীগণ দৈনান্দন ব্যবহাঁরক 
জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আ'সয়া থাকে, তবে একমান্র ইসলাম ধমবিলম্বীগণই 
আ'সয়াছে ; এইরূপ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার "ভীত্তদ্বরূপ যে-সকল তত্ব 
শবদ্যমান, সে-সম্বন্ধে গহন্দুগণের ধারণা পাঁরহ্কার এবং ইসলামপল্থীগণ সে-বষয়ে 
সাধারণতঃ সচেতন নয়। এইজন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ 
যতই সুক্ষ ও 'বস্ময়কর হোক না কেন, কর্ম-পাঁরণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা 
ব্যত।ত তাহা মানবসাধারণের আঁধকাংশের 'নকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক । আমরা 
মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই-_যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, 
কোরানও নাই ; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমম্বয় দ্বারাই ইহা কাঁরতে 
হইবে 7৩৮ 

এইসব উধৃত এবং উপাঁনষদ-বেদান্ত প্রসঙ্গে অন্যত্র স্বামীজশীর অজন্র নানা বন্তব্য 
থেকে এটা স্পম্ট প্রাতভাত যে জীবনের প্রাতাঁট ক্ষেত্রে পাঁনবৌশক আদর্শের সার্বক 
সম্প্রয়োগের মধ্/ দিয়েই সমগ্র মানবজাতির সবর্থিসাধক সম:ল্লাতি এবং সবরকম বশে 
আঁধকার-ীবমুস্ত, যথার্থ সাম্যের শান্তিতে স্থিত “এক 'াশ্ব- এক রাম্ট্রের 
প্রাতিষ্ঠাপনা সম্ভব-_স্বামীজঈ মনে-প্রাণে বাস করতেন। বশেষ করে আধুনক 
ভারতের সবাক নব-নিমাণি এবং ি*ব জুড়ে এক শান্তর সাম্রাজ্য স্থাপনার অনন্য 
কর্মযোজনায় উপ্পীনষদ যেন আশ্চর্য একক এক র্ুু-প্রণ্ট । উপাঁনষদকে স্বামীজশ 
এত মধাদা দিয়ে গেছেন এবং এজন্যই স্বামীজণী তাঁর শবাঁভল্ল বন্তৃতাবলশী, গিঠিপন্্র ও 


২৮৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


র5নাগুচ্ছের মধ্য দিয়ে এই উপানষদ বা বেদান্তের ভাবাদর্শকে দেশে দেশে 
সমগ্র মানব সমাজে প্রচারের জন্য ?চরকাল চেম্টা করে গেছেন কারণ উপাঁনষদ 
বা বেদাণত সকল মানবের সমগ্র মানব সমাজের সকল সমস্যাবলীর একমাত্র 
সমাধান । 
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হোসেন?র রহমান 


উনীবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙল । গপছনের দিকে 
গিরে দেখার মন ক্লমশঃ গবলুস্ত হল । স্মৃতি ও সত্তা নিয়ে ভারতবর্ষ ভাঁবষ্যতের 
দিকে তাকাল । এই পটপাঁরবর্তনে বাংলাদেশ এক বস্ময়কর ভূ'মকা পালন করেছে। 
বাঙালখর চেতনায় আর মনীষায়, প্রেমে আর প্রত্যয়ে মানুষ" নামক এক দম্মর প্রাণ 
বহু পুরাতন কাল থেকে দ্বীর্বনীত হয়ে উঠেছে । বাঙালী স্বভাবতই যা সবাই করে, 
যা সবাই বলে তা প্রাণে ধারণ করে বোঁশ দন চলতে পারে না। তার একটা গনজস্ব 
ধরন আছে । জীবনে সে বার বার ভেঙেছে প্রচালত মত, গড়েছে নতুন পথ । কারণ 
যা দিছ: আচার-সর্বস্ব, যা ছু প্রাণহীন এীতহ্য তা যে বাঙালীর ব্াদ্ধকে বার 
বার করেছে ক্ষত-বিক্ষত । শ্রীচৈতন্যদেব এই মানীসকতার এক উজ্জল দ্টান্ত। 
চৈতন্যদেব বাঙালীর মানস-প্রাতম । "তান সংস্কর্তা, 'তাঁন প্রফেট । তাঁর কণ্ঠে গান 
নবজাগরণের “স্নগ্ধ পাঁরমণ্ডল রচনা করেছে । তাঁর হাতে ভাষা মানুষের প্রেমের 
ভাষায় পারত নিয়েছে । চৈতন্যদেব আমাদের বোঝালেন £ ধর্ম মানুষের প্রাণের 
একান্ত বস্তু হতে পারে । ধর্ম মানুষকে মেলাতে পারে । হাঁতপূর্বে কোন ধমরপ্রাণ 
ধর্মপ্রচারক গিক এমনভাবে ধর্মকে জীবনে আচরণ করে মূর্ত করে, এমন সহজ করে 
তুলতে পেরেছেন? তাঁর ভাষার দুর্বল অনুকরণ £ ভজন সাধন ব্ীঝনে। বাঁঝনে 
পরকাল, একাল, ব্যাঝনে স্বর্গ-নরক । কেবল বুঁঝ এই জীবনের নৈবেদ্য, বাঁঝ এই 
জীবনের জিজ্ঞাসা । 

এই উপলাব্ধ থেকে আমরা নিত্য নতুন পথ চলাকে জীবনের একমান্র ধর্ম বলে 
জেমোছ । এই ধর্মই বলেছে পথ চলাতেই আনন্দ ! আর আনন্দ যত পথের পাঁচালি 
রচনায় । তারপর ? সোনারতরণ সাঁজয়ে বিনত হয়ে বলতে পারা £হ আজ আমার 
প্রণাত গ্রহণ কর এই পাঁথবী। এই বাঙাল ঘর-বাহর, আঁস্থ-মজ্জা, বুদ্ধ- 
বাদ্ধহীনতা-সব কিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। কারণ সে পরম আনন্দে জীবনের 
ঞ্বরূপ সন্ধান করতে জীবনের সব বস্জনী দতে পেরেছে। | 

এই এ্রীতিহাহীন এীতংহ্যর জীবনে এসে একাঁদন দাঁড়ালেন স্বামী ীববেকানন্দ । 
হতে পারতেন তান বিপ্লবী, হতে পারতেন কাব কিংবা ?ীশজ্পী। হলেন সন্ব্যাপী। 
অথচ প্রাঁত মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করলেন পুরাকালের তথাকাঁথত ধর্মচচরি ধারাকে । 
সর্বক্ষণ জিজ্ঞাসায় িজ্ঞাসায় চারাদিকের প্রাণহীন য্যক্তিহীন সব ধর্ম-প্রস্তাবকে, 
সামাজিক নিবেদনকে আঘাত করে চললেন। 'চিকাগো শহর যখন মাধবএন মুলল্লুকে 
খবর ছাঁড়য়ে গিলে-এখানে ধর্মমহাসভায় এসেছেন এক ভারতীয় সন্ন্যাসী, যান 
মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর ভাষণে নব নব তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যাঁর প্রাতাঁট বাকা 
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উচ্চারণে জীবনের স্ফীলঙ্গ ছাঁড়য়ে পড়েছে চাঁরাঁদকে । যান মার্কন মূল্লুককে 
চমকে দিয়ে জানালেন ভারতবষের 'হন্দুধর্ম কোন একাঁট পুস্তকে, কোন একটি 
ধমীয় আচরণে বাঁধা পড়েনি। ধর্মই আমাদের জীবনের উৎস। কিম্তু পে ধর্ম 
ইউরোপ আমোরকা ধর্ম বলতে যা বোঝে তা থেকে বহু দরে । সে ধর্ম হচ্ছে £ কর্ম, 
প্রেম, মনীষা, মননশীলতা । লোভ, হিংসা প্রন্তুতি মানুষের থাকবেই । 'কম্তু তাকে 
অতিক্রম করতে হবে। অথথ, প্রাতাদন বেচে থাকতে পারার এক আভনব আধুনিক 
সার্বক প্রস্তাব । কোন কিছুই যে যাবে না ফেলা । 'ববেকানন্দ বাংলা দেশকে এক 
বাস্তব ধমচিরণের 'শক্ষা গদলেন স্বদেশে প্রত্য।বর্তন করে। 

প্রাণোচ্ছল চলমান এক জীবনের নাম স্বামী 'িববেকানন্দ । আশ্চর্য, তান যখন 
ধম আচরণ করেন তখন 'িজের হাতে সব প্রচলিত ধর্মীবশবাস নামক আচার- 
সর্বস্বতাকে বিসর্জন দতে দ্বিধা করেন না। আঘাত করেন সেইসব রামকৃষ্-ভন্তদের 
যাঁরা শ্রীরামকৃষের বাণ শুনেছেন, কন্তু চোখ কান বন্ধ করে। বাঁদ্ধ ও মন 'নয়ে, 
পাঁরবেশ ও প্রয়োজনের বিচার করে যাঁরা এই বিস্ময়কর আ'বভবিকে িপ্লেষণ করতে 
পারেনান। তাদের তান অয্ানবদনে এই ভাষায় বলেছেন £ “5০00. 01১11 5০0৮ 
00706150800 911 [2.0720191010, 06665: 00810. 17055611 1 ০০ 01011010 110872, 18 
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79৬০ 01100150000 10110, 10101) 15 10151)05 11606. 1721705 0! ৬৬1১০ ০9125 
101 500] [২8102101510179,? ৬৬10 02165 10: 500 131181501 2100 1৬00100? 
৬৬10 02125 ৮1026 06 50101060165 585? ] 11] £০0 00 196]] 01)621:0115 & 
01)00581)00 011005, 1 1 0217 10056 1079 ০001061510727), 11001061580 21) "1 20085 
(10761019), 2100. 17021:5 07610) 96210 ০00 00617 ০৬1) 260 2100 06 14161), 
110501050 10) 00০ 90006 01 12910009-5088--১ (তোরা মনে করোছিস তোরা 
আমার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশি বুঝোঁছস £ তোরা মনে কারস জ্ঞানটা একটা শুকনো 
নীরস 'জীনস ; তার চ্চা করতে গেলে হৃদয়ের কোমল ভাবগীলকে একেবারে গলা 
টিপে মারতে হবে। তোরা যাকে ভীন্ত বালস তা তো আসলে প্যানপ্যানানি আর 
আহাম্মীক যা মানুষকে ক্লীবে পাঁরণত করে। তোরা যেমন বুঝোছস তেমান 
রামকৃষ্ণকে প্রচার করতে চাস; কন্তু তোদের বোঝার দৌড় আমার জানা আছে । 
সাবধান ! কে তোদের রামকৃফতে চায় 2 কে তোদের ভন্তি-মবন্ত চায়? কে শুনতে 
চায় তোদের শাস্ত্-ফাস্ত্র কি বলছে ঃ যদি আমি আমার দেশের মানুষকে যার ঘোর 
তমের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তাদের জাগাতে পার, যাঁদ তাদের নিজের পায়ে দাঁড় - 


২৯২ স্মরণে মননে 'োববেকানন্দ 


করিয়ে দিয়ে তাদের মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি, যাঁদ কর্মযোগের আদশে” তাদের 
উদ্দীপ্ত করতে পাঁর, তাহলে আম হাসতে হাসতে সহম্রবার নরকে যেতে প্রস্তুত ॥ ) 

অর্থাৎ বিবেকানন্দ তাঁর আচার্যের মানবতা, মানবসর্বস্ব বাণী জগতের সামনে 
তুলে ধরেছেন! মানুষ যে ভান্ত, সাধনা, ঈশবর-উপলব্ধির কর্মক্রিয়ার চেয়ে অনেক 
বড় সেই কথা গববেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাঁর এমন অনেক স্পন্ট 
ঘোষণা প্রমাণ করে তিনি আধুনিক ভারতবর্ গড়ে তুলতে কত বাস্ত গছলেন। এসঙ্রে 
তান আধুনক জগতেরও নাগাঁরক | এই এক আশ্চষ" প্রতভা ! রামমোহন ও 
বিবেকানন্দ সেই অন্ধকার ইতিহাসের রান্রতে পরাধীনতার মধ্যে *সেই কেবল 
ভারতবর্ষের কথা ভাবলেন না । ভাবলেন এই গোটা পাঁথবীর কথা । “এক পাঁথবীর" 
কথা । এই তো হল সবচেয়ে বড় আধুনিকতা । বিবেকানন্দের বেদান্ত, তাঁর কর্ম যোগ 
সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে । কেবল ভারতবাসঈর জন্যে নয়। 

বলা বাহুল্য, ভারতবাসনর জন্য, দাঁরদ্র ভারতবাসীর জন্য, শত্রু, চণ্ডাল 
ভারতবাসীর জন্য তাঁর ব্যাকুলতা পর্ব তপ্রমাণ । তাঁর যন্ততে আধ্ীনক ভারতবর্ষে 
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ-_-সবাই ভারতবাসী । তাই এইসব মানুষকে 
গড়ে তুলতে হবে, স্বাধীনতার ধারণা এদের জীবনে এনে দিতে হবে। এদের ভাসিয়ে, 
গদতে হবে এক মহান কর্মযজ্ঞের মধ্যে । এই ছল সন্ব্যাসণ গিবেকানন্দের জীবনের, 
শ্রেষ্ঠ বাণী । 

এই 'িশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা করতে গিয়ে তান ভারতাঁয় সভাতা ও সংস্কীতকে 
এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হনাঁন। তাঁর কন্ঠে সেই ভাষা, তাঁর হৃদয়ে সেই ভাব» 
তাঁর আচরণে সেই উদারতা । তান দারদ্রতম মানুষের প্রথমে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
কি তা স্পম্ট করে বলতে এতট.কু দ্বিধা করেনান। আগে সেইসব মানুষের পেট 
ভরাও। তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর এবং সবোর্পার তাদের 'শক্ষায় উজ্জল করে 
তোল । এই তিন অধ্যায়ের মহাভারত প্রাতাট ভারতবাসীর জীবনে একমান্ন ধর্ম 
হোক-_সন্ব্যাসী গিবেকানন্দ সারা দেশে প্রচার করলেন অক্রেশে । 

৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ স্বামী 'ববেকানন্দ লিখছেন আলাসঙ্গাকে প্যারস থেকে £ 
পু 20) 901001590 5০0৩. 68156 50 92101008515 06 101551010810165' 01010921096--11 
(96 0০01016 1) 1100158 21001077600 15220 500100]5 6012) 17115000160 015956 
6611 0020) 00 56150. 076 2. 50010 8100. 10016 21707081800 15960 1)100--- 
( তোমরা মিশনারদের বাজে কথাগুলোর উপর এতটা গুরুত্ব দিচ্ছ দেখে আম 
আশ্চর্য হচ্ছি।**. যদি ভারতের লোকেরা চায় যে, আম 'হন্দুখাদ্য ছাড়া আর কিছুই 
ছোঁব না, তাহলে তাদের বলো তারা যেন আমাকে একজন রাঁধুনী এবং তাকে পৃষবার. 
প্রয়োজনীয় খরচও পাঠিয়ে দেয় ।---) সন্যাসী 'ববেকানন্দের পরের উীন্ত আরও, 
প্রাণধানযোগা । “[ ৮০1০6 25 00000 60 10019 25 00 02 70110, 130 170000008 
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স্বামী গধিবেকানন্দ ও আজকের ভারতবর্ষ ২৯৩ 


1780015918৩?" (আম যেমন ভারতের, তেমাঁন সমগ্র জগতের । এ-সম্পর্কে বাজে 
ধা-তা বকলে চলবে না। তোমাদের যতটা পেরোছ সাহায্য করোছি- এখন তোমরা 
নিজেরা নিজেদেরকে সামলাও । কোন্‌ দেশের আমার উপর বিশেষ দ্াব আছে ? 
আম কোন জাতের ক্লীতদাস নাকি ) এবার মনে রাখা দরকার, দু-দুটো মহাযুদ্ধ 
তাঁকে তোর করোন । মহাযুদ্ধের কথা এল কেন ? বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুম্ধ পাশ্চম 
ইউরোপের ধর্মযাজকদের পাল্টে দিয়েছে বহুল পাঁরমাণে । তাঁদের জীবনে আজ ধর্ম 
বলতে এক নতুন সমাজ-জজ্ঞাসা বড় হয়ে উঠেছে । তাঁরা বলছেন £ আর চার্চ বেল 
নয় । এখন সোশ্যাল আকশন । আরম্ভ হল আপসহনন লড়াই বর্ণ ।বদ্ধেষের বিরুদ্ধে, 
দারদ্রের বিরুদ্ধে, এক পাাথবশীর' পক্ষে । আর এসবই বিবেকানন্দ স্বচ্ছন্দে করে 
গেলেন 'িগত শতাব্দীতে । এবং তাঁর করার ভাষা ভারতবর্ষের ভাষা, তাঁর চিন্তা 
ভারতবর্ষের ম্ান-খাঁষর চিন্তা । কেবল তান কালের যাত্রার ধযানকে প্রকাশ করেছেন 
সেই ভাষায় । তিনি কালান্তরের পাঁথকং । আজ আমরা ১৯১৯-তে বসে 'হিন্দু- 
মুসলমান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি । তাও কি সাত্য সাত্য সেই গঠনমূলক দ্ষ্ট- 
ভ'ঙ্গ থেকে করাছ? যেমন করলেন িববেকানন্দ ? বিবেকানন্দ 'দ্বিধাহণীন ভাষায় 
লিখলেন তাঁর গুরুভাইকে £হ “০ 77056 20116 110179007)6021) 19055 10০, 
00৫০ 500 106501: 020000 10) 00610 16115100. 1076 0215 00176 5০০ আ1]] 
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100102066 701)110500101091 5060019010175 ০01 006 ঢ1:85800৩ ( মুসলমান 
ছেলেদেরও 'নশ্চয়ই নেবে । কিন্তু কখনও তাদের ধর্ম নষ্ট করবে না ।-"'তাদের শুধু 
একটা 'জরনিসই শেখাবে যাতে তারা নশীতিপরায়ণ হয়, পৌরুষসম্পন্ন হয় এবং 
পরাহতর্রতে অনুরাগী হয়। এরই নাম ধর্ম। তোমাদের জাঁটল দর্শনের চচ্চাঁড় 
এখন শিকের় তুলে রাখ । ) 

আধুনিক মানুষ বিবেকানন্দ অনেক বোঁশ ব্যস্ত মানুষ" তোর নিয়ে । তান 
মানবতাবাদী সামাঁজক মানুষ চান । হিন্দু চান না। মুসলমান চান না। সুস্থ, 
সবল, মুক্ত ?শাক্ষিত মানুষ চান। এবং এসব ভয়ানক চাওয়া [তান চেয়েছেন যখন 
আধানক পাঁথবী আনুষ্ঠাঁনক ধর্মের শঙ্খলে বাধা। আজ আমরা ক এইসব 
ভয়ানক চাওয়াকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি? পারনি বলেই এসোঁছ বিবেকানন্দ ও 
তার জীবন ও কর্মকে স্মরণ করতে । কারণ আজই তাঁকে আমাদের সবচেয়ে বৌশ 
দরকার । সবে আমাদের ঘুম আবার নাক ভাঙছে । বরফ গলছে। এবার বোধ কাঁর 
1ববেকানন্দ-চেতনা সার্বিক হতে বাধ্য । আগামীকালের ভারতবর্ষে আধুনিক মান, 
[বিবেকানন্দকে চাইবে সবচেয়ে বোঁশ করে--একথা আজ জোর করে বলা চলে । 


স্বামী ববেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ 
সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বামশ গববেকানন্দ ছিলেন কলকাতার মানুষ । জব চার্নকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, 
যে কলকাতা একাঁদন 1ছল গ্রাম, পরবতর্ঁ যুগে এক 'ীবরাট শিল্পনগরী । সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা, সূতানটি, গোবিন্দপুর ৩নখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে 
যে ভাঁবষ্যতে নগরণর সূচনা হয়োছল ববেকানন্দের জন্মের সময়েই সেই নগরী ধরে 
ধরে মহানগরীতে র্‌পান্তারত :য়োছল। সতরাং সেই অর্থে বিবেকানন্দের জন্ম 
মহানগবী কলকাতায়, শিক্ষা কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যলেয়ব অধশনে স্কাঁটশ চা: 
কলেজে । একজন নগর সচেতন মানুষ প্রকৃত অর্থে নাগাঁরক মিসেস ওলব,লকে ১০ 
ফেবুয়ারি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক চিঠিতে গ্রাম-বাংলার একাঁটি শিল্প সৌোন্দরযময় 
খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ কবেছেন । চিঠিতে গলখেছেন £ “আমার 
একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কষেক ঘণ্টার জন্য কলকাত।র পাঁশ্চমের কষেকটি গ্রামে গিয়ে 
কাঠ, বাঁশ, বেত, অন্তর ও খড়ের তৈরী পুবাতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসন । এই 
বাংলোগুলি অপূর্ব শি্পনৈপুণ্যের নিদর্শন । হায় আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের 
মতো ঘরগুলোরও নাম বাংলো 1৮ 

1.নি আরও বললেন ঃ “প্রাচীনকালে কোনো ব্যন্তি যখন প্রাসাদ মণি করতেন, 
তার সঙ্গে আতাঁথ-আপ্যায়নের জন্য একাঁট বাংলোও তৈরী বরতেন। সে শিল্প 
বিলু”্ঠ হতে চলেছে। িনবোঁদতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যাঁদ সেই ছাঁচে তৈবী করে 
দিতে পারতাম । তবে এখনো যে-কাঁট অবাঁশস্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, 
অন্ততঃ একা টও ।” সতরাং এখানে প্রশন জাগে যে, 'যাঁন কলকাতা 'বশ্ব বদ্যালয়ে 
অত্যাধদীনক 'শক্ষাপ্রাপ্ত, উত্তর কলকাতার বনোঁদ অঞ্চলের মানুষ, যাঁর অধাত বিষয় 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও দর্শন, তাঁর মধ্যে এই লোকাযত সংস্কাঁতির প্রতি, 
গ্রাম-বাংলার লোকাঁশল্পের প্রাতি, সামীগ্রকভাবে দেশজ ও গ্রামীণ শল্প-সংস্কীঁতির 
প্রাত এত আকর্ষণ ও আনরাগ দি করে সম্ভব হল। আসলে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃফই' 
ছিলেন তরি এ-পথেরও দশারী । শ্রীশামকৃষ্ণ ছিলেন লোকসংস্কাঁতির ?ব*বকোষ- 
স্বরুপ । ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চরায়ত বাণীগনীলকে গ্রামীণ লোকসংস্কীতির 
ধ্যান-ধারণা ও বিচিন্ত্র উপাদানের মধ্য দিয়ে তান সর কথায় প্রকাশ কবেছেন। 
তাঁর শিষামণ্ডলীর মধ্যে তাই স্বাভাবক কারণেই লোকায়ত গ্রমবাংলার সংস্কাঁতি ও 
এীত্হ্য বিশেষভাবে প্রভাব ধিস্তার কবোছল । স্বামী িবেকানন্দও লোকসংস্কীতির 
এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে 'বাচ্ছন্ন রাখেনাঁন নজেকে, বরণ ীবশেষভাবে সংযুক্ত 
[ছিলেন । 

দেশের যুবকদের প্রাতি স্বামীজশীর কম্বুকণ্ঠের সেই আহবান £ “ভারতমাতা' 


স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ ২১৯. 


অন্ততঃ সহস্র বুবক বাল চান । মনে রেখো- মানুষ চাই, পশু নয়'"'যারা দারদ্রের 
প্রীত সহানৃভূঁতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবস্তার করবে, মার তোমাদের পৃরব্পুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশু 
পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেস্টা করবে ।৮ 

স্বামী বিবেকানন্দের এই মানবপ্রেম, স্বদেশানূরাগ, এীতহতপ্রশীতি, দারিদ্রের প্রাত 
সহমাঁমতা, ক্ষুধার্তকে অন্নদানের স্পৃহা, শিক্ষা দ্বারা সর্বসাধারণের উন্নাতির প্রচেষ্টা 
এ সমস্ত কির মূলে আছে তাঁর গর শ্রীবামকৃষ্ণেরই লোকায়ত শিক্ষারীতির 
প্রভাব, যা তাঁকে অসাধারণভাবে মানবসৃহদ্‌ করে তুলোছিল । ক্ষুধা, দাঁরিদ্রা, 
আশিক্ষা, জাতিভেদ, ছ*তমা্গ ইত্যাঁদ অন্ধকারে ভরা ভারতবর্ষের সমস্ত ছকে 
তান প্রাণ দিয়ে অনুভব কবোঁছলেন । আমার এইভাবেই তান লোকায়ত ভারতবর্ধকে 
প্রতক্ষ কবতে পেবোঁছলেন । তাঁর জশবনের "দ্বিতীয় পর্ন শুরু হয়েছে গুরু 
শ্রীবামকৃষ্ণের মহাসমাধব পব ভারত-পাবরুমাব মধা য়ে । 

“আর ও তাল" প্রবন্ধে ভারতবষণ সম্পকে তাঁর গবেষণা-প্রস্তি নৃতাত্বক ও 
ভাষাতাঁত্বক দৃষ্টভঙ্গশীট আমাদের কাছে স্পন্ট হয়ে উঠেছে-ভারতবর্ষের লোকায়ত 
এীতহ্যাট সামাগ্রকভাবে স্বামীজীব চোখে ধরা পড়েছে । ভারতবর্ষ 1ক ব্যাপক 
বশাল বিচিত্র ও গভীর স্বামশীজীর কথায় £ 

“সত্যই এ এক নৃতাঁত্বক সংগ্রহশালা । হয়ত সম্প্রীত-আঁবজ্কৃত সংমাত্রার অর্ধ 
বানণ্রে কশকালাঁটও এখানে পাওষা যাইবে । ডোলমেনদেরও অভাব নাই । চকমাঁক 
পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোনো স্থানে খখাড়লে 'মালবে | হদবধ্সী বা নদীতীরবাসীরা 
1নশ্চয় কোনোকানে এখানে প্রচুর সংখ্যায় 'বদ্যমান ছিলেন । গূহাবাসী এবং পন্র- 
সভ্জাকারী, তৎসহ বনবাসী আদম মৃগয়াজশীবদের এখনো নানা অণলে দেখা 
বাইবে। তাছাড়া নৌগ্রটো-কোলারয় দ্রাঁবড় এবং আর্য প্রর্তীতি রীতহাসক যুগের 
নৃতাঁত্বক বৈচিন্তও উপাঁস্থত । ইহাদের সঙ্গে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং 
ভাষাতা'ত্বকদের তথাকাঁথত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মালত। পারাঁসক, গ্রীক, 
ইহুদী, হূন, চন, সীঁথয়ান-_অসংখ্য জাতি, মিলিত 'মাশ্রত। ইহুদী, আরব, 
মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ কাঁরয়া সক্যাঁণ্ডনেভীয় জলদস্যু ও জামান বনচারী দসযদল 
অবাধ, যাহারা এখনো একাত্ম হইয়া যায় নাই--এই সকল 'বাভন্ন জাতির তরঙ্গায়ত 
পুল মানবসমুদ্র-_যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, শনরম্তর পাঁরবর্তনশনল-_ 
উধের্ব উতাক্ষপ্ত হইয়া, নিয়ে ছড়াইয়া পাঁড়য়া ক্ষুদ্ূতর জাতগহীলকে আত্মসাৎ 
কাঁরয়া, আবার শান্ত হইতেছে । ইহাই ভারতবর্ষের হীতহাস।”» (বিবেকানন্দ ও 
সমকালীন ভারতবর্ষ £ শঙ্করীপ্রসাদ বস, &ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২) 

বাঁভন্ন সংস্কীতির সধীমশ্রণে 'মাশ্রত এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারতবর্ষের 
এীতহোর মূলে যে অনশ্যচারণী মৃগয়াজশীব কোল ভীল সাঁওতাল ইত্যা্দ আম্ট্রক 
প্রাবড় গোম্ঠীর প্রভাব বদ্যমান একথা স্বামীজণ উপলাব্ধ করোছলেন । তাই সমস্ত 
ভারত পর্যটন করে ভারতবর্ষের 'মশ্র সংস্কৃতির মমমূলাঁটকে উপলাব্ধ করতে, 


হ৯৬ স্মরণে মননে খাববেকানন্দ 


পেরোছলেন বলেই ভারতের পর্ণার্গ রূপাঁটি তাঁর দষ্টতে স্পম্ট ছল। ভাঁগন" 
ধৃরুস্টিন লিখেছেন £ 

“আম মনে কার, আমাদের ভারত-প্রেমের জন্ম হয়োছিল যখন স্বামণীজীকে [13919 
শব্দাট তাঁর সেই অপ স্বরে উচ্চারণ করতে শুনোছিলাম । একেবারে আঁব*বাস্য 
মনে হয় যখন ভাব--পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতাঁকছ ধাঁরয়ে দেওয়া যায়। 
তাতে ছিল-_ভালবাসা, জ্ালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পুজা, গভীর 
গিবষাদ, উদ্দপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা-_-এবং পুনশ্চ ভালবাসা-_-ভালবাসা । 
কোন 'বিরাট গ্রন্থ এইভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূত সন্তারে সমর্থ নয়। 
যেই তা শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তখন ভারতের 
সবাঁকছ তার আগ্রহের বস্তু; তার জনগণ, ইতিহাস, 'শি্প-স্থাপত্য, আচার- 
ব্যবহার, নদ-পর্বত-উপত্যকা-সমভুীম, তার শিক্ষা-সংস্কীত, ধর্ম ঘারণা, শাস্ত্রাদ-_ 
'সব্ীকছু জশবন্ত ।” ( রোমানসেনসত পৃঃ ১৬৭৪৮ ) 

ভিন িবোঁদতাও একট প্রবন্ধে স্বামধজীর চা'রান্রক বিশেষত্ব বুঝতে 1গরে 
দিলখোঁছলেন £ 

“রু-পয়সার ডাকটাকিট, সস্তার রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ 
ভাষা- এদের দ্বারা জাতণয় এক্য প্রাতাষ্ঠত হবে--এমন কথা তাঁর পাঁরণত বযাম্ধর 
কাছে অগভনর ও হাস্যকর ঠেকোছল । ভারতের কোন মৌল এঁক্য থাকলেই তবে এ 
ধজানসগুলি তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে এঁফ্য ক সত্যই আছে ? তারই 
সম্ধানে আট বছর তান দেশের সবক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন প্রাত গ্রামে ভিন্ন নামে 
গেলেন, শিখলেন প্রাতটি মানুষের কাছে-_তার ফলে যে ভারতের দর্শন পেলেন, তা 
একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পৃঙ্খানৃপুঙ্খ, গভীর ও ব্যাপক |” (1075 196978% 
51017081006 ০0 072 92101 156159102150815 [10 210 ৬০৮ হিন্দু 
পাল্রকা ; ২৭ জুলাই ১৯০২) 

স্বামী িববেকানন্দের এই লোকপ্রাঁতি ও লোক সাধারণ সম্পকে তাঁর আগ্রহ, 
লোকাঁশক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, লোকাচারের মধা 'দয়ে আঁভজ্ঞতালাভ-_এ সমস্ত 
1িছুই যে িভাবে সম্ভব হয়েছিল তা ভ'গনণ 'নিবোঁদতার তীক্ষ বিশ্লেষণে সার্থক- 
ভাবে ধরা পড়েছে। 

কীঁাভীত্তক গ্রামীণ ভারতবর্ষের দৈনান্দন জীবনচচার রূপি স্বামীজী ভার 
পরটনকালে ভাবে অধলোকন করোছলেন তার সার্থক পীরচয় পাওয়া যায় 
দমবোঁদতার অন্য একটি রচনার মধ্যে । গ্রামীণ ভারতবর্ষের কাঁষ, কৃষক, কৃষকের 
জীবনযাতা-প্রণালশ এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের দৈনান্দন জীবন কিভাবে যুত্ত 
তাস্বামশজণ কণ গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করোৌছলেন তাও 'নবোঁদতার ভাষায় সার্থক- 
ভাবে প্রকাঁশত হয়েছে £ 

«“আযবিতের স্নীবস্তৃত ক্ষেত-খামার, গ্রাম ও সমতল প্রদেশ আঁতক্রম করার 
সময়ে তাদের সম্ব্ব্ধে 'তাঁর মধ্যে যে-ধরণের প্রবল প্রগাঢ় তদ্গত ভালবাসার রপ 


স্বামধ বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ ২৯৭ 


দেখোছ, এমনাট আর কখনও দোঁখাঁন। এইখানে তান অবাধে নিজ দেশকে 
অখন্ডভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়োছলেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রূপে 
ভাগে জাম চাষ হয়, বাঁঝয়ে দিতেন, কিংবা কৃষক গৃাহণশর দৈনান্দন জীবনের 
বর্ণনা করতেন, খংটনা?ট পর্যন্ত বাদ যেত না- যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য 
সারারাত উনুনে খিচুর ফুটত, ইত্যাঁদ। সন্দেহ নেই, তাঁর 1.জের পারব্রাজক- 
জীবনের স্মাতই এই সব বর্ণনাকালে তাঁর নয়নকে উজ্জল এবং কণ্ঠকে ভাবাবেগে 
কম্পিত করে তুলত । আম সাধুদের কাছে শুনোছ, দারদ্রু কৃষকের কুটনীরে যেমন 
আতিখিসেবা হয়, এমনাঁট আর কোথাও নয়। সত্য বটে যে, কৃষকপত্বীর পক্ষে 
[চাল ছাড়া শুতে দেবার জন্য অন্য কোন শধ্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, 
কুটীরের বাইরের 'িকে মাঁটর চ্রালার আশ্রয়ই ?তাঁন মাথা গোঁজার জন্য দিতে 
পারতেন- সেই নারীই আবার বাড়ীর সকলে ঘহীময়ে পড়লে গনজে শৃতে যাবার 
আগে, চুপিচুপি একটি দাঁতন ও এক বাট দুধ এমন এক জায়গায় রেখে যেতেন যাতে 
আঁতাঁথ ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে পান এবং তৃঁপ্তিভরে সে জায়গা থেকে চলে যেতে 
পারেন ।” (এ, পৃঃ ৩১৯২) 

নিবোদতার চোখে স্বামণজীর এই সকল বিশ্লেষণ আমাদের স্পম্ট করে 
জানয়ে দেয় যে, স্বামীজীর দেখা ভারতবর্ষ কেবল স্বপ্ন ও স্মাতির ভারতবর্ষ 
নঘ, একেবারে পায়ে হেটে গ্রাম-ভারতের জাঁমর আলের ওপর 'দয়ে কৃষকের 
কুটবীরের পাশ 'দয়ে, কখনও বা চাববাসের কাজ দেখতে দেখতে, কখনও কৃধক 
রমণীর কুটীরে গৃহস্থালীর কাহনী শুনতে শুনতে হৃদয় "দয়ে উপলাব্ধ করা 
ভারতবর্ষ । একমান্র স্বামীজীর পাঁরব্রাজক-জশবনেই লোকায়ত ভারতবর্ষের 
গ্রাম-জশীবনকে খখাটয়ে দেখা সম্ভব হয়েছিল । তাই তান সেখানকার মানুষকে 
ভালবেসোছলেন। প্রকৃত দারদ্র ভারতবর্ষ ?ক, চণ্ডাল ভারতবর্ষ ি, মুখ 
ভারতবর্ষ ?ক, অর্থাৎ ভারতবর্ষের আভশাপ কোথায় লহীকয়ে আছে-_দারদ্রযে 
অস্পৃশ্যতায় অজ্ঞান অন্ধকারে তার পাঁরচয় লাভ কবোঁছলেন। বাভন্ন চিঠিতে 
লিখছেন অচ্ছুংদের সম্বন্ধে; তাদের প্রাত অত্যাচার সম্বন্ধে নিখংত বিবরণ 
দিয়েছেন । তদানশন্তন ভারতবাসীর সংস্কার, কুসংস্কার, অত্যাচার ব্যাভচার সমস্ত 
কিছু স্বামীজীর কাছে স্পম্ট হয়ে গয়োছল । তাই স্বামগ ব্রক্ধানন্দকে লেখা ১৮৯৪ 
প্রীষ্টাব্বের চিঠিতে তান ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে বলছেন “মহা দরঁক সামনে £ 
সাবধান ! এ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়--এ দক হচ্ছে যে, 1হ্দুর (এখনকার ) 
ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভা্ততে নাই, মান্ততে নাই__ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের 
হাঁড়িতে । (এখনকার ) হি্দুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছ*ত্মার্গে ; 
আমায় ছণয়ো না, আমায় ছ+য়ো না, বস্‌ ।” ( পন্তাবলা, প্রথম ভাগ, পৃ ৩৭৩ )। 

পদব্রজে ভারত পর্যটনের ফলস্বরূপ স্বামী ববেকানন্দের আত্মোপলা্ব 
আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও স্বামীজী যে ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনের 
গভার স্তরে প্রবেশ করে তার মূল আত্মাঁটকে, তার স্বরুপাটকে বাস্তবরূপে দেখবার 


২৯৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


চেষ্টা করোছিলেন এবং সবোর্পার আত্মসমালোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে 
ধরেছিলেন, এটা আজ সমস্ত ভারতবাসীর অনুধাবন করা দরকার । 

ভারতবর্ষের অধোগাঁতর যে কারণ স্বামীজী বিশ্লেষণ করেছেন একান্তভাবেই তা 
বাস্তব গবেষণা-প্রসৃত। আধ্যাঁতআ্মক জগতের শ্রেম্ঠ আচার্য গিববেকানন্দ সোচ্চারে 
বলেছেন যে, ষুগ যুগ সাত মানুষের অপমান-অবজ্জ্রা-লাঞ্ছনা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, 
শোষণ আর অত্যাচার, ধমর্শয় আচারের ছলে নষ্টাম ও ব্যাভচার, ক্ষমতাশশলদের 
সূচতুর শোষণ-_নারীজাতিকে হেয় জ্ঞান ইত্যাঁদ-_ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল 
কারণ । তাই সমস্ত ভারত পর্যটনশেষে তিনি তৎকালশন সমাজের যে চিন্রখান 
এবে হলেন তা বাস্তাঁবকই মর্মস্পশর্। রোষ-দস্ত 1কন্তু বেদনামাঁথত ভাষায় 
যুখন তান বলেন £ 

“যে দেশে কোট কোট মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশাঁবশ লাখ 
সাধু আর ক্োর দশেক ব্রাহ্মণ এ গরাীবদেন রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নাতর কোনও 
চেষ্টা করে না, সেক দেশ না নরক ! সে ধম” না পৈশাচ নৃত্য 1” (এ, পৃ ১৫৪) 
তখন লোকায়ত ভারতবর্ষের অধঃপাঁতিত ও অন্তসারশূন্য রূপাঁট আমাদের কাছে 
অত্যন্ত 'ির্মম সত্যর্‌পে প্রাতিভাত হয় ॥ স্বানীজা দৃ্তকণ্ঠে ঘোষণা করোছিলেন ঃ 
“সরবপ্রকার বিস্তারই জীবন, সবপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু । যেখানে প্রেম সেখানেই 
বিস্তার ; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্চকোচ । অতএব প্রেমই জীবনের একমান্র 
বিধান । 'যাঁন প্রোমিক, 'তাঁনই জীবিত ; যান স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ ॥ অতএব 
ভালবাসার জন্য ভালবাসা, কারণ প্রেমই জীবনের একমান্র নীতি বাঁচয়া থাকার জন্য 
যেমন নঃ*বাস প্রশ্বাস 1৮ (&, পৃহ ৩৭৪) 


তাঁর এই আদর্শের সামনে আছেন ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁকে অবলম্বন করেই এই 
ভারত আবার জাগ্রত হবে- এই ছল স্বামীজীর স্বপ্ন । তাই স্বামীজনীর আহবান 
বাণী ঃ “যোঁদন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদন থেকেই 20৫6) [0918 ( বর্তমান 
ভারত )--সত্ায,গের আঁবভাব। আর তোমরা এই সত্যঘুগের উদ্বোধন কর--এই 
[বিশ্বাসে কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও ।৮ (এ, পৃঃ ৩৭২) 

কিভাবে নতুন ভারতবর্ষ তোর হবে, কিভাবে দাঁরদ্ু এবং অজ্ঞতা দূর হবে, 
অস্পৃশ্যতা অন্ধতা দেশ থেকে মুছে যাবে তার উপায়ও স্বামীজী আঁবন্কার করে- 
ছিলেন । স্বামণ রামকৃষ্কানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে চিকাগো থেকে স্বামীজী তাঁর 
ভারত-উন্নয়নের স্বপ্নকে কিভাবে সার্থক করা যায়, বাস্তবায়িত করা যায় সে সম্পর্কে 
শলখছেন £ “দাদা, এই সব দেখে- বিশেষ দাঁরদ্্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় 
না; একটা বাুঁদ্ব ঠাওরালুম--087০ 0900011॥ (কুমাঁরকা অন্তরীপে ) মা 
কুমারীর মাঁ*"রে বসে-_ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টকরার উপর বসে- এই যে আমরা 
এতজন সন্ন্যাসী আছ, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে 10609015515 (দর্শন ) 
শশক্ষা চি, এসব পাগলামি । খাল পেটে ধর্ম হয় না--গুরুদেব বলতেন নাঃ এ 
যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে» তার কারণ মৃর্খতা ; পাজী বেটারা 


স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ ২৯৯ 


চার বগ ওদের রন্তু চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।” (এ, পঃ ১৫৬) 

এর প্রৃতিকারকঞ্জেপে সন্ন্যাসী হিসাবে ি করা কর্তব্য এবং এখনই বাস্তব ক্ষেত্রে 
কার্যে যে নেমে পড়া উচিং এবং তার দ্বারা কিভাবে লোকায়ত ভারতবর্ষের কিছুটা 
মঙ্গলসাধন হতে পারে সে-সম্পকেণ স্বামীজঁ বাস্তবের মাঁটতে দাঁড়িয়ে তাঁর পাঁর- 
কঞ্পনা প্রকাশ করছেন £ 

“মনে কর, কতকগ্াল সন্াসী যেমন গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন কাম 
করে ?-তেমাঁন কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরাহতাঁচকীষ: সন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদা 
বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, 108], ০8018, 8109 ( মানা চন, 
কামেরা, গোলক ) ইত্যাদর সহায়ে আচণ্ডালের উন্নীতকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে 
মঙ্গল হতে পারে কিনা ।” (এ, পু ১৫৬) 

স্বামীজী ভারত পর্যটনের মধ্য য়ে যে লোকায়ত ভারতবষের স্বরূপ উপলাম্ধ 
করেছিলেন তাতে তান মনে করতেন ষে, চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষাব যত প্রয়োজন 
ব্রার্ণের তত নয়। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক হয়, চণ্ডালের 
ক্ষেত্রে দশজনের আবশ্যক হবে। এ আঁভন্্রতা তাঁর জীবন-অভিজ্জরতা। আসমনু্ 
[হিমাচল ভারতবর্ষের লোকায়ত মানুষ ও জীবন পযাঁলোচনা করে তিনি এই মহৎ 
সত্যে উপনীত হয়োছলেন 2 “176 00901, 06 00%0-00006, 006 1600121)0, 
16 07696 ৩ 5০0: 000. (এ, পৃঃ ৩৭৩ ) 

লোকায়ত ভারত পর্যটনে স্বামীঁজীর অনন্য মহিমা এখানেই যে, তিনি উপলাষ্ধ 
করোছলেন, আগামী দিনের দরিদ্রানপীড়ত অজ্ঞ মানুষেরাই হবে আমাদের কাছে 
ঈ্বরতুল্য আরাধ্য-_মানুষের সেবাই হবে ভগবানের আরাধনা । 


০9তম আহ্ান্ 


শ্রঙ্গ প্রসঙ্গে ল্িনেক্ষালব্দ 


“ধর্ম হচ্ছে, মানুষের [ভিতর যে ব্বত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ । যান 
সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তান কোন ব্যান্ত বিশেষ নহেন--তন্ব মান্র। 
তুমি, আমি সকলেই সেই তত্বের বাহ্য প্রাতরূপ মান্র। এই অনন্ত তত্বের যত বোশ 
কোন বান্তর ভিতর প্রকাশিত হয়েছে তানি তত মহ; শেষে সকলকেই তাঁর পূর্ণ 
প্রাতমর্ত তে হবে। এর্‌পে এখনো যাঁদও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাঁপ তখনই 
প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাবে । ধর্ম এছাড়া আর কিছুই নয় ; এই একত্বানূভব বা 
প্রেমই এর সাধন» 

--জৰামী বিবেকানক্দ 


বিবেকানন্দের । ধর্মমত 


ভবান গোপাল গান্যাল 


পাঁথবীতে যত প্রাচীন ধর্মের পাঁর5য় পাওয়া যায় তারা মানুষের যান্তবাদ থেকে 
সৃন্ট নয়। বরং যা আঁতিপ্রাকৃত তা থেকে তাদের সৃন্টি। 

ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি মতবাদ আছে। প্রথমাঁট হলো পূজা আর 'দ্বিতীয়াট 
হলে প্রাকীতিক শান্তর উপাসনা । 'মশর, ব্যাঁবলন ও চীনে পূব্পুবৃষদের পূজার 
প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় । মশরবাসীদের বিশবাস ছিল যে প্রত্যেক মানুষের 
মধো একাট আতা রন্ত আত্মা বাস করে । মানুষের দেহের যখন ম.ত্যু ঘটে তখন এই 
আতীরন্ত আত্মা মান্তল।ভ ধরে । তার মৃত্যু ঘটে না। এইজন্য সে দেশের ?নয়ম 
গপরামডের মধ্যে মৃতদেহকে রক্ষা করা । ব্যাঁবলনবাসশদের মধ্যে এই ননয়ম 
প্রচলিত 'ছল যে এই অতী'রিন্ত আত্মার জন্য খাদ্য-পানীয় দিতে হয়। চাঁন দেশেও 
অনুরুপ রীতি ছল এবং ীনঃসন্দেহে তা পূৰঝ্পুরুষদের পূজার প্রমাণ 
দেয় । 

ভারতবর্ষে এই জাতীয় বি*বাস মোঙ্গল বা করাত জাতির মধ্যে একদা প্রচালত 
ছিল। বোড়ো-কাছারীদের মধ্যে কবর দেওয়া ও মৃতদেহ ভস্মীভূত করবার রীতি 
ছিল। সাধারণতঃ নদীর তারে কবর দেওয়া হতো । নদীর ওপারে স্থান 'নিবচিন 
করলে একটি দাঁড় বা সুতো জলের উপর 'দিয়ে বা নীচ ফিরে টেনে যাওয়া হতো । 
এর উদ্দেশ্য যাতে ওয়া বা আত্মা তার বাড়ী-ঘরে আসতে পারে । কবর দেবার 
পরে একটি ফাঁপা নলখাগড়া বা ঘাসের একাঁট শীষ মাঁটর উপর থেকে মৃতের নাক 
পর্যন্ত দেওয়া হতো যাতে মৃতের আত্মা নিঃ*বাস 'িনতে পারে । কবরের চারপাশে 
চারটি খাট পোঁতা হতো, যাতে অন্য কোন মৃতের আত্মা সেখানে না আসতে পারে । 
কবরের উপরে একাঁট খোড়ো ঘর তোলা হতো, যাতে শীত-বৃঁষ্টতে আত্মার কোন কষ্ট 
নাহয়। গারোরা এই ঘরের নাম দেয় দোলাঙ্‌। তারা এ চার খধটব সঙ্গে ধানের 
শষ বেধে রাখে । একট খ১ট থেকে এক ঝাঁড়র মধ্যে চাল, জউ (মদ ), কাপড়- 
চোপড় ও ফল রেখে তাকে ঝাঁলিয়ে দেওয়া হয় । আত্মার আনন্দ ও মুন্তর জন্য চাল, 
তরকার, মদ একমাস পযন্ত দেওয়া হয় । গারোদের মধ্যে একি বড় উৎসব হচ্ছে 
ওয়াংগালা । গারোদের গ্রাম নূতন সাজে সাঁঞ্জত হয় ও এক অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দন 
তখন লক্ষ্য করা হয়। এই উৎসবের সময়ে পৃবেন্তি সকল দোলাও পাড়িয়ে ফেলা হয়। 
ডাফলা জাতির মধ্যেও অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচালত। মৃতের মাথার সামনে একি 
লাউয়ের খোলের মধ্যে জউ ও মাটির পাত্রে চাল, লতাপাতা 'দয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া 


হয়। 
মৃতের জন্য যেমন শোক করা হয় তেমনি বলা হয় সে যেন ফরে এসে জীবতদের 


৩০৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


দুঃখ না দেয়, ভীত না করে। কবরের উপরে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে চালা তৈরী করা 
হয। কোথাও কোথাও বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বেষ্টনী রচনা করা হয়। মানৃষের 
জর্শীবত আত্মার নাম ইয়ালো ও মত্যুর পরে তাকে বলে ওরাম । ডাঃ ফুরার- 
হাইমেনডরফ: ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষের যে সত্তা মৃত্যুলোকে যায় তার নাম 
ইয়ালো আর ওরাম জীবিত ব্যান্তদের প্রদত্ত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে। 1কল্তু অন্য 
এক লেখক লিখেছেন যে ইয়ালো আত্মার সারভূত রূপ । 

আরধ-সভ্যতায় আছে প্রকাতি-প্‌জা, যার পাঁরচয় আমরা গ্রীকদের মধ্যে দেখতে 
পাই । এই ধারা আরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেব-দেবী অথার্থ ধর্মের সষ্টির 
সঙ্গে শস্য উৎপাদনের গভীর সম্পর্ক আছে ॥। এর প্রভাবে পাশ্চম এশয়া, গ্রথক ও 
রোমে এডোনিস, ফিরাঁজয়াতে এঁটিস ও মিশরে ওসারস অনুষ্ঠানের স্ান্ট হয়োছল। 
ভারতবর্ষেও আস্ট্রক ও কিরাত জাতির মধ্যেও এই জাতীয় শস্া-কেন্দ্রিক ধর্মবোধের 
পারচয় উদ্ভূত হয়েছিল । কিরাতদের মধ্যে আছে শস্যের উৎপাদনের জনা বৃষ্টি বা 
হুকুম দেও পুজা, সমৃদ্ধি ও যৌবনের প্রতীক বদনকামের পূজা ও শস্যাধজ্ঠাতী 
দেবী আইনাওর পজা। 

স্থামশজীর মতে ধর্মের প্রকৃত পাঁরচয় মানুষের পার্থব সীমা, হীন্দ্রয়গ্রাহ্য 
জশবনকে আঁতক্রম করবার প্রয়াসের মধ্যে নিহত । পূর্বপুরুষদের পুজা অথবা 
প্রকীতর প্রাতি শ্রদ্ধা-নিবেদন মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সীমা উত্তীর্ণ হবার আকাক্ক্ষা পাঁরস্ফুট 
হয়েছে । স্বপ্লাবস্থায় মানুষ ধর্মের প্রথম পাঁরচয় পেলো ।১ ধনদ্রায় দেহ অসাড় হয়ে 
পড়ে কিন্তু মানুষের মন ক্রিয়াশীল থাকে । অবশ্য স্বপ্নকে মনস্তাঁত্বকরা পার্থব 
জীবনের প্রাতিফালত অবস্থার্পে ব্যাখ্যা করেছেন । কিম্তু এই স্বপ্লাবস্থাতে মানুষ 
উপলাষ্ধ করলো আত্মাব আঁবনশ্বরত্তের পাঁরচয় । এই অবস্থায় মানাসক প্রশান্তি 
লাভ করা সম্ভব । তখন বোঁধর সাহাযো জীবন ও জগতের তাৎপর্য, দেহ ও আত্মার 
নগূঢ় সম্পকণ সহজে অনুভূত হলো । সকল ধর্মে দেখা যায় যে মহাপুরুষ ও 
প্রবর্তকরা বোঁধর দীষ্টতে সতাকে উপলাষ্ধ করেছেন। জাগ্রত অবস্থায় এই ধরনের 
সত্যানুভূতি সম্ভব হতে না। ইহাদ ও শ্রীম্দ্রীয় ধর্মশাস্ত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায় । 
এই বোঁধর অবস্থাকে কাব ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন £ 5০606 ৪800 10165569 
20000. এই পযাঁষে আমরা £ 
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বিবেকানন্দের ধর্মমত ৩০৫ 


বৌদ্ধর। ঈশ্বর স্বীকার করেনান বটে ?কম্তু তারাও নোতিক ধর্ম বা নিয়মের কথা 
উল্লেখ কবেছেন। 'কন্তু তথাগত বুজ্ব বোধবৃক্ষের নীচে একদা মহাসত্যকে উ পলাঁব্ধ 
করতে পেরোঁছলেন । সুতরাং তাঁনও বিচার-বাদ্ধ অথবা বিশ্লেষণের সাহায্যে 
অগ্রঃর হনান । মানুষের জীবনে এমন একাট পষয়ি আসে যখন শে মনের আলোকে, 
হৃদয়ের দাম্টতে সত্যকে জানতে পারে । এই জানার মধ্য দিয়ে সে মতণসীমাকে 
ছাঁড়য়ে চলে যায়। 

এই যে সত্য তা 'নবন্তক, বজ্ঞানের উপলা্ধর মত প্রমাণসাপেক্ষ ও বস্তুনিভ'র 
নয়। প্রত্যেক ধমশাচ্তে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে যে তান গুণাতীত ও জ্ঞানাতীত 
অথবা নৌতক ধমে'র সারভূত ঠপ । ঈশ্বরের পারচয় ইন্পুয়ের সাহায্যে লাভ করা 
সম্ভব নয়। তান সারাৎসার, জীবনের আদর্শ প্রকাশ । এই আদর্শে পৌছুবার 
জন্য মানহষেব মধ্যে প্রয়াস লক্ষ্য কথা যায়। কিন্তু যান অসম তাঁকে সীমার 
সাহায্যে অথাৎ শীনছক 'বঢারশবশ্রেষণের সাহায্যে পাওয়া যায় না। 

না৩শাস্তর বলে যে আত্মাকে বিজন না দিতে পারলে শ্রেয়কে লাভ করা সম্ভব 
নয়। ব্যান্তসভ্তার জীবন যাঁদ বধৃত থাকে ৩বে পবমত্বকে পাওয়া যায় না। ব্যান্ত- 
জীবনে আছে অহংকার, ভোগাকাঙ্ক্ষা ও *াসনার প্রত সংস্কার । তেন তাক্ধেন 
ভুঞগীথাঃ, এই, ত্যাগের আদর্শ জীবনে গ্রহণযোগ্য । এইজন্য টি. এস. এালয়টের 
একাঁট কাঁবতায় তর্থযান্রীরা তর্থপাঁরক্রমা শেষে বললেন, [ 9170914 0০ £190 ০1 
21)00)61 0০20). এর তাৎপর্য হলো যে ভোগ-মলিন জীবনের অবসানে মহত্তম 
পাঁরণাম নাহত। 

অসামের প্রা এই যে আকহীত কাঁবরা সৌন্দ-সাধনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। 
1কন্তু যাঁরা সাধক তারা প্রকাশ করেন আত্মসংঘম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে । 
|হ৩ধাদের সমর্থকরা সমাজেন কল্যাণের কথা উল্লেখ করে থাকেন । কিন্তু এই যে 
কল্যাণ তা গৌণ অথাৎ উপায় মান্র। একে অবলম্বন করে মানুষ উদ্বতনের পথে 
এাগয়ে চলে । তা ছাড়া এই যে, সমাজ, তাও চবস্থায়শ নয়। এরও পণরবর্ন 
ঘটবে । সমাজ অর্থ ব্যান্তির সমাম্ট। ব্যান্তর কল্যাণে সমাজের উন্নাত। সুতরাং 
ধমের মূজ উদ্দেশ হলো ব্যক্তির উন্নাতিসাধনের মধ্য দয়ে সমাজের উন্নয়ন সাধন 
করা । মানুষের পূর্ণ রূপের প্রকাশ ঘটে তখন ঘখন মানুষ অন্তরের ও বাহরের 
সকল বাধা জয় করবার চেন্টা করে। জ্ঞানের সাহায্যে প্রাকীতক বাধা জয় করা 
মানুষেব পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই । কিন্তু তার চাইতেও বড় গৌরব যাঁদ 
সে তার ভোগাকাজ্ক্ষা, অসংযম ও এবৃত্তিসমূহকে দমন করতে পারে ও মানাঁসক 
প্রশান্তির আঁধকারী হয় । এই যে প্রচেন্টা তা ধর্মের ?বষয়। 

ধর্মবোধ যখন এবাট সমাজকে আশ্রয় করে তখন গার উল্লাত পাঁরলাক্ষত হয় ॥ 
যুরোপের ষে অসাধারণ উন্নাত তার গুলে কেবল বস্তুবাদ নয়, আছে খ্রান্টের 
আধ্যাত্মক শিক্ষা । রবশন্দ্রনাথের মতে 'নছক ভোগবাদের পাঁরচয় রুরোপে থাকলে 
সে-দেশ কদাপ উন্নতি করতে পারত না। সুতরাং স্বামীজণীর মতে প্রত্যেক জাতি 
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৩০৬ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


আধ্যাণজক পথ গ্রহণ করে প্রকৃত উন্নতি লাভ করে থাকে । 

সাধারণ মানুষ, যারা প্রাণ-পযায়ের স্তর আতরুম করো, তারা হীন্দ্রঃগ্রাহ্য 
জশবন, পাণ্থব জীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাঁবতৃগ্ত। নকন্তু আধ্যাত্বক প্রেরণা 
ছাড়া হীন্দ্রযের পারবশ্যতা আতন্রম করে উন্নাতি লাভ করা সম্ভব নয় । ধর্মবোধের 
মাধামে মানূষ সার্থক জীবন-যাপনের প্রেরণা লাভ করে থাকে । 
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শিবশহদ্ধ ধর্মই মানুষকে প্রেরণা দিয়ে থাকে । সংতত্রাং ধর্মের সকল প্রকার 
সঙ্কীণ“তা ও রীতগত সংস্কার াবসর্জন দেওয়া কর্তব্য । সুতরাং ভ।বষাতে ধর্ন 
হপে মানুষের সকল প্রক।র শ্রেন্ত 1চন্তাধারা ও এ'তহ্যো ধারক । মানুষ অনৈতসাদী 
হোক বা বাশগ্টাদ্বৈতবাদশী হোক কিংবা ঈশ্বরকে বাদ 1দয়ে নীতধর্মে বিন্বাসণী 
হোক, তাতে কোন ক্ষাত নেই । মানুষের সকল প্র র প্রগাঢ় ি*বাসকে ধর্ম নামে 
আভাহত করা যাবে। 

ধর্ম হতে সর্বজনীন । এর মর্থ এনয় যে একাঁটনান্র ধর্ম পাঁথবীতে থাকবে । 
ধমণবমবাসের যত বোঁচন্র্য থাকবে ততই তাদের মধ্যে মানুষের 1ব্ব।স ও ভান্তর 
পাঁরচয় পাওয়া যাবে । প্রত্যেক ধমমতের মধ্যে পারস্পাঁরক শ্রদ্ধাবোধ থাকা 
অপাঁরহার্য। অপরের মতের প্রাত শ্রদ্ধা পোষণ করতে গেলে ?কছন্টা হয়ত আপনার 
মতের ও মনের সঙ্কীর্ণতা পাঁরহার অপাঁরহায হবে । এতে 'বাভন্ন জাঁতর 'মলনের 
ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে । 

অথচ এই ধর্ম ?নয়ে পাঁথবীতে যত রত্তপাত ঘটেছে তার তুলনা পাওয়া বিরল । 
উগ্র জাতীয়তাবাদের চাইতেও ধর্ম মানুষকে যেন আরও ।হংম্্র ও আত্মকোন্দ্রক করে 
তোলে । 

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে, স্বামীজা? ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনাঁট অংশ আছে। প্রথনাঁট 
হচ্ছে তত্ব। এর সাহায্যে ধমের মূলনীতি, উদ্দেশা ও 1সাদ্ধলাভের উপায় ব্যাখ্যা 
করা হয়। "দ্বধতীয় অংশকে বলা যায় পুরাণ। এর মধ্যে থাকে নানা কাঁহনশ বা 
উপকথা । তত্বকে সার্থকর্‌পে বোঝাবার জন্য এদের অবতারণা | তৃতীয় অংশ হচ্ছে 
রীতি । এখানে বাহ্যক কতকগঠল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করা 
হয়। যাঁদ এই অনুষ্ঠানগুীল আমাদের হীন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করে তবে এদের 
আ[তির্রম করে যাওয়াতে মনের সাথ্কতা । এখন 'বশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সকল 
ধর্মের এইগীলর মধ্যে বাভল্নতা আছে । প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে বাভন্নতা আছে। 
প্রত্যেক ধর্ম মনে করে যে তার তত্ব, পুরাণ ও অনুষ্ঠান একমান্র সত্য । সুতরাং 
ধর্মকে কেন্দ্র করে সঙ্কীর্ণতা ও অনুদার মনোভাব সৃষ্ট হয়। 

তত্বের দিক থেকে প্রত্যেক ধর্মে 'বাভন্নতা আছে । পৌরাঁণক 'ব*বাসেও আছে । 


শববেকানন্দের ধমামত ৩০৭ 


খ্‌ষ্টীয় মতে ঈ*বর ঘুঘৃপাখীর রূপ ধারণ করে পাথবীতে এুসাঁছলেন। হন্দুরা 
অশ্ব বক্ষ বা গাভীকে ঈশ্বরের প্রাতির্প বলে মনে করে । ইহঁদরা মনে করে যে 
একট বাক্সাকীতি বস্তুর দুধারে দেবদতের মৃর্ত থাকলে তাকে ভগবানের রুপ বলে 
গুহণ করা যাবে । স্বভাবতঃ দেখা যাচ্ছে যে পৌরাণক ব*বাসেব মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের 
সধ্যে 'ভন্বতা আছে। অপর 'গদকে অনুষ্ঠানের মধ্যেও এই জাতীয় 'ভ ব্তাকে দেখা 
যায়। ধৃহন্দুরা গলঙ্গপুজ। করে। খ্টানবা সাক্তামেণ্টে বি*বাসী। লঙ্গপ্‌জাকে 
অন্য ধমবিলম্বীবা আপাত্তকর বলে মনে করবে অন্যাঁদকে খ্ন্টীয় অন,.ঘ্ঠানকে 
বর্বরতাব প্রতীক রূপে উপহাস করা স্বাভাঁবক। নকন্তু যাঁরা এই অনষ্ঠান পালন 
করেন তাঁরা গশভ্শর গবশবাসের সঙ্গে কবে থাকেন । 

ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সমতার কথা বলে থাঁক। কন্তু এই আদশের 
মধ্যে সর্বজনীন মনোভাব নেই । এবভ্রাতত্ব নজেদের ধমবিলম্বীদের জন্য, গাবধমণ“দের 
জন্য নয়। আসলে আমাদের সমতার আদর্শ কথার কথা মাত্র। আর সমতা 
(209110গ) মঙ্গল আননন কত্বে না, বৈ চন্য বশ্বের প্রাণ । যেমাঁন জাতগত 
ণবাভন্নতা আছে তেমাঁন আছে মানুষের মধ্যেও ভিন্নতা । তবে মানুষের মধ্যে একতার 
পারচয় এই ক্ষেত্রে যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট । সুতরাং সমতার "চন্তা 
ক্ষীতকর ; সে সমতা আদর্শের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক । তাই 
স্বামীজশর বন্তব্য হলো যে এই সমতা পাঁথবী ধংস না হলে আসবে না। 

স্বামীজী বলেছেন যে আদর্শ সর্বজনীন ধর্মের অর্থ এ-নয় যে ধর্মে, এক তত্ব, 
এক পৌরাণক কাঁহনী ও এক জাতীয় অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে হবে । বৈচিত্র্য যে 
সাঁঘ্টর ধর্ম এ-কথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। যাকে বাল এক তাকে 
পৃথক স্থান ও পাঁরবেশের মধ্যে দেখলে 'বাঁভল্ন বলে মনে হবে । বর্তমানে শক্ুগ্রহে 
যানার চেস্টা চলছে । এই গ্রহের বাভন্ন অবস্থা থেকে চিত্র তোলা হলে দেখা যাবে যে 
আমরা যেন বাভন্ন গ্রহের ছবি দেখতে পাচ্ছ । স্বামীজী দৃঞ্টান্ত দিয়াছেন যে জল 
বাভন্ন আধাব অন যায়ী 'বাঁভনন রুপ নয়ে থাকে । ধর্মও তাই । আমাদের মনও 
আধ।র ; সেই অনুযায়ী ধর্ম ভিন্ন রুপ গ্রহণ করে। ববাভল্ন ধের মধ্যে সমন্বয় 
করবার কোন উপায় নেই । যাঁদ 'বাভল্ন ধের মূল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে একাঁট ধরণ 
গড়ে তোলবার প্রয়াস করা হয় তাতে আর একট নৃতন ধর্মের সৃম্টি হবে মাত্র । 

ধর্মর বারা গুরু তাঁরা সকলকে ধমেপিদেশ 'দয়ে আধ্যা ত্বক করে তুলতে 
পারবেন, সে-চেস্টা অলস্ক প্রয়াস । জ্বামশীজী এই ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কথা 
বঃলছেন, [01706 15 10 0001 0 500. 01191) 500] 0 900], 1২600510152 0015. 
মননশীল বলে মানুষের গৌরব । সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আপন সার্থচকতার পথ 
অনুসন্ধান করতে হবে । গর মাত্র পথ প্রদর্শক হতে পারেন । সকল মানুষের 
প্রবণতা ও আদর্শ এক হতে পারে না। কমা আছেন যাঁরা কর্মের মধ্য 'দয়ে 
সার্থকতার পথ অনুসণ্ধান «রছেন । আছেন ভন্ত যাঁর পথ ভান্তসাধনায়। তাঁদের 
কাছে ত্রীকৃষ্ণের বা খৃষ্টের লোকোত্তর জনবন ও আদর্শ বরণীয়। যাঁরা মরমী সাধক 


৩০৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


তাঁরা আপন মনের ভাণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করেন । এঁদের জন্য ধর্ম অখণ্ড না 
হয়ে 'বাঁচত্র হওয়া বাঞ্চনীয় । সকলের জন্য দ্বার উন্মহন্ত থাকা প্রয়োজন । 

স্বামীজী এই ক্ষেত্রে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভান্তযোগের সার্থকতার কথা 
উল্লেখ করেছেন । 

কম'যোগের মধ্যে কমের সার্থকতার কথা ব্ন্ত হয়েছে । কর্মের আদর্শ বড়, তা 
গ্রহণযোগ্য । তবে সেক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন যে কর্ম যেন আমাদের প্রভু না হয়ে বসে। 
কর্মযোগ অনাসন্ত চিন্তে কাজ করে যান। বৈরাগ্যের নিম্ল দীপ্তি তাঁর কর্মকে 
সার্থক করে যেন তোলে । জ্ঞানযোগী সাধারণ জ্ঞান আহরণে সন্তুষ্ট নন । পার্থব 
জগতের জ্ঞান তাঁর অন্তরকে তৃপ্ত করে না । তান চান সত্যের পাঁরচয় লাভ করতে । 
এই সত্যোপলব্ধি ঈ*বরের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করলে ঘটে । ঈ“বর ছাড়া সত্যের পৃথক 
আস্তত্ব নেই । গাছের ডালে দুটি পাখী বসে আছে। উচু ডালের পাখীট শান্ত, 
স্তব্ধ ও সংযত । নীচের ডালের পাখী'ট যখন স্বাদ ফল খায় তখন সে আনান্দত 
হয়। কন্ত যখন তাকে তিন্ত ফল খেতে হচ্ছে তখন সে দুধাঁখত হয়ে উপরের 
পাখখাটর দিকে ভাবায় । তার শান্ত, সংযত রূপ তাকে মুগ্ধ ঝরে । সে অনুশোচনা 
ভোগ করে । সংসার-সমুদ্রে ঘাত-প্রাতিঘাতে মানুষ এমন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সত্যলাভের 
জন্য, জ্ঞানলাভের জন; ব্যাকুল হয়ে ওঠে । ভীঁন্তযোগে ভন্ত ভগবানের প্রাত হুদয়ের 
অনুরাগ প্রকাশ করে । ভগবান পরমানন্দ মাধব । প্রশীতর মধ্য গদয়ে ভন্ত ভগবানের 
আনন্দস্বরূপ উপলাব্ধ করে থাকে। 

স্বামীজশর মতে মানুষের পক্ষে প্রত্যেক ধর্মের আঁস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করা কঙ৩ব্য। এই স্বীকৃতির মধ্যে গৌরব আছে ।১ ঈশ্বরের সাত্ট ধারা আজও 
অব্যাহত আছে । এই পাাথবী ঈশবরের মহাগ্রন্থ । সুতরাং এর মধ্যে তাঁর প্রকাশ, 
তাঁর সত্টর গৌরব ও তাংপর্ধ আমাদের উপলাব্ধ করা কঙ“ব্য। 
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সঃধীন মিত্র 

নাঁস্তকা সম্বন্ধে যে ভাবাট আমাদের মনে দানা বেঁধে উঠেছে স্বামণ 
ববেকানন্দের ভাবাঁটকে সে পযায়ে ফেলা যায় না। 1ববেকানন্দ প্রথম জশবনে 
নাঁস্তক ঠছলেন এবং পরে শ্রীনামকৃ্জের প্রভাবে আস্তিক হয়োছলেন-_ এমন একটা 
অস্পণ্ট আর ভ্রান্ত ধারণা আমাদের সাধারণ মহলে প্রচালত মাছে । ব্যাপারঠা 'ন্তু 
তা নয়। ব্যাপাবটা হল এই, তান কোনাঁদনই নাঁস্তক ছিলেন না বা চটং করে 
কোনাঁদন আস্তিক হনাঁন। তাঁর চারন্রে যে ভাবাঁটকে আমরা এতাঁদন নাঁস্তকতা 
বলে জেনে এসোছি, সেটা তাঁর 'বজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা । এই িন্তাধারা থেকে তান 
কখনও 'বছ্যুত হনাঁন । 

জ্ঞান বলে, সব 'কছ- বূঝে নাও, যাচাই কর। প্রমাণ না পেলে কোনও জাঁনস 
শবধ্বাস কব না। যতক্ষণ না শ্বাস কর, মনটাকে মোহমুক্ত রাখ । চুলচেরা 
শবশ্লেষণ করো সন্ীকহু । যখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। এই 
যে বৈল্তাঁনক মনোভাব, এই মোহমনক্ত 'নরাসান্ত বিবেকানন্দ আমতত্যু হৃদয়ে পোষণ 
করে এসোছিলেন ৷ একে 'ানছক নাঁস্তকতা বলে ডীড়য়ে দেওয়া ঠিক নয়। 

শববেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আ'বিভাঁব এক পরম বস্ময়কর ঘটনা । 
ীববেকানন্দ তখন দিশেহারা । মনে তাঁর পিপাসা জেগেছে_অধ্যাত্মীপপাসা | কিন্তু 
তাঁর মনের এই পপাসা কেউই পারছে না য্যান্ত দিয়ে 'নবৃত্ত করতে ! এমন সময় 
এক দৃলভ মৃহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল । কত সহজে, সরল উপ্মা আর 
প্রাঞ্জল ভাষায় ঠাকুর তাঁর এতাঁদনের জিজ্ঞাসার উনুর 'দলেন। 'নিবেকানন্দের 
যান্তবাদী মন শান্ত হল । ভগবান আছেন কি নেই__ এ 'নয়ে যে প্রবল ঝড় উঠোছল 
তাঁর ম'ন, শ্রীরামকৃষ্ণ এক কথায় তাকে থাঁময়ে দিলেন। তান বললেন, তান যে 
শুধু ভগবানকে দেখেন তাই-ই নয়, তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন । একথার তাৎপর্য হল, 
তাঁর চেতনার চারপাশে আছেন মঙ্গলময় ঈ“বর । তাঁর গানের সঙ্গে, তাঁর কমের সঙ্গে, 
তাঁর সকল মনোময় মহাজগতের সঙ্গে যুক্ত সেই নিত্যগত শান্ত । ক সহজ অবস্থায়, 
ক ধ্যানে, তান সেই 'নতানন্দময়শ কল্যাণশান্তকে মাতৃর্পে দেখতে পান। 

এতক্ষণে একটা প্রশ্নের অবকাশ এল । নাঁস্তকের দল বলবেন এ কেমন কথা 2 
মাঁটর একটা পুতুলের সঙ্গে রামকৃষ্ণ কথা বলতেন? এক সম্ভব, না এ সত্য 
কথাটাকে একট: তাঁলয়ে দেখা দরকার । 

উচ্চতম ও শনম্নতমতভদে সন্্যের প্রকার ভেদ । একাঁট সাধারণ মানূষের সত্য 
অপরাঁট অনাধারণের | দুটোই তা সত্য । সূর্য উঠেছে, চন্দ্র উঠেছে-__এটা সাধারণ 
সত্য, অসাধারণ সত্য হল কোনও শান্ত সূর্য আর চন্দ্রকে ওঠাচ্ছে। সাধারণ সত্য 


৩১০ সরণে মননে বিবেকানন্দ 


আমরা সাধারণ মানুষ যাচাই করতে পার, চোখে দেখতে পার । কিন্তু কে ওদের 
গঠক সময়টতে ওঠাচ্ছে সেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না । বিশেষ বিশেষ অসাধারণ 
মানৃষের চোখের উপর এই অসাধারণ সত্য মার্ত লাভ করে। কে একে মিথ্যা বলে 
উঁড়য়ে দেবে ? শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা ?ছল এই ধরনের । এ স্থল চোখে দেখা নয়, সক্ষম 
চোখে দেখা । শীন্তকে মাতৃরূপে দেখা । এ দেখা তাঁর সহজ অনুভবের চারপাশে 
এমন প্রত্যক্ষবং হয়ে উঠেছে, একে তান না দেখে পারেন নি । সমস্ত মৃর্তর মধ্যে 
শীম্তরীপণী মাকে এবং সমস্ত মাতৃজাতির মধ্যে জগন্নাতাকে তান প্রত্যক্ষ করেন। 
এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে- মানুষ আর ভগবানের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ একটা 
যোগসূত্র আঁবদ্কার করো ছলেন । 

1ববেকানন্দ সেই ভাবাঁট ধারণা কঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তুই বটগাছ হয়ে শত 
শত পাঁথককে ছায়া গিবলাব | গববেকানন্দ বুঝলেন, কর্মই তাঁকে করতে হবে। 
অলনত। তাঁত জন্যে নয়, দেশের ধর্ম যেখানে অবহেলিত, দেশের মা-বোনেরা যেখানে 
[নিতান্তই অসহায়, পুরুষেরা যেখানে বীযহীন সেখানে তান 'নার্বকার থাকবেন কি 
করে 2 না'্তকো দল যেখানে ধর্মকে অবৈজ্ঞাঁনক বলে অবহেলা করছে, আস্তকের 
দল বিজ্ঞানসম্মত ধর্মের অবৈজ্ঞাঁনক ব্যাখা করছে, সেখানে এই সুন্দর শাশ্বত 
ধমকে শবজ্ঞানসম্মত "ভাত্তর উপর প্রাতষ্ঠা করাই হল তাঁর জীবনের একমান্র ব্রত। 
উপ্পানষদের মলকথা19 [তানি বুঝলেন । স্বীকার করলেন 1তানি মানুবের ধর্মকে । 
শুধু ভাই নয়, হমস্ ধর্মের পিছনে যে সত্য আত্মগোপন করে আছে এবং তা 
মানাীবকতার উপর প্রাতাঁন্ঠত, একথাও তান জানলেন চুলচেরা 'বশ্লেষণ করে। তাঁর 
শুভ পৈজ্ঞানক দযাষ্ট রঞ্জনরাম্মর মতো ধমের চিরন্তন আত্মাকে তাঁর মনের 
পটভুঁমকায় উদ্ভাসত করল । তাঁন বুঝলেন, ধর্ম মানীবকতাকে অবলম্বন করেই 
গাঁঠিত হয় । মানুষের চারত্রের সঙ্গে ধম একাত্ম । মানুষকে বাদ 'দয়ে ধর্মের কে'নও 
স্বতন্ত্র চেহারা নেই । এঁদকে আবার কর্মকে বাদ দিয়েও ধমের নিজস্ব কোনও 
মূল্য নেই। 

বস্তৃতঃ কর্ম মানুষের কাছে মুন্তর সোপান | মানুষ কমে র দ্বারা নয়াল্নুত না 
হয়ে কর্মকেই যাঁদ নয়ন্রণ করতে পারে তবে সে কর্ম একটা মধুর অন.ভবের দ্বারা 
মানুধকে তার সঙ্গে একাত্ম করে নেয়। কর্ম খেন আমাদের শান্তর উৎস হয়, 
শ.ন্তহননঙার নয় । 

কর্ম যেখানে বিশ্ব কর্মের থেকে 'বাচ্ছন্ন, স্বার্থপর অহংবোধের দ্বারা সমাচ্ছন্ন» 
প্রভুত্ববোধের দ্বারা স্ফীত, সেখানে সে শান্তহীন, দুর্বলতা গদয়ে মানুষকে বদ্ধ করে। 
অপর দিকে আনন্দ থেকেই যেখানে কমের উৎপাত, কামনাহীন পাঁবন্রতা নিয়ে 
আনন্দলোকেই যেখানে কর্মের লয়, কর্ম সেখানে শান্তর আধার । 

বাস্তাীঁবক, কর্ম হয় আমাদের উপকার কধে, নয় করে অপকার। হয় সে শান্ত 
দান করে, নয় করে শন্তিহরণ। হয় সে আমাদের বদ্ধ করবে, নয় আমাদের দ্বারা বদ্ধ 
হবে। 'যজ্ঞাথত কর্মণোহন্ন্্ লোকোহয়ং কর্ম বন্ধনঃ-_যজ্ঞাথে" যে সব কর্ম করা হয়ে 


বিবেকানন্দের ধর্ম:উৎস ও স্বরূপ ৩১৯ 


থাকে, সে সব কর্ম ছাড়। অনা সব কর্মই হল বম্ধন-স্বর্প। যজ্ঞ হল সেই সব কর্ম 
যার দ্বারা গনজেকে সংযত করে, কামনা শুন্য করে নিজের অহংবোধকে খনাশ্চহু করে 
বিশ্ব আমর সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। 'নদ্কামভাবে ?কছু করাই যক্ঞার্থ কম । 
প্রকৃত অর্থে নম্কাম কর্ম আমাদের অহংকারকে মুছে ফেলে দেবে । এর মধ্যে থাকবে 
একটা ধ্যানগম্ভধর পাঁবন্রতা, থাকবে শান্ত নব্লাসান্তর স্পন্দন । এরই দ্বারা মানুষ 
এক মুহূরতেই আপনার সমস্ত সংকীর্ণতাকে বসন দতে পারে। কর্মের মধ্যে 
কর্মও থাকবে, সংঘমও থাকবে । সংযত-ইীন্দ্রয় হ'য় পরাথে যে কর্ম করা যায় সে 
কগ“ই মানুষকে দেখায় মুক্তির পথ । 

মণন্তর জন্য যে কর্ম সে কর্ম৪ তো আমাদের ছাড়তে হবে। ববেকানন্দের মতে 

জের মক্কির আকাত্ক্ষাও স্বার্থপরতা । নন্কাম কমের অর্থ আসান্তহীন কর্ম । 
নরাসন্ত থাকার সহজ উপায় দাসভাব। আমরা তাঁর স্ৃত্য, তাঁর কর্মচারী । 
তাঁ৭ সম্পান্ত সামলাচ্ছ আব টাকার 'তহাবল আগলাচ্ছ। সম্পাত্তর আর টাকার 
এক কানাকাঁড় অংশ মাদলকানাও আমাদের নেই । আমাদের ?তান কাজ ভাগ 
করে 1দয়েছেন। জবনের আদম প্রভাত থেকে আঁন্তিম মৃহূর্ত পর্যন্ত সেই কাজ 
করে মেতে হবে। কোম্পানর ঝ্যাণসয়ার লক্ষ লক্ষ টাকা নেন-দেন করে, কিন্তু এক 
পয়সাও সে মালক নয়। কাজেই ভাল ক্যাসয়ার কখনও টাকার দ্বারা আসন্ত হর 
না। জ্ঞানী মানুষও কখনও কর্মের দ্বারা আসক্ত হন না। 

[ববেকানন্দের কর্মের পিছনে কোন মযীস্তর আকাতক্ষাও ছিল না। এই শীনকাম 
কম” ?ববেকানন্দের চারন্রের মধো এক অমীম বীর্য দান করেছে, তাঁর হৃদয়ে একটা 
সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জাগয়ে তুলেছে । 

বীরত্বের প্রাত বিবেকানন্দ গচরাদনই সপ্রশংস দাম্টতে তাঁকয়েছেন। শান্তর 
আহথানে [তান বার বার সাড়া ?দয়েছেন। বীরত্ব বলতে আমরা সাধারণ লোকেরা 
ভুল করে ভাঁব দৈ'হক কসর । বাস্ত"বক কিন্তু তা নয়। কঙকালর মতো দেহধারা 
কোন লোকও বীর হতে পারেন, যাঁদ তিন মনের দিক থেকে বীর হন। যাদ তা 
কর্ম কামনাশ,ন্য হয়, চিন্তাধারা বাল্১ হয়; ব্যান্তত্ব যাঁদ তাঁর চারন্রের চারপাশে 
সুকঠোর মাধুযে“র পাঁরমণ্ডল রচনা করে । 

বিবেকানন্দ ষখন বলেন : “199০ 130৮2]: 0050050. 27501175006 0) 
[002101515905. 470 ০0? 0) [00010151905, 16 15 0215 0096 0006 1968. 
50060], (70702 ০0100]666 আ01]3 0? 3৬01 ভ 15911028009, 150. ৪৫ ৮০]. 
৮11. 9269) আমি কখনও উপানষদ ছাড়া অন্য কিছ. আবাত্ত কার না। আবার 
উপদনষদের যে-সব বাক্যে শান্তর কথা আছে, সেগুলই বলি-তখন এটা কিছুতেই 
মনে হবে না যে তান গুণ্ডাঁমকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন । 

ব'রত্বের প্রাতি গববেকানন্দের হদ্ধা অসীম আত্মীব*্বাসের উপর প্রাতীষ্তত। 
আত্মবিশ্বাসকে 'তান সকলের বড় বলে মনে করতেন । আগে 'িনজেকে বিশ্বাস করা, 
তারপরে ভগবানের কথা । অনুভব করো তোমার সঙ্গে পরমাস্থার লীলা চলছে। 


৩১২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


ঈশবরের অংশে তুমি গঠিত, তাঁর দানে তুমি পৃষ্ট। তুমি ছোট কিসে ? তোমার মনে 
যে পাতা রয়েছে তাঁর আসন ! যেখানে তিনি স্বয়ং বর্তমান সেখানে কেউ তোমাকে 
বিন্দুমাত্র ছোট করবে এত সাধ্য কার 2 

ভাবতে গেলে ছোট হওয়ার কোনও কারণ নেই । মানূষ যখন নিজেকে 'নিয়েই 
ব্যস্ত থাকে, কেবলই “মাম আম” করে তান”? থেকে আম" 'বাচ্ছন্ন হয়। তখনই 
আসে সঙ্কীর্ণতা, মনে জাগে শঙ্কা, দস্টতে আসে 'দশাহারার ভাব ; বুদ্ধ আপন 
কক্ষচ্যুত হয়ে ভুলপথে ভ্র'ণ কনে। 

আত্মীবম্বাস মানে আয়ার সঙ্গে মাক্মীয়তা অন,ভব কবা, আত্মার থেকে বাচ্ছন্নতা 
নয়। “সোহহমত এই কথাটির অর্থ যখনই উপলাত্ধ করতে পারব, ৩খনই অ সবে 
যথার্থ আত্মীবন্বাস । বিবিবানদ্দের তাই ছিল। 

ববেকানন্দের জীবন আত্মপ্রত্যয়প্রদীপ্ত এই বীরত্বের জীবন। সেই বাত 
আত্মীব*বাসের দ্বারা সমার্থত, কামনাবহশীন কর্মের দ্বারা ঠনিবোঁধত, জ্ঞান ও বাদ্ধর 
[শখায় আলোকিত, ব্রনের দ্বারা সংঘত। এই যে বশরত্ব_এই ছিল তাঁর ধসের 
আর কমেরি অঙ্গ । এরই জোরে ববেকানন্দ ভাবাঁকালেব কাছে করবেন একাটি 
সম্পূর্ণ যুগের প্রাতিনীধত্ব। 


উববিংশ শতাব্দীর ধমভাবন। £ বিবেকানন্দ 
দ্বিজেচ্দ্রলাল নাথ 


মহৎ ব্যক্ষত্বের পাঁরচয় তাঁর মানাঁসক ও আতআক সম্প্রসারণে । সে ম্প্রসাঁরত 
আ'ত্বক শান্তর সাহায্যে অতাঁত ও বর্তমানের মধ্যে তান যেমন আবচ্ছিল সেতু রচনা 
কবেন তেমাঁন গড়ে তোলেন প্রচুর সম্ভাবনাময় একট উজ্জহল ভাঁবষাতকে । উনাঁবংশ 
শতাব্ণব সংঘাতময় ধর্মভাবনার ইতিহাসে স্বামশ ববেকানন্দের যথার্থ স্থান 'নর্ণয় 
কবতে হলে আমাদের উত্ত সতাটি মনে রাখা দবকাৰ | মনে রাখা দরকার শঙাব্দর 
প্রাবম্ভে রামমোহনেব ধর্ম চেতনায় যে উদার মানীবকতাব সুর ধ্বানত হযে উঠে ছল 
বহু আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে সরই একাট সুসমঞ্জস সুন্দর পাঁরণাঁত লান্ড 
করে 'ববেকানন্দের ধর্মভাবনায়। উনাবংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনার সে ববর্তন ও 
সমন্বয়ের ইতিহাস বড়ই জাঁটল। বতর্মান আলোচনার সীমাবদ্ধ পাঁরসবে সে 
এীতহাসিক 'ীববর্তনেব ধিস্তত পাঁরচয় দেওয়া সম্ভব । শুধু একটা রূুপবেখা 
অঙ্কনই এ প্রয়াসের মুখ্য লক্ষ্য । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনার ইতিহাস সংস্কার ও সমন্বয়ের ইতিহাস । পূর্ব 
শতাব্দীর সর্বপ্রকাব সংস্কারা*ধতার বরুদ্ধে বদ্রোহ কবেন প্রথমে মনীধী বাজা 
রামমোহন রায় । রামমোহনের নব-উপলব্ধ ধর্মচেতনাকে 'ননজেদেব জ্ভানাব*বাসমন্ত 
একটি সংস্কারআন্দোলনে রূপ দেবাব চেঘ্টা করেন বামচন্দ্র িদ্যাবাগধীশ ও 
দেবেন্দ্রনাথ গাকুর। আবার দেবেন্দ্রনাথের ধমান্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ 
দেন অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্রু সেন। ধম্মচন্তার ক্ষেত্রে 
কেশবচন্দ্র প্রথমে রামমোহনের অনুগামন হলেও শেষ পযন্ত স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ 
এবং স্বাধীন করমপন্থা গ্রহণ করায় ভাবগুবু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মমন্তিক 
[বচ্ছেদ ঘটে। বস্তুত ধমেপিলাব্ধর জগতে কেশবচণ্দ্রের নবতব আদর্শ অনুসন্ধানের 
সঙ্গে সঙ্গে উনাঁবংশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনের পাঁরসমা্তি ঘটে এবং সমণ্বয়শ 
ভাবধারার সন্রপাত হয় । কেশবচন্দ্রে যে সমন্বয় নতুন চিন্তার সূত্রপাত, রানকৃফ্ণ- 
[ববেকানন্দে তার বিকাশ । 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শতাব্দীর শুরু হল রামমোহনের বিদ্রোহী ধর্মভাবনায় 
বহু দিক পাঁরবর্তনের মধ) দিয়ে, তা অবশেষে 'স্থাতলাভ কব্ল রামকৃফ-ীবখেকাননে'র 
ধর্ম।চন্তায় । এ আবর্তসওকুল ধর্মভাবনার মধ্যে স্বামী ববেকানন্দের বাশন্ট স্থান 
[ক এখন আই হবে আমাদের আলোচ্য । 

রামমোহনের যে নবীন ধর্মাচন্তার আঘাতে সে যুগের বাঙালশ অকস্মাৎ ৮?কত 
হয়ে উঠোছল তার পাঁরপূর্ণ রূপ কী, একথা আজ "নাশচত করে বলা শন্ত। এর 
কারণ, যে-সমস্ত ধমালোচনামূলক পুস্তক-পৃস্তিকা ও গ্রন্থে রামমোহন তাঁর নব- 


৩১৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


উপলব্ধ ধর্মমতকে প্রচার করতে চেয়োছলেন তার আঁধকাংশ আজ 'ীবস্মাতর অতলে 
হাঁরয়ে গেছে । ১৮১৪ খুঙ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে পযন্ত 
রামমোহনের ধর্মজবনে মে আঁস্থরতার পাঁরচয় পাওয়া যায় তাকে বলা চলে 
অনুসন্ধানের যুগ । এ সত্যানুসন্ধান সর্ধপ্রথমে তাঁকে হিন্দুধর্মের পৌত্তীলকতার 
বিরুদ্ধে শীবদ্রোহী করে তোলে । চেতনা যেখানে বিদ্রোহশ আঘাত করবার ইচ্ছা সেখানে 
স্বাভাবিক । অন্টাদশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধকে আঘাত করবার ইচ্ছা 
জাগল রামমোহনের মনে সে শতাব্দীরই শেষভাগে যখন তান ষোল বৎসরের যুবক 
মান্ত। এশ্লাীমক শিক্ষা-সংদকারের আবহাওয়ায় বাধত রামমোহন সে সময় 'হন্দুর 
পৌত্াঁলক ধর্মকে আঘাত ও ইসলামের একেশ্বরবাদকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে 
একখান পযস্তকা রচনা করলেন। ইসলামের প্রভাবে একেশ*বরবাদকে প্রীতষ্ঠা 
করবার জন্য তান এ সময় এত ব্যগ্র হয়ে পড়েন মে ১৮০৩ বা ১৮০৪ খং্টাব্দে তান 
ফাস ভাষাতেই একখান গ্রন্থ রচনা করে বসেন । এ সমস্ত গ্রন্থে রামমোহনের 
পরবতর্শকালের দার্শানক ভাবনা নেই । আছে বহুকাল প্রচালত হন্দুর ধর্মসংস্কারের 
প্রা একাঁট সংশয়শ মনোভাব । আছে ব5ুকাল প্রচাঁলত 'হন্দুর ধর্মনংস্কারের প্রাত 
একট সংশয় মনোভান । সংশয় শুন্যতাধমর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সংশয়ের মধ্য 
দয়েই মানুষ উপনীত হর পাঁরপূর্ণ সত্যোপলাব্ধর রাঙ্যে | 

যে পৌত্তীনকতায় বিশ্বাস বহুকাল যাবৎ 'হন্দুর ধর্ম বোধের প্রধান অঙ্গ ছিল তার 
[বরুন্ধে রামমোহনের এ শীবপ্রোহ কেন ঃ রামমোহন মনে করতেন বাভন্ন 
প্রতীকোপাসনার মধ্য ?দয়ে হিন্দুর মধ্যে বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে । 
ধম্মীবন্বাসের এ বাভন্নতা 'হন্দু জাতির মধ্যে এনে 'দয়েছে চরম অনৈকা যার 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণ,ত ভারতবাসীর সমকালীন দুরবস্থা । রামমোহন সেজনা অনুভব 
করলেন অন্ততঃ সামাজিক ও রাজনোতিক স্যাবধালাভের জন্য হলেও ভারতবর্ষে 
সার্বভোম একাঁট ধর্মমত প্রাতষ্ঞার দরকার । কর্মজীবনে িঃ ভিগবীর সাহচর্যে এসে 
ইংরেজী শিক্ষায় বুযুৎপন্ন হবার পর রামমোহন যখন অন্টাদশ শতাব্দীর য্ীন্তবাদশ 
পাশ্চাত্য দাশ্শীনকদের ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন তখন লোকশ্রেয়ের আদর্শকেই 
ধমের প্রধান অঙ্গ বলে মনে হল তারি । 

এ তো গেল ধমেরি প্রকৃত রুপসম্ধানে রামমোহনের পরাশ্রয়-প্রয়াস। তারপর 
১৮১৪ খষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ভাবে বসবাস করবার পর শুরু হল তাঁর ব্যাপকতর 
ধমানুসন্ধান । শাঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মধো খখজে পেলেন তান বহুকালের 
আকাঙওক্ষত ধমদ্দির্শকে । “বেদান্ত প্রাতিপাদ্য সতাধর্ম»ই হল তখন থেকে তাঁর উপাসা 
বস্তু । রব্দ্ধ সম্পকাঁয় ও সতাধর্মের আলোচনা গবেষণার জন্য ১৮১৫ থ্রীণ্টাব্দে 
স্থাপন করলেন তান “আত্মীয় সভা । এরপর রামমোহনের দম্ট আকৃষ্ট হল খৃঙ্ট 
ধমের সহজ আবেদনের ঈদকে । ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীম্টীয় ধর্মশাস্ত্রের উীন্ত সংকলন 
করে প্রকাশ করলেন 'তানি-__*775 70£502065 01 76535. ১৮২১ প্রীন্টাব্নে খ্রীষ্টীয় 
আদর্শে উপাসনার জন্য স্থাপন করলেন তান ইভীনটারয়ান সোসাইটি। এ 


উনাবংশ শতাব্দীর ধর্ম ভাবনা: বিবেকানন্দ ৩১৬. 


সোসাইটিতে উপাসনা জনাপ্রয় না হওয়ার ১৮২৮ গ্রীণ্টাব্দে স্থাপন করলেন তান 
ব্রদ্ষদভা”। রামমোহনের এ '্রদ্ধসভা'র দ্বার উন্ময্ত ছিল হিন্দু মুসলমান প্রীষ্টান 
প্রস্তীত সকল ধমবিলম্বী লোকেব জন্য । 

তাহলে দেখা গেল রামমোহনের ধর্মচেতনা ববকাশেব পথ খঃজাছিল জগতের মুখা 
ধর্মসমূহের সারসংকলনের মধ্য দিয়ে ॥ প্রখর যাান্ত ও মনীষার সাহায্যে সমকালীন 
কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে ধর্মকে তান একাঁটি সাবজনীন ও যুগোপযোগণ রূপ 
গদতে সাক্রয় হষো হলেন । তাঁব ধম"সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লোকাঁহত । এ লোক- 
ঠেয়ের প্রেরণায় “বেদান্ত প্রাত শাদা সভ্যধমণ প্রীতষ্ঠা করতে 'গয়ে শঙ্করের মাঞ়াবাদকে 
[তান গ্রহণ করতে পারেন ধন। নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ে গিবভন্ঠ পরস্পর-ীববদমান 
দেশবাসীর মনকে একাটি বেন্দ্রীবন্দুতে আকর্ষণ কববাব উদ্দেশ্যে সকলের সামনে 
তুলে ধবলেন তান 'নগর্ধ পরব্রক্ষেব ধারণা । সমকালীন পাশ্চাত্য য্াক্তিবাদ 
প্রভাঁবত শাক্ষত মন এ সংক্ষয ঈশ্বনধারণান মধ্যে তার সংশয়বাদশ ধমণজজ্ঞাসার 
উত্তর খংজে পেল । “বেদান্ত প্রাত শান্য সতাধম 'কে লোকাঁপ্রয় করবার উদ্দেশ্যে যু্ির 
জাল বস্তার করে তান আলো বললেন £ উদাপা ব্রহ্ধ যাঁদ স্ত্য হন তাহংল তাৰ 
সৃষ্ট মানুষ বা জগং কখনও ীনথ্যা হতে পারে না। উপাসক মানুষ যাঁদ মিথ্যা হর 
তাহলে ধর্মজগতে কে কার উপাসনা কবে? সুতরাং সত্য রদ্ধের মও তাঁব সন্ট 
মানুষও সমানভাবে সত্য 

শতাব্দ-শেষে গববেকানন্দের ধর্মউপলাব্ধও রামমোহণের অনুর । 

সমগ্র অন্টাদশ শতাব্দশ ও উনানংশ শত।ধ্দীর প্রথমাধের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙাল 
ধর্মের নামে যখন গুস্ত উপাসনা ও মানব তা1ববোধশ নানা হৃদয়হশন কমে বিলপ্ত "ছিল 
সে সময় মানবতার এত উচ্চ আপর্শের কথা রামমোহন ব্যতীত কোন বাঙালগ উচ্চ'রণ 
করেনাঁন। এর ফলে উনাঁবংশ শতকের প্রথম ভাগের পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ দর্শ“- 
প্রভাঁবত সংশয়াচ্ছন্ন বাঙাল্পন রামমোহনেব ধর্মদনের ভেতর খখজে পেলেন ব*বাসের 
একাঁট বড় অবলম্বন । নব্যাশাক্ষত বাঙালীর সংশয়াচ্ছন্নতার সুযোগ শীনয়ে যে সমস্ভ 
[বিদেশ ধর্মযাজক এ দেশে গ্রীষ্ম প্রচারে উংসাহশ হয়ে উঠ।ছলেন তাঁদের স্রোভও 
বাধা পেল রামমোহনের ধমালোচনার ?নকট । 

রামমোহন যে যাাস্তবাদশী ধমারদর্শের প্রবনতা তাশ যুগোপযোগতা সম্পরকে কারো 
মনে সন্দেহ থাকতে পানে না। সত্যের সারবভৌম রৃপসন্ধানই যে তার ধর্মীজজ্ঞাসা 
প্রধান লক্ষ/ ছিল-_এ 1বযয়েও সকলে হয়তো একমত হবেন। তথাপ রামমোহনের 
উচ্চাদর্শের তার স্ব-য,গে কিংবা তার পরবতর্ণকালে সর্ব্তরব্যাপশ না হয়ে এছ 
শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স।মাবদ্ধ হয়ে রইল কেন একথা স্বভাবতই মনে 
আসে । কোন কোন সমালোচক তো ব্রাহ্ষধর্মকে সে যুগের সংস্কার-বলাসী 
আযারিস্টোক্রেট 'হন্দংর ধর্ম বলে আঁভ'হত করতেও দ্বিধা করেনাঁন। অথচ শতাব্দীর 
শেষে অদ্বৈত বেদান্তকে আশ্রয় করে স্বামী বিরেকানন্দ য়ে নব্য হিন্দধর্ম প্রচার করেন, 
তার প্রভাব অনুভূত হয়োছিল সমাজের প্রায় সর্বস্তরে । এর কারণ কী? 
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এর কারণ 'বাভন ধমবিলম্বী জাঁতিক এক সার্বভৌম অদ্বৈত বেদান্ত ধর্মে 
দশীক্ষত করতে গিয়ে রামমোহন হন্দুর চিরএদ্ধেয় পুরাণ ভাগবত প্রস্তুতি সনাতন 
শাস্কে শুধু উপেক্ষাই করেনন-আঘাতও কব্নে। যাান্ততরের সাহায্যে একাঁদকে 
1৩নি পুরাণের অবতারবাদকে ঠানবসন করার চেঘ্টা করেন আর একাঁদকে শ্রীকঞ্চর 
লশলাবষরক বৈষ্ণবীয় ধান্ণাকে ধিক্ৃত বেন । তিন বললেন হন্দুর পুবাণে বা 
ভাগবতে প্রতীকতার মধ্য দিয়ে যে ৬গবত্ধাবণা ব্যন্ঠ হয়েছে ভা বেদান্ত ধর্মের সংক্ষয 
মমগ্রহণে আক্ষন নিন্না ধকাতরীর গন্য । পবাণাদতে বণতি মে আদর্শ দেবোপম 
চাবন্রগ্বীল যুগে যগে জাতিকে আদশ্চেওনায় সঙ্গশীবত কবেহে িতবা ভাগবৎ 
বাঁণতি রাধাকৃঞ্ের লশলাপ্রসঙ্গের ভি৩স নৈষৰ মহাজনেলা ভগবৎ-অনুভাঙর শেজ্ঠ 
বিকাশ উপলব্ধ কবোছিলেন- সে মহৎ অধ্যাক্বোধেৰ ওপব এবুপ প্রস্ড আঘাত 
“ক্ষএধাল গহশ্দদসমাজ খুন সংস্থভারে গহণ করতে পানোৌন। তাঁশ্তক গুরু 
হরহরানন্দনাথ তর্থস্বামী অবধূতেন শিষ্য হযেও ৩ণ্ব্োন্ত মৃ তপূজাকে রাগমোহল 
কখনও সমর্থণ করেন ন। এ ছাড়া গ্রাতড বেপান্তসাদশী হযেও রামমোহন পাশ্চাত্য 
প্রত্যক্ষবাদীদেব গত ভোগাকাঙ্কষাকে স্ব-জীবনে চরম ময্া দতেন। এ সমস্ত 
কারণে রামমোহন-প্রগাঁনত বেদান্ত-প্রাতিপাদ্য সত্যধর্মত্যাগাদর্শে বশ্বাসী জাতির 
চিন্তে কোন গভীর প্রভাব মাদ্রত তে পাবোঁন। ধমেঁপিল ব্বব জগতে রামমোহন 
বৈদান্তিক জীবন-দর্শনের জন্য প্রাবাণ্বত হ'য়াছলেন সন্দেহ নেই, ীকন্তু লোক- 
ব্যবহাবের ক্ষেত্রে অণ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদী দাশখনবদের জনীবনদশন তাঁর চিন্তা 
ও কর্মকে এ্রীহক সুখ ও ভোগের পথে আবরণ করে।'ছল ॥ শতাব্দীর প্রারম্ভে 
বামমোহনের এ স্বভোাবরোধট ধমভাবনা শতাব্ধীশেষে রামকৃফ্ীববেকানন্দের ধর্ম 
সাধনায় কির্‌প প্রাজীক্য়াণশল রূপ পেযোহল--তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে । 
প্রাচ। ও পাশ্চাত্য জীননদর্শনের সংামশ্রণে বাঁচত রামমোহনের এ আঁভনব 
ধর্মদর্শন রক্ষণশীল জাতির চত্তে যে সর্বব্যাপী প্রভাব 1বস্তার করতে পারোন তার 
প্রমাণ ১৮৩০ শ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিদেশ গমনের পর তাঁব নবপ্রচারত ধমেরি 
দুরবস্থা । ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ খ্রীঙ্খাব্দ পর্য্ত সবদীর্ঘ বারবৎসর পর্শ্ত 
রামমোহনের ভাবাঁশযা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীণ কোননতে একা সীমাবদ্ব গোন্ঠীর মধ্যে 
এ নবধর্মকে বাঁচিষে রাখেন । তারপর দেবেন্দ্রনাথ যখন 1নন্দংধর্ম পাঁরত্যাগ করে তাঁর 
সহকমর্ঁদের নিয়ে ১৮০৩ গ্রীম্টাব্দে রামচন্ত 1বদ্যাবাগীশের ।নকট বেদান্তধর্ে দীক্ষা 
হণ করেন ৩খন পেকে বামমোহন-হুবাঁতিতি ধমান্দোনন নতুন শান্ত অজন করল । 
ব্যান্তগত প্রকীতিতে দেবেন্দ্রনাথ ছিলে” নামমোহনের প্রায়শীবপরীত। তান ছিলেন 
তত্বজ্ঞানী, জবনব্যাপন সৌন্দণ্যর উপাসক, ভোগাঁবমুখ এবং সাধনার সাহায্যে হৃদয় 
ও মনের বিশুদ্ধ অনুশীলনে তৎপর । ইতিমধ্যে স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা য্যান্তবাদী 
গডরো1জওর শিক্ষায় একদল নব্যাশাক্ষত যুবক ধর্মভাবনায় সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে শুধু বে 
শহদ্দুধরকে আক্রমণ করোছল তা নয়- খ্রীষ্টান পাদ্রাদের প্ররোচনায় কেউ কেউ 
হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে প্রীম্টধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করোছলেন । একাঁট ধর্মসংগঠনের সাহায্যে 
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এ 'াবজাতীয় ধর্ম সতরোতকে বাধা দেবার প্রয়োজননয়তা অনুভব করলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং 
এ উদ্দেশো প্রগাতবাদশী কয়েকজন 'হন্দ্‌কে 'নয়ে বিদ্যাবাগীশের কাছে বেদান্তধমে 
দীক্ষা গনয়ে গঠন করলেন তান ব্রান্মপমাজ । রামমোহনের বেদান্ত প্রাতপাদা সার্বভৌম 
সত্যধর্ম এভাবে পাঁরণাত লাভ করল এক) গোত্ঠীবদ্ধ সাম্প্রদায়ক ধমে। এ ধমে্র 
রুপদানে দেবেন্দ্রনাথ মৃখ্যত আশ্রয় গ্রহণ করলেন উপাীনষদকে । “আত্মপ্রতায়াসম্ধ 
জ্ঞানোজ্জবালত ীবশুদ্ধ ভুদয়শই হণা সে উপানষদোক্ত বক্ষোপলাষ্ধর 1ীত্তভীম । 
রামমোহন যেখানে তাঁর সত্যধমে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়োছলেন শাস্ত ও প্রবল যাক্ধির 
ওপর, দেবেন্দ্রন।থ সেখানে তাঁত ধর্মের 1ভভ হসাবে গ্রহণ করলেন আত্মপ্রত্যয়সদ্ণ 
[বিশুদ্ধ হৃদয়কে । কোন কোন সংস্কাতিসমালোচক মনে করেন ব্রাহ্মধর্মের দঢ় ভান 
ণনমাণে এ আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শ ফরাসী কাটেিসয়ান দর্শনের ওপব স্থাপিত । এ 
দার্শীনক ভাত্তর ওপরের চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ সগুণ রক্ষবদমতলক উপানিষদ- 
বাকাগুলো আহরণ করে ত্রাঙ্ষধর্মের স্থাপনা বক্নে । এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাগ শাওকর- 
অদ্বৈতকে খ'ডন করবার চেষ্টা করেন তাঁর “আত্ম৩ব।বদযা? গ্রন্থে । শুধু দেবেন্দ্রনাথ 
নন, সংস্কার যুগের অন্যভম নায়ক দেবেশ্দ্রনাথের সহকণর্টি রাজনারায়ণ বু ও 
তাঁর 'ধমতত্বদর্শীপকা'য় শ্রাঙ্ষবর্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আগ্মপ্রতায়ের ওপর লো? 
দয়েছেন বেশী । 

এভাবে রামমোহন-পরবতর সঞ্কার যুগের ভ্রাঙ্গর্ম তার আদ বোশন্ট্য 
ববাজত হয়ে পাশ্চাত্য দর্শন-ঘেধা একট ধমমিতবাদের দিকে অগ্রসর হাচ্ছিল । 
দ্বিতীয় পষয়ে ব্রাঙ্ষধর্মের রূপদানে মহথি'র অন্য তম সহকমর্ট হলেন মনাধা অক্ষয় 
কুমান দত্ত । ধর্মসংদ্কারে অক্ষয়কুমার মহাৰরি সহকনর্ঁ হলেও ভার মন ছিল 
শবজ্ঞান্ধর । সেজন্য রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের মত কোন দশনকে ধদ্রে ভান 
না করে বিজ্ঞানকে ধমর 1ভান্ত করবার ভন্য ?৩ঙান আগ্রহী ?হলেন । “আত্মীয় 
সভা" ঈশ্বরের স্বরূপ শীনর্ণয় করতেন তানি ভোটের সাহায্যে । ঈশ্বরের সবশান্ধ 
মন্তায় তান 1বশবাসী না হলেও প্রত্যক্ষবাণীর মও 1বাঁচন্র শান্চকে ?ঙান 1ব*বাস 
করতেন । সমীকরণের সাহায্যে তান প্রমাণ করভেন যে ঈশ্বরস্বরূপ উপলাব্ধ 
করবার উপায় হসাবে প্রার্থনায় কোন শান্ত নেই । যথার্থ বিজ্ঞানীর মত জগং- 
ব্যাপারে প্রাকৃতিক নিরমকে্ই তিন স্থান দতেন সবার উপরে । “ভার৩বধষাঁয় 
উপাসক সম্প্রদায়ের” 'দ্বিতীয়ভাগের উপক্লনাণবায় তানি বলেছেন £ “মানবকুলের 
1হতসাধন করাই পরমেশবরের যথার্থ উপাসনা ।” বেদের অপৌরুষত্থেও তাঁশি 
ঠি*্বাসশ ?ছলেন না। ধর্মীজজ্ঞাসায় সব চাইতে খড স্থান দিয়েছেন থান 
লোকাহতকে । তাঁর এ মনোভাবের ওপর অন্টাদশ শতাব্দীর হিতনাদী ও মানবতাবাদী 
দার্শীনকদের প্রভাব আতও-প্রত্যক্ষ । তাঁর গনশ্ছিত্র য্যান্তর প্রভাবে প্রভাবান্বত হছে। 
দেবেন্দ্রনাথও ঈশবরতৰ ও শাস্তীবচারের কোন কোন বিষয়ে মতপারবর্তন করতে 
বধ্য হন। তবে মার্তপজা াবষয়ে অক্ষয়ক্রমার দেবেন্দুনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র 
1বদ্যাসাগরের মতো একই মত পোষণ করতেন । শীবদ্যাসাগরের মতো 1ভাঁনও মনে 
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করতেন ঈ“বর যখন “নরাকার টৈতন্যস্বর্প” তখন তান হীন্দ্রয়গ্রাহ্য হতে পারেন 
না। অতএব কোন মার্তর মধ্যে তাঁর প্রকাশ ঘটতে পারে না। 

দেছেন্দ্রনাথের অতগীন্দ্রিয় ভগবৎ ধারণা এভাবে অক্ষয়কুমার দত্তে এসে পাশ্চাত্য 
মানব ভাবাদশ ও প্রতক্ষানাদী দশনে বস্থাতলাভ করল । 

সংজ্কার-যুগের "দ্বতীয় পায়ে দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহকমাঁদের হাতে 
রামমোহনের “বেদান্ত প্রাতপাদ্য সত্যধমণ” এভাবে ননতর রূপ পেল । নতুন ধর্মমত 
প্রাত্ঠা করতে গিয়ে রামমোহন 'হন্দুর আঁত-পুরাতন শান্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের যে 
বিস্তৃত আলোচনা করোছলেন, দেবেপ্দ্রনাথের ধমব্যাখ্যায় তা একেবারে অনুাস্থিত। 
(দবেন্দ্ুনাথ শুধুমান্র বেদের অপৌরুষেয়তাকে অস্বীকার করলেন না, সে জায়গায় 
প্রাতঘ্ঠা করলেন তান আত্মপ্রত্যয়কে । এছাড়া 'নব্লাকার বন্ধোপাসনা প্রবর্তন করতে 
শগয়ে রামমোহনের মতোই 1তাঁন মাা্তপূজা স্বীকার করলেন না। 

তাহলে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ-প্রবাতত ত্রাঙ্মমমাজে মাারপুজা বাঁজত হয়েছে, 
বেদের অপৌর্‌ষেয়তা হয়েছে অস্বীকৃত, স্নাত-নদেিশত 'ক্লিরাকাণ্ডের কথাও নেই, 
শান্ত ও বৈষ্ণাধর্মের কোন আলোচনা নেই-_এ সমস্ত শূর্পসংস্কার বঙ্গন করে 
বেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন শুধু উপাঁনঘদে সগুণ ব্রদ্ধবাদ ও সে বঙ্গের উপাসনা । 
এভাবে দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা সংস্কৃত ব্রা্ষসমাজ বেশের বৃহন্তর জনসনাজ থে'ক বাঁচি 
হয়ে একট মননপ্রধান স্বাতন্ত্য অর্জন করল । দেবেন্দ্রনাথের ব্রদ্ধমাজের একমাত্র 
সমাজ-চেতনা দেখা যায় ব্যান্তগত চীরন্রকে াবদেশী সভ্যতার অশুভ প্রভাব থেকে 
মুন্ত করবার প্রয়াসে এবং নবপ্রাতীষ্ঠত তত্বনোধনী সভা"র মাধ্যমে খ্ীন্টীয় 
ধর্মযাজকদের ধমন্তিরকরণের বিরুদ্ধে একা বাঁল১ঠ কুট গঠনে । 

সংস্কার-যুগের ত৩য় পধাঁয়ের সব চাইতে বড় নায়ক হলেন কেশবচন্দ্র পেন । 
কোন কোন সংস্কৃত-সমালোচকের মতে ব্রদ্ধ সম্বন্ধে তারও মতবাদের "ভাত 
স্কটল্যান্ডের “সহজ জ্ঞানবাদ | কেশবচন্দ্র থেকে 'বাঁচ্ছল হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ যে 
ব্র্ধবাদ প্রচার করেন তারও ভাত্ত নাক জামনিশর হেগেল দর্শনের ইংলন্ডায় 
সংদকরণ । সতরাং দেখা যায় সংস্কার-যুগের ব্রাঙ্ধনায়কগণ বৃহত্তর জাতীয় এরাতিহ্য 
থেকে অনেকাংশে সংযোগ হারিয়ে বিদেশন ভাবপ্রেরণায় ধর্মনংস্কারে ব্রতী হয়োহলেন। 
শুধু সাধারণ ব্রা্ষসমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা কেন, কেশব)ন্দ্রের সমন্বয়মূলক ধর্ম- 
সংস্কারের যে মহন্তম পারত সে নব-ীবধ।ন*ও ছল 'বাঁভন্ন ধর্মের সার-সঙ্কলনের 
মধ্য সীমাবদ্ধ । সমন্বয়ের অস্ত্র ?হসেবে নব-বিধানের উপযোগঙা অবশ্য-স্বীকৃত 
হলেও চোন গভির দাশণনক ভীাত্তর অভাবে এ উদার ধর্মবোধও বাঙলার মাটিতে 
1শকড় গাড়তে পারোন। এ সমস্ত কারণেই এত সম্ভাবনা সত্তেও ব্রান্ষদমাজের 
সংস্কার-আন্দোলন রূমশ শান্ত হাঁরয়ে একটি ক'লচার-ীবলাসী ধর্ম গোষ্ঠীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হরে পড়ল । 

সংস্কার-মান্দোলনের দুরবলিতার কারণ-ীনর্ণয় প্রসঙ্গে আরও একটি 'বষয় 
প্রাণপানযোগ্য । প্রত্যেক ধমান্দোলন বেগ ও বাঁলম্ঠাতা লাভ করে একমাত্র তখনই 
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যখন আন্দোলনকারী জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদকে একানম্ঠ ভাবে অনুসরণ 
করেন। অথচ র্রাহ্মনেতাদের মতবাদ ও জণীবনের বাবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় 
মতোবরোধ দেখা গেছে । প্রচণ্ড বেদান্তবাদশী হয়েও রামমোহন 'হন্দু প্রথানুযায়গ 
1পতৃশ্রাদ্ধ করতে 'দ্ধধা করেনাঁন । মেরী কার্পেনটার জানিয়েছেন মৃত্যুকালেও 1৩ন 
ব্রাহ্মণের যদ্দর্রোপবত ত্যাগ করেনাঁন । ব্রাহ্মজ্ঞানকে তন্ববিদ্যার চরম জেনেও তন্দরোন্ত 
উপাসনার প্রাতি তন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । বৈদান্তক রামমোহনের শৈব বিবাহে 
আপাত্ত ছিল না। ধর্মীজজ্ঞাসায় বৈজ্ঞাঁনক মনোভাবাপন্ন হয়েও মনীষী অক্ষয়কুমার 
দত্ত রামনোহনের পাষাণমীত নিমণি করবার আবেদন জানয়ে পৌন্তলিক মনোভাবের 
পণরচর দিয়োছলেন । তাঁর এ প্রস্তাবে সমর্থনের মধ্য 1দয়ে রাজনারায়ণেরও একই 
মনোভাব বান্ত হয়েছে । পতার শ্রাদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথ হন্দপাাজত শালগ্রাম ?শলা 
আনতে 'নষেধ করলেও 1হন্দুমতে প্রিতার কুশপ/ত্তীলকা দাহ করোছিলেন । এক কথায় 
ব্রা্মদম।জের নেতারা যুগপ্রয়োজনে বদ্ধর সাহাধ্যে 'হন্দ'র পৌন্তীলকতা বঙ্জ'ন 
করলেও জীবনের ক্ষেত্রে পৌন্তীলক সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন ?ন। 
হতে যে পারেন'ন তার সর্বশেষ পাঁরচয় সংস্কার-যৃগের শেষ নেতা কেশবচন্দ্রের 
অধ্যাত্মজশবনের 1ববর্তনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে । দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষা 
ণহসেবে 'নগ্ণ ব্রন্মোপাসনার মধ্য 'দয়ে তিনি তাঁর অধ্যাত্মজীবন শুরু করেন। 
তারপর খ্রণম্টধর্মের প্রভাবে সগুণ ব্রদ্মোপাসনার মধ্যে তাঁর ধর্ম 'মতের 'ববত৩ন ঘটে । 
(ফেয়ারওয়েল টু বেদান্ত” )। অতঃপর আবার ?তাঁন ফিরে এলেন বেদান্তধর্মে_ 
তবে বৈদাণন্তক অদ্বৈতবাদ (আওয়ার রিটার্ন টু বেদান্ত? )। এখানেও কেশবচন্দ্রের 
ধর্মজশীবনের 'াববর্তন শেষ হয়াঁন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই তাঁর 
ধমনিভীতির আবার বিবর্তন ঘটে। আত্যান্তক আগ্রহের সঙ্গে তান 'হ'দুর 
দেবদেবীর রূপক ব্যাখ্যা শুরু করেন । খীন্ট বুদ্ধ প্রন্তীত মহাপুরুষদের জীবন 
( “গ্রেট মন? ) আলোচনা-প্রসঙ্গেও তানি অবতারবাদ 'ব*বাসেরও পারচয় দেন। 
কেশবচন্দ্র স্ব-জীবনে সগ্‌ণ ব্রক্ধবাদ, অবতারবাদঃ আদেশবাদ প্রত্ভীত মতবাদকে যেভাবে 
শীকরুয় সাধনার মধ্যে রুপ দিতে চেষ্টা করো-লেন তাতে দেখা যায় সংস্কার যুগের 
ণনগুণ বুত্ধোপাসনা রমশঃ রুপময় ভগবৎ-উপাসনার পথে অগ্রসর হচ্ছে । রামকুফ- 
1ববেকানন্দের জীবন ভাষ্যকার রমণ্যা রলা মনে করেন ঈশ্বরকে 'িতৃভাবে ধারণার 
থেকে মাতৃভাবে সাধনার দিকে কেশবচন্দ্রের প্রবণতা আমে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে 
আসার পর থেকে । ব্রব্ষন্তানী কেশব5ন্দ্রের মাতৃভাবে তন্ময়তা ও অবতারবাদে 
|বশ্বাসের মধ্যে সংস্কাস-যুগের অবসান ও সমন্বয়-যুগের স:চনা দেখা দিয়েছে। 
জগতের মুখ্য ধমদির্শের আশ্রয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মধ্য দিয়ে সে সুসমঞ্জস 
ধর্ম-সমন্বয় যুগের শুরু । সংশয়বাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্তের 
সে উদার ধমগ্রহণ ও ীবশ্বব্যাপা প্রচারের মধ্য দিয়ে সে সার্বভৌম ধর্মের বিকাশ । 
প্রায় সমস্ত সংস্কীত-সমালোচকই উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগের 'এ সামঞ্জস্যময় 
ধর্মভাবনার ঘুকে বলেছেন সমন্বয় যুগ । শকল্তু কোন কোন চন্তাশশল লেখক 
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এ যুগের ধর্মভাবনায় পৌন্তীলকতার পুনরুজ্জীবনপ্রয়াস দেখে এ যুগকে আভাহত 
করেছেন প্রাতীক্রয়াশশল সমন্বয়-ষযূগ বলে। শতাব্দীর প্রারম্ভে জ্ঞানযোগণ 
রামমোহনের সংস্কারকামশী ধর্মীচন্তায় বাঙালীর যে মজ্জাগত পৌন্তীলকতা-প্রীত 
1বসাঁজতি হয়েছিল, শতাব্দী-শেষে কৃস্ছাতপা তপস্বী শ্রীরামকুষের ধর্মসাধনায় জড় 
পাষাণপ্রাতমার ভিতর অনন্ত-চৈওন্যের সজীব প্রাণস্পন্দন আ'ব্কার শুধু সংশয়বাদশ 
যুবক নরেশ্দ্রনাথের সকল 1জজজাসাকে নরুভ্তর করল তা নয়__সে সংদ্।'র-যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কেশবচন্দ্রেব 'বাঁস্মত শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করল । বস্তুত পক্ষে এ 
মপূজক বাদ্ষণের পরম উপলাব্ধর কথা সংস্কারকামী 1শাক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে 
উপাঁস্থত ববেন ভাবপ্রবণ ব্রধ্ধ ণদী নেতা কেশবচন্দ্র ৷ শ্রীরামকৃষ্ণেয় জীবন-ওষাকার 
রম্যা র+লা কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে 
মনে হয় সর্বসংসকারমনুক্ত ব্রাষ্থনেতা কেশবচণ্দ্র এ মৃঙিপজকের প্রায় শিষ্য শ্রেণীড়ক 
হয়ে পড়েন। সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ এ মঠরতপজকের প্রকাশ্য 'শষ্যত্ব গ্রহণের পর 
মৃর্তিপ্‌জার সমর্থনে পরবতাঁকালে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে তো দ্বিধাই করেন নি ঃ 
“যাঁদ সেই মার্তপজক ব্রাঙ্ষণের পদধাল আম না পাইতাম, তবে আম কোথায় 
থাকতাম |” পরবত্ঁকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রচনায় বন্তৃতায় ও উপদেশে 
মৃর্তপূজার সমর্থনে অনেক কথা বলেছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মসমৃহের তাৎপর্য- 
?বশ্পেষণ করে তান এটাও প্রমাণ করেছেন যে মৃর্ত বা প্রতীকের উপাসনার মধ্য ?দয়ে 
সমস্ত ধর্মই 1বকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে । মাীতিপজাকে যুগমানব রামমোহনের 
মতো শুধু 'নগ্নাধকারীর ধর্ম বলে তান উপেক্ষাই করেন নি, বরং মৃা৩পূজার মধ্য 
য়ে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম উপলাঁব্ধর ?বক।শ ঘটতে পারে বলে তানি বি*বাস 
করেছেন৷ 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শতাব্দীর প্রারম্ভে ৮ন্তানায়ক রামমোহন যেখানে মৃঁ- 
প্‌জাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের নদর্শন এবং জাতীয় সংহাতর পাঁরপল্থ বলে মান 
করেছেন, শতাব্দীর শেষে সর্বত্যাগী সন্যাসী বিবেকানন্দ সে মৃর্তিপ্‌জাকে তাঁর 
ধমণজজ্ঞাসার পরম পাঁরণীত বলে স্বীকার করেছেন। একেই মনে হয় সংস্কার- 
ঘুগের ধমভাবনার বিরদ্ধে পরবতাঁ যবগের প্রাতীক্কিয়া । রামকৃ্-বিবেকানন্দ যূগকে 
সেজন্য সর্বসংস্কারমুক্ত (2) কোন কোন লেখক 'র-আযাকশনারী অথাৎ প্রগাঁতি- 
গবরোধী ঘ.গ বলতেও দ্বিধা করেনাঁন। যে বিবেকানন্দ এ হতভাগ্য দেশের সমাস্ট- 
মান্তর সাধনায় তার ত্যাগরতী জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর ধমান্দোলনের 
বিরুদ্ধে এ ধরণের আভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই । সত্যই কা রামকৃ্ণ-ববেকানন্দের 
সমন্বয়ী ধর্মানুভূতি প্রগ্গাতাঁবরোধশ এবং বিবেকানন্দ কন প্রাতীক্রয়াশঈল ?- এ প্রশ্নের 
আজ মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন । 

1ববেকানন্দকে প্রাতীক্রয়াশশল মনে করবার প্রধান কারণ হল এই যে-ষে 
মার্তপুজাকে রামমোহন কুসংকারাচ্ছন্ন স্থল ধম" বলে মনে করেছেন এবং সংস্কার- 
ৃগের ধর্মনেতারা যে সংসারের বরহদ্ধে নরবাচ্ছন্ন আঁভযান চাঁলযোছলেন, 


উনাবংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা: গবেকানল্দ ৩২১ 


1ববেকানন্দ সে ধর্মপ্রণালীকে স্ব-জশবনে শুধু অনুসরণ করেন নি, সবশশ্রেম্ঠ মযদাও 
দিয়েছেন । কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বিবেকানন্দ ক শুধু মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মার্ত 
পৃজকদের মত প্রাণহীন পাষাণ-পুজাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন 2 ?ববেকানন্দের জীবনী- 
পাঠকেরা জানেন যতাঁদন পর্যন্ত তিনি পাষাণময়ী কাল"প্রাতমার মধ্যে ইচ্ছাময়ী 
ভগবৎংশান্তর অনন্ত 'বভূচতি উপলাব্ধ করতে পারেন নিন ততাঁদন পর্যন্ত 1তনি নিরক্ষর 
্তিপংজক ব্রাহ্ষণ রামকৃষণকে গুরু বলেই স্বকার করেন 'নি। এ পরম উপলাঁব্ধর 
পর বিবেকানন্দ মৃর্তকে ভগবংশান্তর প্রতীক িসেবেই উপাসনা করবার দেশ 
1দয়েছেন__ ইট, কাঠ, পাথর হিসেবে পূজা করতে বলেন 'ন। মার্তপজা সম্পর্কে 
রামমোহনের সঙ্গে বিবেকানন্দের ধর্মসাধনার বড় পার্থক্য হল এই £ রামমোহনের মতো 
ষা্ত প্রয়োগে তান মার্তপূজাকে শুধূমান্র শনম্মাঁধকারীর ধম” বলে উপেক্ষা না 
করে সাধনার সাহায্যে হিন্দুর এরীতহ্যাশ্রত এ ধর্মপ্রণালীর গুরুত্ব উপলাত্ধর চেম্টা 
করোছলেন। রামমোহনের মতো ভিন্নতর ধমাশশের প্রভাব স্বীকার না করে 'হন্দু- 
এীতহ্যকে স্বীকার করেই তান 'ৃহন্দুধর্মের সংস্কার চেয়োছলেন। এজন্য 
1ববেকানন্দের ধর্মসংস্কারের প্রভাব জাতীয় জীবনে যে সুদরপ্রপারী হয়োছিল, 
আমাদের ধমান্দোলনের পাঠকমান্রই তা জানেন। 
িন্তু একথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে মৃর্তিপূজায় বাশ্বাস স্বামী 
1িবেকানন্দের ধমনিুভঁতির “প্রথম স্তর মান্র। আসলে ববেকানন্দের ধর্মসাধনার 
চরম কাশ ঘটোছল অদ্বৈতরদ্ধের স্বরূপ উপলাব্ধতে । এখানে রামমোহন ও 
বিবেকানন্দের ধর্মউপলাঁব্ধ প্রায় এক । তবে জীবের মধ্যে ব্রদ্মের স্বরূপ উপলাঁব্ধকে 
বিবেকানন্দ শুধুমান সুক্ষ ধমমলোচনার সীমায় ?িনজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন ন। 
আচায” শঙ্করের পরম ব্রক্মতত্ব জ্ঞানের সঙ্গে আচায” রামানূজ এবং মানবপ্রেম-বগালত 
মহামানব শ্ীচৈতনোর হৃদয়ধর্মের সংমশ্রণে তিন অদ্বৈতব্রক্ষবাদকে এমন একাঁট সার্ব- 
ভোৌম রূপ দিতে পেরেছিলেন-যা একটি সজীব ও সক্রিয় সমাজধর্মরূপে জাতীয় 
গচত্তে বল ও বাঁধের সণ্টার করেছে । সাধারণতঃ স্বামী 'ববেকানন্দের অনুরাগী- 
মহলে জা'ত-ধর্ম-শ্রেণ-বর্ণ ?নীবশেষে জীবমান্্কেই ব্রদ্ধবোধে সেবাকে ববেকানন্দের 
ধর্ম উপলাষ্ধর শ্রেষ্ঠতম 'বকাশ বলেমনে করা হয়। বতর্মান মানব-মাহাত্ময 
উপলাব্ধর ষূগে এর্প একটি সাম্যবাদী চেতনা বাঁদ্ধজনীবী মানুষের মনকে সহজে 
আকর্ষণ করে বলে স্বামী গববেকানন্দের সেবাধর্মকেই তাঁরা বড় করে দেখেছেন । 
ধিন্তু আমার মনে হয় স্বামশ ববেকানন্দের ধর্মভাবনার মহত্তম পাঁরণাঁত হল মানুষের 
মধ্যে ভগবানের অনন্ত এ*বা” শান্ত ও বীযের অনুভব--যে অনুভবের সাহায্যে 
মানুষ জীবনে দসাধ্য র্মকেও সহজ করে তুলতে পারে । স্বামীজীর আত্ম- 
প্রতায়ান্বত এ মহৎ জশীব্নবোধ উনাঁবংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা ও সমাজাঁচন্তার 
জগতেই শুধুমাত্র একটি সজাঁব প্রেরণারূপেই দেখা দেয়ান- বর্তমান শতাব্দীতে 
আমাদের জাঁটল সংকটের দিনেও জাতীয় সবাঙ্গীণ বন্ধনমীন্তর নিদেশশক একি 
উজ্জ্বল আলোকরেখার মত প্থ দেখাচ্ছে । 


স্ম. ম. গব./১ম/২১ 


৩২২ স্মরণে যননে বিবেকানন্দ 


প্রমাণ-পঞ্জী 2 
গারজাশঙকর রায়চৌধুরণ 8 স্বামী 'ীববেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতান্দা, 


কাঁলিকাতা, ১৩৬০৪ 
ডন্তর সুশীলকুমার গ্‌ণ্ত ঃ উন্নাবংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবজাগরণ, কালকাতা, 


১৯৬৯ 
কাজী আবদুল ওদুদ ঃ বাংলার নবজাগরণ, কালিকাতা 
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মুসলমান ধর্ম ও সংক্কাঁতি সম্বন্ধে জ্বংমী বিবেকানচ্দ 
বিশ্বনাথ বস; 


হন্দু সন্যাসী স্বামী িববেকানন্দের 'হন্দুধর্মের শ্রেম্ঠতা সম্পর্কে কোনোর্‌প 
সংশয় না থাকলেও তান ছিলেন জগতের উদারতম ধর্মপ্রচারক | প্রত্যেক ধর্মকে 
1তান তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির দক দয়া বিচার কারতেন। মানব-সভ্যতা ও 
সংস্কাতিতে 'বাভন্ন ধর্মমতগ্ীলর কি অবদান ছল সে সম্বন্ধে তানি যথেষ্ট অবাহত 
ধছলেন। এখানে আমরা কেবলমান্র মুসলম।ন ধর্ম ও সংস্কাতি সম্বন্ধে স্বামীজশীর 
গচন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব । 

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান স্বামঈজী ভালভাবেই পাঁড়য়াছিলেন । তাঁন মনে 
কাঁরতেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 'হন্দু ও মুসলমান বিভেদ অতাঁতের ঘটনা 
হইয়া গগয়াছে । খীববেক'নন্দ ছিলেন সবশীাবধ বন্ধনের অপনোদক |, অনাথ আশ্রম 
থাপনের ব্যাপারে এক চিঠিতে তান স্বামী অখণ্ডানন্দকে উপদেশ 'দিয়াছিলেন-_ 
মুসলমান বালকও লইতে হইবে বহীকি, এবং তাহাদের ধর্মনস্টও কাঁরবে না । তাহাদের 
খাওয়া দাওয়া আলগ্‌ কাঁরয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নাঁত-পরায়ণ, 
মনৃষ্যত্বশালী এবং পরাহতন্রত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দবে । জীবন্ত ভগবানের পুজা 
কাঁরতে হইবে । 1িবভেদই বন্ধন, অভেদই ম্যান্ত। সকল ধর্মের ছেলেদের উহাতে যোগ 
গদতে বাঁলবে-_হন্দু, ক্লীশ্চান, মুসলমান ।* নবোদতার এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী 
বাঁলয়াছলেন-_-ণক জান, আম আমাদের মুসলমানদের ভালবাসি । তাঁহার এই 
ভালবাসা মৌখক ছল না। 


স্বামীঞ্জীর জীবনে মুসলমান সংস্পর্শ 


আত শৈশবকাল হইতেই স্বামীজী মুসলমানদের সংস্পর্শে আঁসয়াছিলেন। 
তাঁহার তা শ্ত্রীষুক্ত বি'বনাথ দত্ত মহাশয়ের অনেক আভজাত মুসলমান মকেল ছিল। 
এবং লক্ষৌ, এলাহ।বাদ, বল্ল, লাহোর প্রস্তীত অণুল ভ্রমণ কাঁরয়া তান তৎকালীন 
বহ্‌ আভজাত মুসলনান পাঁরবারের ঘাঁনভ্ঠ সম্পর্কে আঁসয়াছলেন। ফলে আহারে 
গবহারে তান মুসলমানী আদব কায়দা অনুসরণ কাঁরতেন। 

উত্তরকালে যাহার পাদমূলে বাঁসয়া স্বামীজী জীবন গঠন কাঁরয়াছিলেন সেই 
সমন্বয়াচাষ আরামকৃষ্ণের কাছে শক্ষার ফলস্বরূপ তান ধর্ম সম্বন্ধে উদারতম ধারণা 
লাভ কাঁরয়াছংলন। তাঁহার প্রখর ব্যান্তত্ব, উদার ধর্মবোধ ও অপরের প্রাত সহানু- 
ভীতর জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ভুন্ত বহু লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 'তাঁন আকর্ষণ 
কারতে পারয়াছলেন। হিন্দু মুসলমানকে যে তিনি সমভাবে ভালবাসতেন এবং 
তাঁহারাও যে তাঁহাকে ভালপাসত আমরা তাহার দন্টান্ত 'দিতোছ। পাঁরব্রাজক 


সি স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


জীবনে আলমোড়ায় ক্ষুধায় অবসন্ন ও মৃছ“তপ্রায় হইয়া তান মাঁটতে শুইয়া 
পাঁড়য়াছলেন। একজন মুসলমান ফকীর স্বামজীর এ অবস্থা দর্শন কারয়া 
তাঁহাকে একখানি শশা খাইতে "দয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন ৷ স্বামীজী এই 
মুসলমান ফকণরের উপকারের কথা ভুলিয়া যান নাই । পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামণীজীকে 
যে সভায় আলমোড়ার আঁধবাণসগণ অভ্যর্থনা জানাইয়াছল সেই সভায় স্বামীজী 
তাঁহাকে দেখতে পান। অবশ্য ফকার তাঁহাকে 'চাঁনতে পারেন নাই । তান জনতার 
মধ্যে তাহাকে দৌখয়্য সাদরে জের কাছে আনিয়া সমাগত জনমণ্ডলশর 'নকট 
তাঁহার পারচয় দেন এবং তাঁহাকে 'বশেষ সম্মান করেন। এই পাঁরব্রাজক জীবনেই 
আলোয়ারে স্বামীজী জনৈক মৌলভাঁ সাহেবকে প্রধান ভন্ত ও বন্ধূর্পে পাইয়া- 
গছলেন। মৌলভী সাহেব স্বামীজশীকে একজন শ্রেষ্ঠ ফকশীররূপে শ্রদ্ধা কাঁরতেন এবং, 
তাঁহার অকপট বশ্বাস [ছল যে, স্বামীজীী জাতিভেদের উতধর্ব । তান স্বামীকে 
নিজ বাঁড়তে আনয়া ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন ৷ স্বামশজী মৌলভী 
সাহেবকে একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে বালয়াছিলেন-_-'কোরানের এই?টই বিশেষত্ব যে, আজ 
পর্যন্ত ইহার মধ্যে কেহ কলম চালাইতে পারে নাই । ১১০০ বৎসর পূর্বেও ইহা 
যেমন ছিল, আজও "ঠক সেইভাবে রাঁহয়াছে ; কোথাও একাঁট নূতন কথা বসে নাই । 
প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ বিশুদ্ধতা রক্ষা বড় দৌখতে পাওয়া যায় না।? 

মহীশরে আবদুল রহমান সাহেব নামে মহীশৃররাজের একজন মুসলমান সভাসদ- 
কোরানের কয়েকস্থলের অর্থ জিন্ঞাসা কাঁরয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে সন্দেহ ছিল তাহা 
মিটাইয়া লন। 1তনি 'হন্দু-ফকীরের মুসলমান ধম্দাস্ত্রে এইরূপ গভগর জ্ঞান 
দেখিয়া স্তীম্ভত হইয়াছলেন । স্বামীজী বহুপূর্কেই কোরানের অর্থ ও আধ্যাত্মিক 
ভাব নিজস্ব কাঁরয়া লইমাছলেন। 

স্বামীজী আমোরকায় ভারতের মুসলমান শাসন ও খম্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ সম্বন্ধে 
ধারাবাহিক বন্তৃতা প্রদান কাঁরয়াছলেন। সকল ধর্মের লোকের িতরই- মুসলমান- 
গণের ভিতরও _স্বামশীজনর শষ্য ছিল । অমরনাথ যাত্রার প্রাক্কালে একজন মুসলমান 
পর্যন্ত তাঁহাকে রাঁধয়া ঠদতে পারে" তাঁহার এইরূপ মত অনেককেই বাস্মত 
কারয়াছল। কাশ্মীরে মুসলমান মাঁঝর [শিশু কন্যাকে উমারুপে তান পূজা 
কাঁরয়াছলেন । কাশ্মীরে একবার স্বামীজী জনৈক মাহলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
1তাঁন ক ধমবিলম্বী । সগৌরবে জয়োল্লাসতকণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দিয়াছলেন, “খোদাকে 
ধন্যবাদ ! প্রভুর কৃপায় আম মুসলমান” | স্বামীজী এই স্বীলোকাঁটর স্বধর্মে 
আস্থা ও গৌরববোধ দোঁখয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া'ছলেন । 


বিশ্বইতিহাসে ইসলাম 

শিরাট মনীষী এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তদর্শষ্টপরায়ণ স্বামণ 
[বিবেকানন্দ বিশ্ব-ইীতিহাসে ইসলামের অভ্যুদয়, আত্মীবস্তার এবং মানবসভ্যতায় এ 
সংস্কীতর প্রভাব সম্বন্ধে বহ? কথা বলিয়া িয়াছেন। আশ্চ প্রজ্ঞা ও পাঁণওত্যপূর্ণ 


সুসলমান ধর্ম ও সংস্কাতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ ৩২৫ 


'সেই সকল বন্তবোযর 'ীকছু সঙ্কলন দেওয়া যাক । 

স্বামখজনীর মতে মহম্মদ ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে সাম্যভাবের বাতবাহক এবং 
ষাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃভাব বজায় থাকে তজ্জন্য তান স্বীয় 
ঞীবনে ইহা অনুসরণ কাঁরয়াছলেন । তান মহম্মদের সবচেয়ে বড় শিক্ষার কথা 
ভুলতে পারতেন না । 

তাঁহার উপদেশ সাধারণ মানুষদের জন্য ছিল । অনেক বিষয়ে স্বামীজী মহম্মদের 
সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই, তথাঁপ “1 ০2121790106 0010100 01১21 
1%101)210070090 ৮৮25 2. ৬0110 12016, 2110. 01090 070 10:06 01101) 110 560 110৫ 
[505 53212170015 ৬0110 2170. 195 1700 ৮6 90710601059] স্বামীজী 
মহম্মদকে এশী-ক্ষমতাসম্পন্ন লোক বাঁলয়া মনে কাঁরতেন--4১6 0০০21016010 
1১০ [11001017760 01995, 095011160 60 18131 01 21] [1770 ড10]) 0100 ৮গ্রসে ০16০ 
,06 9300. ?? 

আরবজাতির উখানের কাহিনী স্বামশীজী বিশেষ দঁর্ঘ সময় ধারয়া বর্ণনা 
কাঁরতেন । আরবের উত্থানকে স্বামশজ" শান্ত ও 'বশবাসের প্রকাশ বালয়া মনে 
কাঁরতেন। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে আরবের ?ক পাঁরবর্তন আসিল এবং ক কাঁরয়া 
এই নগণা পশনপ্রায় আরবজাতি 'বদহাদ্েগে ভূমণ্ডলে পাঁরব্যাপ্ত হইয়া পাঁড়ল তাহা 
আমরা স্বামীজশীর 'নজের ভাষায় দোৌখব--“বন্য পশণ্প্রায় আরব এক মহাপুরষের 
প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে, পাঁথবীর উপর আঘাত করলে ।” মহাবেগে 
ষে আরবতরঙ্গ পাঁথবা পাঁরব্যাপ্ত কাঁরল ছয়শতবর্ষ ধাঁরয়া তাহাদের গাঁতরোধ করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই । 'পাঁরব্রাজক" গ্রন্থে আরবদের সন্দর বর্ণনা আমরা 
পাই-_“বন্দু আরব দেখেচ ?-সে চলন, সে দাঁড়াবার ভাঙ্গ, সে চাউান, আর কোনো 
দেশে নাই। আপাদমস্তক দয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে 
বেরুচ্ছে-সেই আরব । আরবী মানুষ ও 'সাঁদদের দেখলে আনন্দ হয় ৮ 

মুসলমান সম্প্রদায়ের ধমণব*বাস স্বামীজীর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত 
কারয়াছিল। আরবদের স্পেনীবজয় কাহনন বালিতে ঝালতে তানি আত্মমগ্ন হইয়া 
পাঁড়তেন । তাহাদের “দীন, দন, (বিশ্বাস, [শ্বাস ) ধান 'তাঁন যেন প্রত্যক্ষ 
শহনতেন। 

জগ্ংসভ্যতায় মুসলমানধর্মের শ্রেষ্ঠদান কি, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজণ 
বাঁলতেছেন--159180 [08155 10 6011025 ০0021---৬৬1590 1] 01321770008091715]) 
5010065 00 06801 00 (10০ 0110 05 01015 01806109] 01001)0101)000 01 91] 1১০- 
1017761106 00 0391 69100,17056 05 076 25901009] 70910 01 0106 15101)90711902) 
[9115100.' তুরস্কের সুলতান পযন্ত তাঁহার স্বধমবিলম্বীর সাঁহত, মে যত দাঁরদ্র 
হউক না কেন, একত্রে আহারে কোনোরুপ সংকোচবোধ করেন না। 

ইতালশর রেনেসাঁ” প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের পারস্যজয়ের ফলেই সম্ভব 
হইয়াছল । যখন আরবরা পারস্য জয় কারল তখন আরাঁব ধর্ম ও পারাঁসক সভ্যতা 


৩২৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সাম্মীলত হইল । আরবের তলোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পারাঁসক সভ্যতা, যাহা 
গ্রীস ও ভারত হইতে গৃহীত হইয়াছল, ইউরোপে ছড়াইয়া পাঁড়য়া ইতালীর মৃত 
শরীরে প্রাণস্পন্দন কারল-_ ইতালীয় নবজাগরণের সূত্রপাত হইল । 

মুসলমান ধর্মের গুণগ্ীল সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা কারলেও তাহার দোষগুগল 
স্ব।মশীজীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই | তান মুসলমানধর্মের ধমন্ধিতা ও সংকীর্ণতার 
সমালোচনা না কাঁরয়া পারেন নাই । তাহাদের ভ্রাতৃত্ববাদ প্রকৃতপক্ষে গোঁড়ামর ফলে 
মংকীর্ণ সান্প্রদায়কতায় পাঁরণত হইয়াছে । ফলতঃ তাহারা আত্মকৌন্দ্রক হইয়া 
উঠয়াছিল। ইতিহাসের অমোঘ বিধান এই যে, যে জাত যত আত্মকোন্দ্রক হইবে সে 
জাতি তত স্বার্থপর ও 'নম্ঠুর হইবে । প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলাঁণ্টক পর্যন্ত 
পাঁচ শত বৎসর ধাঁরয়া ষে রন্তপাত হইয়াছিল তাহা এই গোঁড়াঁম ও সংকীর্ণতারই 
ফল। 

পৃথবীর প্রধানতম ধর্মসম্প্রদায়গ্দীলর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, ক্রীশ্চানধর্ম ও 
ইসলামধর্মের সার্বজনীন ধর্ম হইবার প্রচেম্টা খুবই প্রবল । শীকন্তু কোনো ধমহি 
প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম হইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক জাতির কয়েকাঁট 
বোৌশম্ট আছে এবং জাতীয় ধর্মের মধ্যে উহার চরমতম আভব্যান্ত দেখা যায়। 
স্বামীজীর মতে উপরোন্ত কোনো ধম“সম্প্রদায়ই সমগ্র পাথবীর ধর্ম হইতে পারে না। 
সার্বজনীন ধর্ম হইতে গেলে উহারা অপর জাতির পোশস্ট্য বনস্ট কাঁরবে । স্বামীজী 
বালতেছেন-_- 00০ 7700 ০0100617)) 0১6 11561000101 0 00901 12069 2 0995 
812 £900. 101: 00210) 000 1000 10: 05, ৬৬190 15 [06810000020 109৬ 
10৫ 00150110105. 

মহম্মদ মার্তপৃজা ও আচার অন.ঞ্ঠানে গব*বাস কাঁরতেন না। তাঁহার মতে, 
ইহা কাঁরলে ইসলাম আচারগত ধর্মে পাঁরণত হইবে । কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে 
সেণ্টপূজা প্রবার্তত হইয়াছিল এবং তাহারা সাধূদের কবর একরহপ প্রাতিমাস্থলেই 
ব্যৎহার কাঁরতেন ! প্রকৃত কথা এই যে, আমরা ব্যান্ত ঠবশেষকে পূজা না কারয়া 
থাকতে পাঁর না। এইরূপ করা আমাদের পক্ষে ?হতকর । 

সবেপাঁর, মুসলমান ও ক্লীশ্চান ধর্মের একাঁটি বৃহৎ ভ্রাটর 'দকে 'তাঁন 
অঙ্গীলসংকেত কাঁরয়াশছলেন । ইসলান ব্যান্ত্কে কেন্দু কাঁরয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে । 
যখাঁন সেই ব্যান্তর চাঁরত্রে কোনো দোষ আঁবক্কৃত হয় তখাঁন সেই ধর্মের মাহমা 
অনেকাংশে কাময়া যায় । বেদান্ত যেহেতু কোনো ব্যান্তকৌন্দুক নয় সেই হেতু ইহার 
সার্বজনীন আবেদন আছে । 


ভারতে মুসলমান-শাসন 


বিশব-ইতিহাসে ইসলামের স্থান সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভারতের 
মুসলমান শাসন সম্বন্ধে তাঁহার আঁধকতর গুরুত্বপূর্ণ বন্তব্য ছিল । ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে মুসলমানেরা আর বাঁহরাগত আগন্তুক নহে, তাহারা এদেশেরই সন্তান ॥ 


মুসলমান ধর্ম ও সংস্কূত সম্বন্ধে স্বামী গববেকানন্দ শু২্ধ 


অথচ 'হন্দু ও মুসলমানেরা সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পারে নাই ॥। এই বিষয়ে স্বামশ 
বিবেকানন্দ কি চিন্তা কাঁরয়াছেন তাহা গভীরভাবে বিবেচনার বিষয় বাঁলয়া আমরা 
মনে কার। 

স্বামীজী প্রত্যেক জাতিকে তাহার শ্রেষ্ঠগুণগৃঁলর দিক দয়া বিচার কাঁরতেন । 
তান জানতেন যে, অপর সম্প্রদায়ের গণগাঁলর প্রাত উদারতা না দেখানোর ফলেই 
জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিরোধের সাঁষ্ট হয়। অপর সম্প্রদায়ের গ্ণগখলর প্রাত 
শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানানোর মত মানাসক উদারতা তাঁহার ছিল । ভন্ন সম্প্রদায়ের 
মধো যাঁদ কিছু ভাল থাকে স্বামণজী যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে তাহার বর্ণনা ও প্রশংসা 
না কাঁরয়া থাকতে পাঁরিতেন না। মোগল বাদশাহগণের কণীর্ত কাহনী বর্ণনা 
কাঁরতে করিতে তান সময়ে সময়ে আতআবস্মৃত হইয়া পাঁড়তেন। মোগলগণের 
গারমা তান শতমুখে বর্ণনা করতেন । সস্টার 'ক্রিশ্চন বাঁলয়াছেন-_ 
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স্বামীজীর মতে বাবর 'বদেশশ ও আক্রমণকারী হওয়া সন্বেও সম্রাটরূপে 'তাঁন 
নজেকে ভারতবাসীব সাঁহত একশডত কাঁরয়া ফোঁলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার 
জ্রন্মভামর প্রাত ভালবাসা ও টান প্রবল ছিল । তান এমন এক মহত্তম রাজবংশের 
প্রাতত্ঠাতা ছিলেন যাহা মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া আঁভাঁহত 
হইয়াছে । 

আকবরকে স্বামণজী জাতীয়গৌরব বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। পাঁথবীর হাঁতিহাসে 
এইর্‌প সব্ৃণান্বিত সম্রাট খুব কমই জাঁন্ময়াছেন। 'তাঁন সাহসী, শত্রুর প্রাতি 
ক্ষমাশীল, খেলাধূলা ও যুদ্ধাবদ্যায় পারদর্শ এবং স্বভাবে সংযমন ছিলেন । মাংসে 
বীতস্পৃহ, সর্বধর্মের প্রাতি সহনশীল, এমন ক ব্রাহ্মণদের কাছে 'হন্দুযোগের গুড় 
তথ্ানুসন্ধানে উৎসৃক এইরুপ নৃপাঁতি সতাই 'বরল । পরবতাঁকালে 1ংন্দ 
মুসলমান, ক্লীশ্চান, পারাঁসিক প্রস্তীত ধর্মসমন্বয়ে তান এক নূতন ধর্ম স্থাপনের 
চেস্টা কারয়াহলেন। শহন্দু ও মুসলমানকে আকবর সমান চক্ষে দেখিতেন। 
[তান বাঝয়াছলেন, মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়ত্ব উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের উপর 'নভভ্শীল । আকবর বিবেকানন্দের চক্ষে এক আদর্শ-মানুষ 
গছলেন । 'নবোদতা তাহার 7106 0550০ 5 [99৬ 10) গ্রন্থে স্বামীজীীর 
আকবরপ্রীতর কথা বার বার উল্লেখ কাঁরয়াছেন-__“আগ্রার সাম্নকটে সেকেন্দ্রার সেই 
গম্বুজাবহশন অনাচ্ছাঁদত বাতাতপমনূস্ত সমাধর পাশে বাঁসয়া আকবরের কথা বাঁলতে 
বাঁলতে স্বামীর কণ্ঠ যেন অশ্রু গদ গদ হইয়া আ'সত, এবং তাঁহার *অন্তার্নাহত 
বেদনা কাহারও আর বৰতে বাঁক থাকত না।' তানসেন রচিত আকবরেক্র 


৩২৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্ধ 


ধ্সংহাসনাধরোহণ বিষয়ক গানাঁট তানসেনেরই সরে গ্রাহয়া তান আনন্দ 
পাইতেন। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে স্বামীজশী বালতেন, এইকালে মোগল রাজসভা 
িবলাসতা ও আড়ম্বরের শিখরে উঠঠিয়াছিল । জাহাঙ্গীরের মাঁহষী জগতের-আলো 
নূরজাহানই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শাসক ছিলেন৷ জাহাঙ্গীর নূরজাহানের নাম 
মুদ্রায় আগ্কত কাঁরয়।ছলেন এবং নূরজাহানের 'বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতার জন্যই 
মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়ত্ব, এশব্ ও বস্তার স-ভব হইয়াছিল । 

লাঁলতকলা '3 উদ্যান বন্যাস-শঞ্পে নূরজাহান সত্যই বিশেষ গণবতী গছলেন ৷ 
তাঁহার সময় হইতে মোগল স্থাপত/শিল্পে এক যুগান্তকারী পাঁরবর্তনের সচনা 
হয় । মধ্য এশিয়ার পার্বত্য শি্পরীতির পাঁরবর্তে পারাঁসক সক্ষম কারুকার্য ও 
কমননয়তা এই যুগেই প্রবাতিতি হয়। আঁধকাংশ অদ্রালকা মর্মরপ্রস্তরে 'নার্মত 
হইতে থাকে । হাঁতমদ্দৌলার সমাধ এই নূতন পদ্ধাত অনুসারে নূরজাহানের 
আঁভভাবকত্বে নীর্মত হইয়াছল । 

সাজাহানের প্রশংসা স্বামীজশী অত্ান্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কারতেন। 
একবার সাজাহানের কথা বাঁলতে বাঁলতে স্বামীজশ উৎসাহভরে বাঁলয়া ওঠেন, 
“আহা, তিনিই মোগল-কুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন । এমন সৌন্দযনিঃরাগ ও সৌন্দর্য- 
বোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজেও একজন কলাবদ লোক ছিলেন । 
আ'ম তাঁহার স্বহস্তাঁচীন্রত একখানি পান্ডীলাঁপ দোঁখয়াছ, সেখান ভারতবর্ষের 
কলাসম্পদের অঙ্গ বশেষ । কি প্রাতিভা !» আঁববেচনাপূঞ্ক 'াখিত একাঁট শব্দ- 
প্রসঙ্গে তান জনৈক 'শষ্যকে বাঁলয়াছলেন, “সাজাহান 'িজেকে ীবদেশ+” 
নামে আভাহত শুনলে কবরের মধ্য থেকেও ফিরে দেখতেন, কে তাঁকে এরকম 
বলছে।” 

মোগল-কুলের শিল্প ও স্থাপত্য স্বামীজীর বিশেষ 'প্রয়বস্তু ছিল। 'দল্লী ও 
আগ্রার বর্ণনা তাঁহার বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিত। ইংরাজ সাম্রাজাবাদ যেখানে 
ভাঙা মদের বোতল ভারতবর্ষের দানস্বরূপ রাঁখয়া "গিয়াছে, সেখানে আমরা 
মুসলমানদের কাছে সন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মসাঁজদ লাভ কাঁরয়াছি। “আগ্মার 
মোগল যুগের কীর্তর সমারোহ দেখিয়া তান কাঁদয়া ফোলয়াছিলেন। 

কিন্তু এই যুগের শল্পপ্রাতিভা পূর্ণতা লাভ কাঁরয়াছল ীবশ্বাবশ্রুত স্মৃাতি- 
সৌধ তাজমহলে । ?প্ররতমা পত্বী মমতাজের স্মাতরক্ষা কারবার জন্য এই আনন্দ্য- 
সুন্দর মমমরপ্রস্তরের সৌধ নামত হইয়াছল | কারুকার্যের সষমায় ও সৌন্দর্যের 
মাধূর্যে এই অনুপম শিজ্পকীর্ত জগতের কয়েকটি 'বস্ময়কর বস্তুর মধ্যে 
পাঁরগাঁণত হইয়াছে । একবার স্বামীজী তাজমহলকে “একট ক্ষণালোক স্থান, 
তৎপরে আর একাঁট ক্ষীণালোক স্থান, আবার নেখানে একাঁট সমাঁধ”--এইরুপ 
বর্ণনা করেন । তান বালয়াছলেন--1 15 10656590105 00 50101916 (1715 
2150 11770016200 00650000 ৮/10) 016 0020001) 202511720 117 01658] 
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মোগল শাসনের স্থাঁয়ত্ব এবং পরবতর্ঁ পতনের কারণ সম্বন্ধে স্বামীজী প্রাচা 
ও পাশ্চাত্য পুস্তকে বলিয়াছেন-__-“ীহন্দুরা রাজনৌতিক ও সামাঁজক স্বাধীনতার 
চেয়ে পারমার্থক স্বাধীনতা-মবান্তর উপর বোশ জোর দেয়। এইটই জাতীয় 
জশীবনোদ্দেশ্য । এঁখানটায় হাতি দিলেই সর্বনাশ ।......মোগলরাজ্য কেমন 
সুদূপ্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল । কেন? না মোগলরা এ জায়গাটায় ঘা দেয়ান। 
হঞ্দুরাই মোগলের িসংহাসনের 'ভীত্ত--জাহাঙ্গীর, সাজাহান, দারাসেকো এদের 
সকলের মা যে হিন্দু । আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার এখানটায় ঘা 
দলে, অমনি এত বড় মোগলরাজা স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল ।” 

ভারতবষের দাঁরদুগণের মধ্যে মসলমানদের এত সংখ্যাঁধকা কেন এবং ভারতে 
মুসলমানাবজয় এত সহজসাধ্য কেন “হইয়াছিল তাহা স্বামীজী শ্রীযুক্ত হারদাস 
শবহারীদাস দেশাইকে নভেম্বর, ১৮৯৪ খৃঃ ীলীখত পন্লে অত্যন্ত পাঁর্কাররূপে 
বাঁলয়াছেন--“একথা বলা মূর্খতা যে তরবারর সাহায্যে তাহাঁদগকে ধমন্তির গ্রহণে 
বাধ্য করা হইয়্াছল ।-..বস্ততঃ জামদার ও পৃরোহতবঞ্গের হগ্ত হইতে নক্কীতি- 
লাভের জ্রন্যই উহারা ধমন্তির গ্রহণ কাঁরয়াছিল ! আর সেইজন্যই বাংলাদেশে, 
যেখানে জাঁমদাররা বিশেষ সংখ্যাধক্য সেখানে কৃষক “সম্প্রদায়ের মধ্ো 'হন্দু 
অপেক্ষা মুসলমানের সংগ্যা বেশী 1৮ মাদ্‌রা আভনন্দনের উত্তরে তান পুনরায় 
বাললেন-_-নিজের দোষে ভাবতবর্ষে এত লোক মুসলমান হইয়াছে । সাধারণ 
মানুষকে অবহেলা কাঁরলে তাহার ফলভোগ কাঁরতেই হইবে । গরশীবেরা যখন 
পদদীলত তখন ভারতবর্ষের উপর ভগবানের অভিশাপ নাময়া আসল, ভারতে 
মুসলমানাবজয় সম্ভব হইল | স্বামীজীী “155 এ০০০ 0? [9019 প্রবন্ধে 
পুনরায় বাললেন--“ ৪০ 1)00 0)০ 5010. 0080 01010 211. 10 ০৩] ৮০ 
00০ 150151)0 0£1708010955 60 00101010৮25 811 00০ ৯0110 0? 5014 2100. 
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ভারতবর্ষে মুসলমান 'বজয়ের ফলে 'একনোটয়া আধকারের, একচোঁটয়া দাবর 
দন চালঘা গিয়াছে" । মুসলমানবর্ম পৌরোহত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ কাঁরয়া 
দিয়াছে । এই পুরোহত প্রাধান্যের ফলেই ভারতের এক পণ্মাংশ লোক মুসলমান 
হইয়া শগয়াঁছল | স্বামীজ মনে কারতেন একমাত্র মুসলমানধমই বাস্তবক্ষেত্রে 
“নাধারণ লোকাঁদগকে সর্বাবধ স্বাধশনতা প্রদান কাঁরয়া থাকে এবং উচ্চপদস্থ 
লোকাঁদগকে সর্বসাধারণের সাঁহত সমান পধায়ে রাখিয়া দেয় ।” নিবোঁদতা বাঁলয়াছেন 
_ নশিচবংশোদ্ভবগণকে উচ্চ উচ্চ সামাঁজক আঁধকার প্রদান কাঁরয়াই ক্ষান্ত না হইয়া 
তাহারা ষে এই আত শান্তস্বভাব জাতির মধ্যে দলবদ্বভাবে আত্মরক্ষার্থে উদ্যম ও 
বাধাপ্রদানর্প আদশদ্ববকে সংরক্ষণ ও পোষণ কাঁরয়াছে-_তাহাঁদ্ুগের কৃত এই 
উপকারও স্বামীজীর নিকট উপেক্ষণীয় বস্তু ছিল না। 


৩৩০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


মুসলমানগণ কিন্তু চিন্তার জগতে ভারতবাসশর কাছে পরাজয় স্বীকার কাঁরিতে 
বাধ্য হইয়াছিল । মহামাত আকবর আচার ও আচরণে একজন গহন্দ ছিলেন । হন্দু 
িল্তা সুফীদের মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়াছল। মুসলমানেরা এদেশে অনাঁধকার প্রবেশ 
কাঁরলেও, তাঁহারা যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও রাজ্য শাসনপদ্ধাত ঘাড় পাঁতিয়া 
গ্রহণ করিয়াছল তাহা স্বামীজী মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। বেদান্তের 
ধ্ময় উদারতা মুসলমানদের অনেকখাঁন প্রভাবাণন্বত কারয়াছে । 


ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবী রুপ 

আজ ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সমস্যা গহন্দু-মুসলমান 'ববাদ এবং এই বিবাদের 
ফলেই ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা আজ 'িপদের মুখে । এই সমস্যার 
সমাধান কি হইতে পারে এবং ক পন্থা গ্রহণ করিলে ভাঁবষ্যতে ভারতে এক আদশ- 
রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব তাহার সুন্দর হীঙ্গত স্বামীীজী দয়া গিয়াছেন । তান মনে 
কাঁরতেন হিন্দু ও মুসলমান এই দুই মহান্‌ মতের সমন্বয়েই ভারতবষের প্রকৃত 
কল্যাণ আসতে পারে । আজীবন বেদান্তধর্মকে সকল ধর্মের উপরে স্থান দিয়াও 
1তনি মুস্তকণ্ঠে স্বীকার কাঁরয়াছেন যে, ইসলাম ধমবিলম্বঈগণই কেবলমাত্র দৈনান্দন 
বাবহাঁরক জাঁবনে প্রকাশ্যর্পে বেদান্তপ্রচারত সামোর সমীপবতর্শ হইয়াছেন । 
হন্দুগণ যাঁদও অদ্বৈতবাদ ধর্মের তত্ব আয়ত্ব কাঁরতে সক্ষম হইয়াছেন 1কন্তু কর্মে- 
পণরণত বেদান্ত (চ18০6008] ড5917657) তাহাদের মধ্যে কখনও সার্বজনীনভাবে 
প্ান্টল।ভ করে নাই। তান চাঁহতেন ভারত “ইসলামের মত দেহ এবং বেদান্তের 
মত হৃদয়ের” আধকারী হউক । মাতৃভূমির কল্যাণকজ্পে স্বামীজীর শ্রেন্ঠ প্রার্থনা 
গল-_মাতা যেন 'ইসলামীয় দেহ ও বৈদাঁন্তক হৃদয় রুপ 'দ্বীবধ আদর্শের 1বগ্রহ- 
স্বরূপ হন । আমরা তাঁহার এই একই কথার পৃণতম আঁভব্যন্তি দোঁখ তাহার ১০ই 
জুন, ১৮৯৮ খুঃ মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে 'লাঁখত খ্যাত াঠিতে__ 

“আম মানসচক্ষে দৌখতোছি, ভাঁবষ/ৎ পুণঙ্গ ভারত বৈদাঁন্তক ম।স্তজ্ক ও 
ইসলামীয় দেহ লইয়া এই 'ববাদ 1াবশৃঙ্খলা ভেদপূর্কক মহামাহমায় ও অপরাজেয় 
শীল্ততে জাগয়া উাঠতেছেন।* 

হন্দুধর্মেশীবশ্বাসী স্বামীজীর ভাঁবষ্যৎ ভারতের মঙ্গলময় পথের হীঙ্গত শুধু 
আমাদের 'বস্ময়াবষ্টই করে না, পরন্তু সমস্যাজীরত ভারতের সমাধান তাঁহার 
চক্ষে এত সত্যরৃপে প্রতিভাত হইতে দোঁখয়া আমরা প্রদ্ধা ও ভান্ততে আঁভভূত না 
হইয়া পার না। 

জগতে যান উচ্চ আদর্শ প্রচারে ব্রতী, পাঁথবীর সমক্ষে সবর্ধর্মসমন্বয়ের [যান 
আদর্শ চারন্র এবং সবেপার ভারতবর্ষের ভাবষ্য শান্তর পথের যান 'দশারী তিনি 
যৈ সকল ধর্মসম্প্রদায়কে বিভেদ ও হিংসা ভুলিয়া একে অপরকে সহ্য ও ভালবাসতে 
উপদেশ দিবেন তাহা যাঁদ তান নিজের চরিত্র ও ব্যবহার দিয়া দেখাইয়া না দিতেন 
তবে তাহার কি কোনো মূল্য থাকত? 'তাঁন মুসলমানদের এত আপন কাঁরতে 
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পাঁরয়াছিলেন বলিয়াই তো নোনতালে আমরা একজন মুসলমান ভদ্রুলোককে বালিতে 
শুনি-_“স্বামীজী, যাঁদ ভাবষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বাঁলয়া দাবী করেন, স্মরণ 
রাখিবেন যে, আম মুসলমান “হইয়াও তাহাদের সকলের অগ্রণী ৷" 1সস্টার ক্রাশ্চন 
বলিয়াছেন 
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স্বামীজীর জীবনে ও চিন্তাধারায় সনফা প্রভাব 


স্পা সাপ পসপল শি 


হরেচ্দুচন্দ্র পাল 


শ্লীরামকৃফের কথায় নরেন্দ্র 'ধ্যানসিদ্ধ” ও নারায়ণের অংশর্‌পে অবতীর্ণ প্রাচীন 
'নর' খাঁষ ; তান যে কোন একটি বিশেষ ভাবে প্রভাবত হয়োছলেন_ এ-কথা বলা 
কোনরূপেই সমীচীন নয়। সমকালীন সকল ভাবই এই সকল যুগমানবের অন্তর 
থেকে আপনা হতেই উাঁখও হয় । তাহলেও মানৃষ-জীবনে তাঁর যেমন গুরুদেব ছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমনি ছিল তাঁর মাতাঁপতা ও বংশ-গৌরব ৷ আবার যেমন তান 'শক্ষা 
করেছেন 'হন্দুধর্মের বেদবেদান্ত, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম € 
সাহত্য, তেমনি তাঁর ভাবকে সমৃদ্ধ করেছে অন্যান্য দেশী ধর্ম ও সাহত্য, তথা 
প্রাচীন ইরানীয় ধর্ম ও কীন্ট, খৃষ্টান ধর্ম ও ইওরোপাঁয় সাহিত্য এবং ইসলাম ধর্ম ও 
এর সুফী 'চন্তাধ।রা । 

কলিকাতারই আঁধবাসী রামমোহন দত্তের পুত্র ( নরেন্দ্রনাথের িতামহ ) 
দুগাচরণ দত্ত ছিলেন সংস্কৃত ও ফারসী-_-এই উভয় ভাষাতেই একজন পাঁণ্ডত ব্যান্ত । 
তাছাড়া তান আইনেও ছিলেন িবশেষজ্ঞ। তবু মান্র ২৫ বৎসর বয়সে পুত্র ?বশ্ব- 
নাথের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তানি সংসারধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । 

[পতা 'িব্বনাথ ?ছলেন ইংরেজী 1শাক্ষত, কাঁলকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজ্ 
এটন। তাছাড়া তাঁর ফারসা ভাষায় ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। কাঁথত আছে, 
[তন অনেক সময় তাঁর পাঁরবারবর্গকে ফারসণ কাঁবতা গিবশেষ করে কাব হাফিজের 
গাজল বা প্রেমগীতিকা শাঁনয়ে ?বশেষ আনন্দ উপভোগ করতেন । যেমন ছিল তাঁর 
সুমধূর কণ্ঠস্বর, তেমাঁন সঙ্গীতে ছল বিশেষ অন রাগ । এবং তাঁরই আগ্রহে নরেন্দ্- 
নাথ হলেন সঙ্গতানুরাগশী ও তর কলেজ-জীবনে সুকণ্ঠ আহমদ খানের কাছে হিন্দী 
উদ+ ও ফারসণ গান শক্ষা করেন । 

এই উন্নত-কীষ্টসম্পন্ন বিব*্বনাথ স্বভাবতই উদারচেতা ও আঁত সহানুভাীঁতশঈল 
ব্যান্ত ছিলেন। এই সহজ. সরল ও উদার ব্যান্তদের সম্বন্ধে অনেক সময়ই বরুপ 
মন্তব্য করা হয়ে থাকে। 

সাধারণ মানুষ অনেক সময় বাহ্য আচার-ব্যবহারকেই বড় করে দেখে । যাঁর 
গভতরে ফক্গুনদী প্রবাহত, তিন ক কখনও নয় হতে পারেন ? আমরা ষেরুপেই 
গ্রহণ কার না কেন, গারশচন্দ্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহাস্পদ ও স্বামশ 
1ববেকানন্দের শ্রদ্ধার পন । শ্রীচৈতনাদেবের পার্ধদ জগাই-মাধাই লোকচক্ষে মাতাল 
ও যবন-ভাবাপন্ন হলেও তাঁরা ছিলেন পরম ভন্ত ও গ্রাঁসদ্ধ সফঁ কাব জালালদ্দীন 
রূমীর মসনবী-কাব্যের ঠবশেষ রসগ্রাহী । কন্তু এই মসনবী-কাব্যের রসগ্রাহী বলেই 
এই পরমভন্ত দুজনকে মধ্যযুগের “চৈতনামঙ্গল'-কার জয়ানন্দ বিশেষ নিন্দা করেছেন । 
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এনন্দায় কি আসে যায় 2- জহুরীই বস্তুতঃ জহর চেনে । 

কাথত আছে, মাতালকে সাহায্য করায় বিরুপ মন্তব্য করলে বিশ্বনাথ নরেন্দ্র- 
নাথকে বলোছিলেন, মানবজীবনের দুঃখ-ব্যথার মর্ম তুম কি বুঝবে ? মাদক-দ্বব্যের 
সহায়ে এই হতভাগারা কেবল ক্ষাণকের জন্যই তাদের এ দুঃখ ভুলে থাকতে চেষ্টা 
করে; তা যখন বুঝতে পারবে, তখন আপনা হতেই তাদের প্রাত তুম সহানুভূতিশীল 
হবে।” দুঃখের বিষয় তাঁর পিতা দেখে যেতে না পারলেও এই পরোক্ষ আশনীবাদ 
নরেন্দ্রনাথের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল । 

তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীও ছিলেন পরম ব্দাদ্ধমতশ ও কম্টসাহফণু ৷ নরেন্দ্রনাথ 
তাঁর পিতার কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলেন উদার মন, 'িশবজনের প্রাত দরদ, 
দার্শীনকসুলভ স্বভাব ও সৌন্দর্য প্রীতি, তেমনি তাঁর মাতার কাছ থেকে পেয়োছলেন 
পরম নম্ঠা, দেবাদিজে শান্ত ও ভারতীয় কাস্টর প্রাত আ'তাঁরক শ্রদ্ধা । 

কঠোর সংযম-নিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে প্রথম জশবনে দিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখতে না পারলেও, এবং শ্রীকষ্ণলীলা-বষয়ক গানকে সব সময়ই হেয় প্রাতপন্ন করার 
চেম্টা করলেও পরবতাঁ জীবনে শ্রামদ্ভাগবতের প্রাতি ছিলেন [তন অসাম শরদ্ধাবান: । 
বস্তুতঃ সকল কামনা-বাসনাব উধের্ব উঠতে না পারলে কি করে শ্রীমদ্ভাগবতের পাব 
প্রেমের উপলাব্ধ হতে পারে 2 স্বামীজাঁর শ্রীকৃষ্ণলীলা-গানের প্রাতি বরোন্ত অনেকটা 
যুবক-সমাজকে সংযমাঁনম্ত করার কৌশলমান্ত্র। এই পাবন্ত্র গ্রন্থে বার্ণত প্রেমের 
আদর্শের সঙ্গে ফারসী সুফী আদর্শ তুলনীয় । 

স্বামীজী যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের স্তুতি করেছেন, তেমন ফারসী গজল তথা 
হাঁফজের কবিতার প্রাতও তার ছিল পরম প্রীত । 'স্বাম বিবেকানন্দের বাণী ও 
রচনা”্র নবম খণ্ডে পাই, তাঁর হিমালয়ের আঁভজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে ১৮৯৭ খ্‌ঃ মার্চ 
মাসে বেলুড গঙ্গাতীরে একখান ছোট বাড়তে একটি 'াবশেষ জনসমাগমে পারাঁসক 
কাঁবতার 'বস্তৃত আলোচনা হয় । কয়েকজন ইওরোপনয় সেখানে ?নমান্ত্িত হয়েছিলেন । 
স্বামশজশী সেখানে ফারসী প্রেমগশীতিকার হাফিজের প্রাসদ্ধ সেই কাঁবঙা?ট আলোচনা 
করোছিলেন, যার অর্থ পীপ্রয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আম সমরকন্দের 
সমস্ত এম্বর্য বলাইয়া দিতে পারি ।” 

-_-এই পদণট আব্ন্ত করতে করতে সহসা তান সোৎসাহে বলে উঠলেন, “দেখ, 
যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধূর্ বুঝতে পারে না, তার জন্য আম এক কানা- 
কঁড়ও দিতে রাজী নই ।” 

প্রেম-সঙ্গীতে আকৃষ্ণ সৌন্দর্য-পয়াসী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে মাত প্রথম পদাঁটর 
ফারসীরূপ ও পূর্ণ গজলাঁটর বাংলায় তরজমা 'দাঁচ্ছি। 

অগর, আঁ তুকেঁশীরাজশী বদসৎ আরদ্‌ দিলে-মারা ; 
ৰখালে-হন্দুয়শ্‌ বখশম্‌ সমরকন্দং ও বুখারা রা। 

_যাঁদ রাজের সেই তর্ক সুন্দরী আমার হৃদয় গ্রহণ করে, তবে তার কালো 
তলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারা বিলিয়ে দিতে রাজী আছি । 


৩৩৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


“হে সাকী, এই চিরস্থায়শ সুরা । আমাদের পান করতে দাও, কারণ বেহেস্তে 
এই স্রোতাস্বনী রুক্‌নাবাদের তীর ও মুসল্লার বাগান পাওয়া যাবে না। হায়, 
তুকীণগণ যেমন লীণ্ডত দ্রব্য হরণ করে 'নয়ে যায়, সৃপট ও শহরময় চাণ্লা- 
উৎপাদনকারা প্রেয়সীগণ তেমান আমাদের হৃদয় হতে ধৈর্য কেড়ে নিয়েছে । বন্ধুর 
সৌন্দর্য আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের কোন তোয়াক্কা করে না। সুন্দর মুখে আবার 
( বাইরের ) আভা, বর্ণ, ?িতল বা গালের টোলের গক দরকার ? আ'ম ইউসুফের সেই 
ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য হতে জেনে 'নিয়োছলাম যে, প্রেম নিশ্চয়ই জুলেখাকে সতী ত্বের 
আবরণ হতে বাইরে টেনে নিয়ে আসবে । তুমি আমাকে তিরস্কার করেছ--আ'ম 
এতেই সন্তুষ্ট,_-ভগবান্‌ তোমায় ক্ষমা করুন ; তুম আমাকে ভালোর জন্যই বলেছ, 
শচাঁন-মাশ্রত অধরের পক্ষে 'তিস্ত উত্তরই শোভা পায় । হে প্রাণাপ্রয়, আমার কথা 
শোন, কারণ ভাগ্যবান যুবকেরা এই জ্ঞানী বৃদ্ধের উপদেশ প্রাণাপেক্ষাও পছন্ন 
করেন। চারণকাব আর সুরার কাঁহনীর কথা বলো ও পাঁথবীর গ্‌ঢ় রহস্য অজ্পই 
জানতে চেষ্টা কর ; কারণ জ্ঞানদ্বারা কেউই এ রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারোন 
এবং ( ভাঁবষ্যতেও ) পারবে না। হে হাঁফজ, তুমি এ প্রেম-গাীতিকা গেয়ে মুক্তা 
ছাঁড়য়ে গদয়েছ। এস, সলালত কণ্ঠে (আবার )এ গান কর; কারণ স্বর্গ থেকে 
তোমার গানের উপর পুষ্প বৃচ্টি হচ্ছে ।+১ 

অপূর্ব এর তত্বকথা । আমাদের রাধাকৃষ্ণের সহিত ইউসৃফ-জুলেখা চারত্রের 
সাদৃশ্য তুলনীয় । শ্রীমদ্ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ-চরিন্র বৈষ্বভন্তদের পরম আদরের 
গজানস। তাঁরা একে দ্বৈতবাদ মতের শ্রেণ্ঠ বিষয়বস্তু মনে করে থাকেন । কিন্তু 
শ্রীমদ্ভাগবতকার ব্যাসদেব এই পরম পাঁবরর গ্রন্থের সূচনাতেই বলে 'দয়েছেন যে, 
ইহা বেদ তথা উপাঁনষদের ব্যাখ্যান মান্। সেই “একমেবাদ্বিতঈয়ম?-এর পরম রুপাঁট 
রুপকভাবে এখানে বিবৃত হয়েছে । ঠক তেমাঁন ভাবে ইউসুফ-জ.লেখাকে অবলম্বন 
করে ফাবসী সুফণ কাঁবদের অনেক প্রেম-গাথা বার্ণত হযেছে । সেই প্রেমের স্বাদ 
যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের লক্ষ্য করেই স্বামীজী বলেছেন, “তার জন্য 
আ'ম এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই |, 

মৌলানা জালালংদ্দীন রূমশীর মসনবী, তথা মসনবীয়ে মনব? (বা আধ্যাত্বক 
কাব্য ) এরূপ একটি পাঁবত্ন গ্রন্থ। এ-কে ফারসী কবিতায় কোরানের ব্যাখ্যা বলা 
হয়ে থাকে । এখানে কাঁৰ কোরানের অন্তার্নীহত অর্থ উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন । তান নিজেই লিখেছেন £ আম কোরানের মগজ বা আসল অর্থাট বেছে 
নয়োছি, এর হাড়গন্ঠীল না বাহ্য সাধারণ অর্থট কুকুরদের জন্য । অর্থাং যারা 
বাহ্যরপে মুগ্ধ তাদের ছখড়ে দিয়োছ। 


১. লেখকের “পারস্য সাঁহত্যের ইীতিহানে” এই কাঁবতাটর ফারসাঁ অক্ষরান্তরখ- 
করণসহ সংক্ষেপে হাঁফজের জীবন? ও কাব্য-কথা বার্ণত হয়েছে । 


স্শামীজীর জীবনে ও চিন্তাধারায় সৃফা প্রভাব ৩৩৫ 


'মন্‌ জে কোরান্‌ মঘ্জ্‌ রা বর্‌ দাশতম ; 
উস্তুখবান্‌ পেশে-সগান্‌ অন্দাখতম: 1, 

দেই সর্বশ্রেষ্ঠ ফারসী সূফী কাব প্রিয়ার সুন্দর মুখের "তল" € খাল )-এর 
ব্যাখ্যা ক সুন্দরভাবে করেছেন ! ধ্য।নে তাঁর অপরুপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করা 
অসম্ভব ; এই উভয় পথবশ তাঁর তলের প্রাতাঁবন্ব মান্র। যখন তাঁর তিলের 
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই, তখন এরুপ ভাষার প্রয়োজন যা শরীরকে ( অর্থাৎ দেহভাবকে ) 
শছন্নীভন্ন করে দিতে পারে । সামান্য 'প*পড়ের ন্যায় এই সম্পদেই আম সন্তুষ্ট, 
কারণ আমার তুলনায় ভারী বোঝাকে আম বহন কবে নিয়ে যাচ্ছ।২ 

দপতার ন্যায় নরেন্দ্র যেমন ছিলেন হ্াঁফজের গজলের প্রাতি আকৃষ্ট, তেমাঁন 
মৌলানা রূমীর মস্‌নবী ও দেওয়ানে-শমসে-তন্রীজের প্রীত ছিল তাঁর পরম শ্রদ্ধা । 
একাধক স্থানে তান রূমীর কাব্য-কথা উল্লেখ করেছেন । আর ফারসী সুফী 
কাঁবদের ভাবধারার সাঁহত তাঁর চিন্তাধারার এঁক্য কেবল আমাদের এই কথাই স্মরণ 
কাঁরয়ে দেয় যে, সকল মহৎ ব্যান্তই একই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ । 

মাদ্রাজের পৃ্রীপ্নকেন 2াহত্য-সামীততে “আমাদের উপা্থত কর্তব/ সম্বন্ধে 
বন্ধু তাকালে উপাঁনষদের সেই “একমেবাদ্বতীয়ম.-এর অপূর্ব রূপটি যে প্রেমের দ্বারাও 
সাঁঠক হৃদয়ঙ্গম করা যায়, স্বামশজী কী সুন্দরভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন! 'তাঁন 
“অবাঙমনসোগেচরমত । সেই অপূর্ব রূপ বাক্য বা মনের দ্বারা উপলাষ্ধ করা যায 
না। যখন জীবাত্বা সমুদয় বন্ধন হতে ম্ীন্তলাভ করে বাকা-মনেব উধের্ব ওঠে, 
তখনই তার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মৃূলতত্ব--আম ও সমশ্র জগং এক; আমি ও ত্রহ্ধ 
এক-__এ ভাবের উদয় হয় । আয় এ ভাব যে কেবল শুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই লব্খ 
হতে পারে, তা নয়, প্রেমবলেও এর কতকটা আভাস পেতে পার ।” তার পরই 
শ্রীমদ্ভাগবত ও মসনবীর দুটি ছবি পাশাপাশি স্থাপন করে স্বামীজী প্রেম- 
মাহাত্যের ব্যাখ্যান করেছেন । 

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, গোপীগণের মধ্য হতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তাহ্হত হলে তাঁর 1বরহে 
গবলাপ করতে করতে তাদের মনে তাঁর ভাবনা এরূপ প্রবল হয় যে, গোপণীগণের 
প্রত্যেকেই গনজ দেহ শবস্মৃত হয়ে নিজেকে শ্রীকৃষ্জ্ঞানে তাঁরই মতো বেশভুষা করে 
তাঁরই লীলা অনুকরণ করতে প্রবৃত্ত হল । প্রেমের নাহায্যে যে সেই “একে'র অনুভূতি 
হতে পারে, তা আমরা ফারসী সুফী কাব্যেও পাই | স্বামীজীও বলেছেন, প্রাচীন 
পারস্যদেশীয় সৃফীঁ কাঁবতায়ও এরূপ একাঁট ভাবের কথা আছে £ প্রেমাস্পদের নিকট 
গিয়ে দেখলাম গৃহদ্বার বন্ধ । দ্বারে আঘাত করায় ভিতর হতে প্রশ্ন হল, কে? 
উত্তর দিলাম, “আ ম*। দ্বার খুলল না। দ্বিতীয়বার এসে দ্বারে আঘাত করলাম । 
আবার সেই প্রশন, “কে 2 আম অমুক" । দ্বার খুলল না। হতীয়বাব আসায় 
আবার সেই প্রশ্ন 'কে? -হে প্রিয়তম, আ?মই তুম, তুমিই আম” । তখন 


২ দিকলসন সঙ্কলিত মসনবাঁ, ২য় খণ্ড, পঙ্ন্তি ১৯১-৩। 


৩৩৬ স্মরণে মননে ববেকানন্দ 


দ্বার খুলল ।; 
মৌলানা রূমশ মূল আখ্যানাঁট কাবাময় ও আরও গ্‌ঢ় হীঙ্গত সহকারে আমাদের 
সামনে উত্থাপন করেছেন ঃ 
সেই একজন তার বন্ধুর দ্বারে এসে আঘাত করে ; 
তার বন্ধু বলে, “হে বিশ্বস্ত বন্ধু, তুই কেরে ? 
উত্তর দেয়, “আমি । বন্ধু বলে, “যা, হয়ান এখনো 
_আমার এর্‌প পাঁরবেষণ-আসর অপক্ের স্থান নয় ।, 
( বস্তৃতঃ ) অপব্-ব্যান্ত বিরহ ও গিভেদের আগুন ছাড়া__ 
কেমনে হয় পক্ক-_যাঁদ না হয় কপটতা-হারা 2 
সেই হতভাগা যায় চলে--ও বৎসর খানেক ঘর 'ফাঁর-_ 
বন্ধুর বরহের আপ্ন ?শখায় তাকে পাঁড়য়ে দণ্ধ কার, 
ঠবণগ্ধ হয়ে পক্ক__এইভাবে আবার সে 'ফরে আসে ; 
আবার সেই গৃহের পাঁরবেশে অংশ নেয় যে সে। 
শত ভয় ও ভদ্রতার সঙ্গে সে দ্বারের কড়া নাড়ে ; 
যেন কোন অভদ্র কথা তার মুখ হতে না বোরয়ে পড়ে। 
তার বন্ধু বলে ওঠে, “কে আবার আমার দ্বারে ? 
উত্তর দেয়, দ্বারে তুমই, আমার মনোহাঁরাঁণ ; আরে !' 
সে বলে, “খন তুঁমই আমি, হে আম, এসো ঘরে ! 
(কারণ ) স্থান হয় না দুই “আম -র এই একই ঘরে? । 
মসনবী একট বর্ণনামলক আখ্যায়কা কাব্য । এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় 
নানা আখ্যানের মাধ্যমে সেই অপর্‌প প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে৷ 
আর তাঁরই দেওয়ানে-শমসে-তন্রীজে জয়দেবের সংস্কৃত গী নগোঁবন্দ অথবা আমাদের 
চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপাঁতির ন্যায় নানা গীতময় মধুর ছন্দে রূমী গজল বা প্রেম-কাব্য 
রচনা করেছেন। কী সংন্দরভাবে একই ভাবধারা তাঁব গজল-কাব্যে প্রকাশত 
হয়েছে ! 
এমাঁন িন্তাধারায় প্রবৃদ্ধ হয়েই স্বামীজশী তাঁর [75005075115 বা 
“দেববাণ'তে বলেছেন, “সব জ্ঞানই প্রতীবাম্বত জ্ঞান মাত্র, যেমন আয়নায় আমরা 
আমাদের মুখ দেখতে পাই । কেউ কখনও ন:জর স্বরূপ বা ভগবানকে জানতে 
পারে না। বস্তুতঃ আমরাই সেই আত্মা বা ভগবান। ভগবান যে আমাদের 
প্রাতাবাম্বত রূপ মান্র তা আর একজন প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী কাঁব ফরাদুশ্দখন 
আত্বারের 'মুনীতবৃৎ-তয়ের (বা পাঁখদের আলোচনা) নামক কাব্য-গ্রন্থে 


সুন্দরভাবে বার্ণত হয়েছে ।৩ 
স্বামনীজী তাঁর 'দেববাণন'র আর কয়েক পৃজ্ঠঞা পরেই কা সুন্দরভাবে প্রেমের 


৩ লেখকের “পারস্য স্াহত্যের ইীতিহাস', পৃঃ ৬৪-৬৮। 
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স্বর্পাঁট ব্যাখ্য করেছেন। “ভগবানকে ভালবাসতে গিয়ে আমরা 'নজেদের 
দুভাগ করে ফৌল- আমার স্বর্পের প্রাত প্রেমাকর্ষণ । ভগবান যেমন আমাকে 
সৃষ্ট করেছেন, আগমও সেরূপ তাঁকে সাঁন্ট করোছ। আমরা ভগবানকে আমাদের 
অনুরূপ করে সাষ্ট কার । আমরাই তাঁকে আমাদের প্রভূরূপে সম্টি করোছ-- 
ভগবান আমাদের তাঁর দাসর্‌পে সীষ্ট করেনান। যখন বুঝতে পার ষে আমরাও 
ভগবানের সাঁহত এক হয়ে আঁ, তান এবং আম ( পরস্পর ) বম্ধু- তখনই প্রকৃত 
সাম্যাবস্থা আসে ও আমরা মৃন্তলাভ কার । যতাঁদন তুমি নজেকে সেই অশেষ ও 
অসীম হতে একছুল তফাৎ মনে করবে, ততাঁদন ভয় কখনো দূর হতে পারে না। 
এখানে আমরা দেখতে পাই, স্বামীজশী যেন চান খেতে চাচ্ছেন না, বরং চিনতে 
রুপান্তর লাভ করাকেই আধকতর পছন্দ করছেন । 
স্বামীজনী আরও বলেছেন £ (ভগবানকে ভালবেসে ) জগতের কি কল্যাণ হবে__- 
বোকার মতো এ প্রশন কখনো করো না। সমস্ত জগৎ ন্ট হয়ে যাক-_ভালবাসো 
এবং আর শীকছুর প্রত্যাশা করো না। চাই কেবল প্রেম দকল বাদ-বতণ্ডার 
নিপাত হোক । প্রেমপাত্র পান করে পাগল হয়ে যাও । (কেবল ) বলো, “হে প্রভূ, হে 
পরম প্রিয়, আমি চিরকাল তোমারই 1 আর সব 'কছু ভুলে তাঁর প্রেমগভীরে ডুব 
দাও । ভগ্গবানই যে প্রেমস্বরূপ ! আর এজন্যই দেখতে পাই, ফারসণ প্রাঁসম্ধ কাব 
উমর খইয়াম বা হাঁফজ কেবল সাকণ, পানপান্র ও সরারই জয়গান তাঁদের রুবায়ী 
বা গজলে গেয়ে গিয়েছেন । খইয়াম 'নজেই তাঁর একটি চতুষ্পদীতে এগযীলর' 
স্বরূপ ব্যাখ্যান করেছেন £ মানুষ পানপাত্র, আর আত্মা অন্তগাস্থত সুরা ; শরীরাঁট 
বেণ্মান্, আর তার প্রাণ দেহাস্থত শব্দঝগ্কার । হে খইয়াম, তুমি দি জানো, সেই 
মাঁটর মানুষাঁট ঠক ভাবের ফানুস মাত্র, আর মধ্যে রয়েছে আলোকবার্তকা । 
সুফী কাঁবদের ন্যায় স্বামীজনীও জীবনকে একাঁট কাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
আর রুমীর প্রানদ্ধ মসনবা কাব্যের প্রথম পঙত্রীন্ততেই প্রাণকে বশির সাঁহত তুলনা, 
করে বলা হয়েছে ঃ 
“শোন, বাঁশ ক তার কাহনন বর্ণনা করে ; 
সে যে তার বিরহ-ব্যথাতেই রোদন করে ।, 
আর যখন তাঁদের মধুর মিলন সংঘাঁটত হয়, 
তখনকার অবস্থা এরই শেষে বলা হয়েছে £ 
ভগবান্‌ই সব কিছ, প্রোমক তো তাঁরি ছায়ামান, 
প্রেমকাই জীবন্ত, প্রেমিক তো মৃত-কায়ামান্র । 
জুমলহ মাশুকসৎ ও আশক পরদ-ঈ ; 
জন্দহ মাশুকসৎখ ও আঁশক্‌ মুরুদ-ঈ |” 
লণ্ডনে প্রদত্ত “সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন*৪ বন্তৃতায় স্বামনীজী বলেছেন, এই সমগ্র 
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্রদ্ধাণ্ডই একাঁট "চন্রমান্ন । যখন সকল কামনা বাসনা দূর হয়, তখণই মানুষ ঠিকমত 
জগৎকে উপভোগ করতে পারে । তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব-ভ্রমাত্মক আধার 
বোধ থাকে না । খাণদাতা নেই, ক্রেতা নেই, বক্তা নেই-তখনই জগৎ একখান 
সুম্দর চিত্রের মতো । ভগবান সম্বন্ধে নিয়োন্ত কথার মতো এমন সুন্দর ভাবধারা 
আর কোথাও পাইন £ তানিই কেবলমাত্র আতি-মহৎ প্রাচীন কাব- সমগ্র জগৎংই 
তাঁর কাব্য- অনন্ত প্রশান্ততে পূর্ণ, নানা গ্লোকে, নানা ছন্দ ও তালে [লাখত। 
সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করেই কেবল আমরা এ ীব*্ব-কাঁবতা-পাঠে আনন্দ পেতে 
পারি । তখন সব কিছুই ভগবৎ-রুপ পারণ কবে। সমস্ত আনাচে-কানাচে, সকল 
আঅলিগাঁল, যা পূর্বে অন্ধকার ও অপাঁবন্র মনে করোছিলাম, সবই তখন ব্রহ্মভাব ধারণ 
করে। তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন আমরা াীজেবাই আমাদের 
পৃবেব্র আচরণ মনে করে হেসে উঠি । তখন আমরা মায়ের মতো এ খেলার পাশে 
দাঁড়য়ে কেবল দেখোছ মাত্র ।, 
আর মৌলানা বূমী ভগবানকে চিন্রকরের সঙ্গে তুলনা করে ?ক সুন্দরভাবে 
বিশবরুপটি প্রকাশ করেছেন ! এই সফণ কাঁব সুন্দরের ত্রষ্টা শচন্রকর-আখ্যায়কার 
মাধ্যমে প্রেমময় ভগবান যে সকল সুখ-দুঃখের উৎস হয়েও এতদুভয়ের উধের্য এবং 
সকল দ;ঃখ-ব্যথা' সাম্ট করেও তান যে পরম মঙ্গলময় তাই প্রমাণ করেছেন £ 
এই দুঃখ দানও তাঁর পাঁরপূর্ণতারই পাঁবচয় ; 
এ 'ীববষে একটি আখ্যান বালি, হে মহাশয় । 
এক চিত্রকর দ:প্রকারের চন্র করেন সৃষ্ট ; 
পণবন্ত চিত্র, আর িন্র অপকৃম্ট। 
ইউসুফের চিত্র, আর স:-স্বভাব পরী-াচন্র ; 
কদাকার শয়তান, আর দেও-দানবের চনত । 
এই চিত্র উভয়প্রকার তাঁর প্রভুত্বেরই প্রমাণ , 
এ তাঁর অপূর্ণতার নয়, মহত্বেরই প্রমাণ । 
কদাকারকে যেমন 'দয়েছেন তান পর্ণ রূপ ; 
তেমন কদাকীত এঁকেছেন তথায় প্রচুর । 
যাতে প্রমাণ হয় তার জ্ঞানের পর্ণেতা ) 
আর তাঁর প্রভূত্ব অস্বীকাবকারণীর অজ্ঞতা | 
হন ষে অপণ" না জানলে প্রকাশ কদাকারের ; 
সে জন্যই তানি শ্রম্টা বিশবাসন ও আবশ্বাসীর | 
এ কারণে ?বধ্বাস ও আঁবশ্বাস তাঁরই সাক্ষ্য ; 
প্রণণাতকালে তাঁর প্রভূত্বই যে তাদের লক্ষ্য । 
ণকন্তু জেনো, স্বেচ্ছায় জানায় প্রণাঁতি বিশ্বাস ) 
কারণ, তাঁরই অন:গ্রহ আর ভগবৎ-ইচ্ছার প্রয়াসণ | 
আঁবশ্বাসাঁও তাঁকেই জানায় প্রণাতি, তবে আনচ্ছায় ; 
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তার ইচ্ছায় যে রয়েছে নানা প্রকার আঁভপ্রায় । 

রাজ-দুর্গ সে-ও বটে করছে সুগাঠত ; 

কিন্তু তার দাঁব যে কারতে নিজ আধকৃত। 

ানজ আধকারের দাবতে হয়েছে সে বিদ্রোহী ; 

অবশেষে 'কন্তু সেই রাজাই হবে আঁধকারাঁ । 

বিশ্বাসী রাজার জন্যই রয়েছে কেবল দুর্গ ; 

ত।র প্রকাশে নাই নিজ শান্ত ও গর্ব । 

কদাকার যে বলে, হে অসৎ-সাঁম্টকারী রাজা ; 

তম শক্তিধর কাঁরতে সৃষ্ট সনসং প্রজা । 

সুন্দর যে বলে, হে মহৎ ও মঙ্গলের রাজা ; 

মুন্ত করেছ মোরে সকল দুঃখ-দুদশা হতে ।৫ 

ভালোমন্দের উপরে উঠে খাঁষদের ন্যায় কেবল সাঁক্ষর্পে পাঁথকাঁটাকে ছাবির 
মতো দেখবার উপদেশ তে গয়ে স্বামীজী তাঁর দেববাণ৯”র অন্য একস্থানে 
বলেছেন, “ভাল্মন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা তাদের দাস নই । পশুর স্বভাব 
হল, যে অবস্থায় আহে, তেমান পড়ে থাকা । আর মানুষের স্বভাব হল মন্দ ত্যাগ 
করে ভালো হবার চেষ্টা করা। ?কন্তু দেবতার স্বভাব হবে কোনটারই প্রত্যাশা না 
করে সবাবস্থায় আনন্দ ও প্রশান্ত অনুভখ করা । আমাদেরও দেবতা হতে হবে। 
?িলকে দাঁরয়ায় রুপান্তর কর--পাঁথবীর সকল তুচ্ছতার উপরে উঠে যাও ; এমনাঁক 
দুঃখেও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠ । জগৎটাকে একটা ছাঁবর মতো দেখ। কোন 
ণকছ:ই তোমাকে ীবচালত করতে পারে না-_-এটাই সঠিক জেনে এই জগৎ-ছাবর 
সৌন্দর্য উপভোগ কর ।, 
স্বামীজী সুফণদের উল্লেখ করে “দেববাণী'তে (পৃঃ ৯৯-১০০ ) বলেছেন, “তাঁরা 

জশবাত্মাকে পরমাত্মার সাহত আভন্ন মনে করেন 1” তাঁরা বলেন, “আন:-অল-হক 
অথাৎ আমই সেই সতাস্বরপ ।॥ সুফাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ-বাণীর সার্থক উপলাব্ধ 
করোছলেন প্রাসদ্ধ সুফী সাধক মনসুর অল-হল্লাজ । তাঁর এ-বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
জলাল,দ্দন রূমী তাঁর তত্বালোচনামূলক ফারসা গদ্যপ্রম্থ “ফীহি মা ফীহ”-তে 
বলেছেন, “একা মাঁক্ষকা মধুর মধ্যে পড়ে গেলে তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই অবস্থায় 
রূপান্তর লাভ করে এবং কোন অংশই আর নড়তে পারে না। তেমান “ইস্তিমরাকত 
বা সমাধর অবস্থা তখনই বলা যেতে পারে, খন ?নজের আস্তত্বের কোন খেয়ালই 
মানুষের থাকে না। কে'ন কাজই তখন আর তার নিজের লে মনে করতে পারে না । 
যাঁদ সে তখনও সেই জাীবন-সমহুদ্রে সংগ্রামই করতে থাকে এবং ক্রন্দন করে বলে, 
আদম জলমগ্ন হাচ্ছি তাহলে সে আর ইস্তমরাক অবস্থায় নর । ইহাই “অনু 
অল-হক-এর প্রকৃত অর্থ । সাধারণে এরূপ দাঁবকে অহঙ্কারের হু বলে মনে 
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করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে অনঅল-অবদ্র (অথাৎ আম তাঁর দাস ) বলে দাঁব 
করে, সেই প্রকৃত অহঙ্কার | “অন-অল-হকত আত বিনয়ের একাঁট প্রকৃষ্ট প্রকাশ । 
যে আম তাঁর বান্দা'-_এই বলে দাঁব করে, সে দুটি অ.স্তত্বের স্বীকার করছে, তার 
1নজের ও ভগবানের | কিন্তু ষে “আমিই আল্লা” বলে দাঁব করছে, সে এক ভগবানের 
আঁস্তত্বেই কেবল 'স্থর 'ব*বাস করছে এবং তার গনজের আস্তত্বকে একেবারে বিলোপ 
করে 1দয়েছে-_“আমার কোন আঁস্তিত্বই নেই, কেবল এক 'ীতাঁনই আছেন, আর তা 
ছাড়া ছুই নেই এ বীবনয়ের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত । দ্বৈতবাদীদের নি বা মধু 
আস্বাদের মধ্যে একটি মাধূর্য থাকতে পারে, দিন্তু অদ্বৈতবাদী ও সুফী সাধক এর 
মধ্যেও অহঙ্কারের চিহ্ন খজে পেয়েছেন । 

উপাঁনষদের পরম পূজারী ও অদ্বৈতবাদের একজন গেম্ঠ সাধক স্বামী 
িবেকানন্দও “সোহহং, (আমিই সেই সত্যস্বরপ )-এর বাণণ প্রচারে কখনও 1বরত 
হনাঁন। তাঁর “দেববাণ*'-তে তান বলেছেন £ মাান্ত ছাড়া আর সব ভাবনা দূর করে 
দাও। গুরু ও তাঁর উপদেশে 1ব*বাস রাখো, এবং তেমান তুম যে নাশ্চত মুত হবে, 
এট বিশ্বাস কর ৷ যাই ঘটুক, কেবল বলো, “সোহহং, সোহহং । খেতে, বেড়াতে 
এবং নানা কম্টের মধ্যেও এই কথা বলো । মনকে এট মনে কাঁরয়ে দাও যে, এই জগৎ- 
প্রপণ্ণ যা দেখাঁছ, তার কোন আঁস্তত্বই ছিল না, কেবল সেই ( সত্যস্বরূপ ) “আম” 
মাত্র আছি। দেখবে, দপ করে একাঁদন সত্যের প্রকাশে মিথ্যা-্বপ্ন ভেঙে যাবে। 
শদনরাত কেবল ভাবো জগৎ শুন্যমান্র, কেবল ভগবানই আছেন । 

এই পরম-সত্যের উপলাব্ধ করতে হলে চাই আদর্শের প্রাত একান্ত শ্রদ্ধা ও অটল 
গবধ্বাস | এই ভাবোন্মাদ ও তৎসঙ্গে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কার্যকাঁরতার 'বশ্লেষণ করতে 
গিয়ে রূমী তার 'মসনবী'তে বলেছেন, “ভাব-সমাঁদ্ধ দ্বারা মানুষ স্বস্থতা লাভ করে, 
যাঁদ সে ভাব সেই সুন্দরতমের প্রাত হয়। আর যাঁদ এই ভাবসমূহ কোন অস্বাঁস্ত 
শনয়ে আসে, তবে আগুনে গালত মোমের ন্যায় সে দগ্ধ হতে থাকে । সাপ ও 'ীবছার 
মধ্যেও যদ সৎ-চিন্তাযুন্ত ভাব-সমান্বত ভগবান তোমার আশ্রয় হয়, তবে সাপশীবছাও 
তোমার সাহাযাকাী হবে । কারণ এই িন্তাধারা কাঁন্টপাথরের ন্যায় তামাকেও 
সোনায় রৃপান্তাঁরত করতে পারে । এই সং-ীচন্তাই মধুর ধৈর্যের সৃষ্টি করে ; ইহাই 
দুঃখ হতে মীস্তর আস্বাদ দেয় । হৃদয়ের একান্ত বি*বাস এই মস্ত স্বাদ বহন করে 
নিয়ে আসে ; তার দুর্বল 'ীব্বাস হতাশা ও দুঃখ বহন করে। ীব*বাস হতে যে 
ধৈর্য, তা অবশে ষ মাথায় (গৌরব ) মুকুট পাঁরধান করে ; আর যেখানে ধৈষ নেই, 
সেখানে ি*বাসও নেই । 

ঢ550010 01 0১০ 11], অথাৎ যা ীব*বাস করবে, তাই হবে । কন্তু এই 'বশবাস 
একনিম্ঠ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই । স্বামীজা তাঁর আমরা ক ীবশবাস করব 2৬ 
বন্তৃতায় ইচ্ছা-শান্তর মূল্য নর্দেশ করে আমরা ক ক 'ীবধবাস করব, তার একটা; 
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ফারাঁস্ত দিয়েছেন । তিনি বলেন, আমন্লা বি*বাস কার যে, সকল ব্যান্তই ভগবৎ- 
স্বরূপ । প্রত্যেকাট আত্মাই সূর্য-_অজ্ভান-মেঘে আচ্ছাঁদত হয়ে আছে মান্র। 
আত্মায় আত্মায় প্রভেদ এই আচ্ছাদনের গভনরতার রকমফের মান্র ।-.*আত্মার বস্তুতঃ 
কোন 'িঙ্গ নেই, কোন জাতিধর্ম নেই, বা কোন অপূর্ণতা নেই ॥, 
অদ্বৈতবাদী বলেন, সাঁম্টরহসা মনের 'বকার মান্র। মনের বিকারই আমাদের 
মধ্যে ভেদাভেদের স্ান্ট করেছে । নামরূপ তুলে নাও, তাহলে যে সত্যবস্তু থাকবে, 
তাই তানি । 'তাঁনই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্য-স্বরুপ । “তুম স্ত্রী, তীম পুরুষ, 
তুম কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ_দণ্ডধর ভ্রমণ করেছ, আবার জন্মগ্রহণ করে 
তুমিই নানা রুপ ধারণ করেছ ।”৭ ঠিক তেমাঁন ভাবে বাণী কাঁবতায় ব্যন্ত হয়েছে, 
“আম ও আমার ভেদ হতে তুমি মুস্ত; এই আত্মার প্রেম-লণীলা চলে পুবুষ ও 
স্ত্রীর ভাবের মধ্যে । পুরুষ ও স্ত্রী যখন একাত্ম হয়, তখন সে তৃমই ; যখন পৃথক 
পৃথক আত্মভাব বিলুপ্ত হয়, যা থাকে তা তুমিই । এই 'আমি ও আমরা" এজন্যই 
তুম সাঁষ্ট করেছ, যাতে ?নজেই নিজের সঙ্গে খেলা করতে পারো । যাতে আ'ম-তুম 
সকলে এক প্রাণ হতে পারে--ত।ই অবশেষে 'প্রয়তমে মন সমর্পণ করে ।' 
“অয় রহীপয়-জানে-তু অজ মা ও মন্‌; 
অয় লত্বীফয়-রুঃহ অন্দর মর্দ ও জন্‌ । 
ম্দ ও জন্‌ চ রক শুবদং আঁ ক তুঁয় ; 
চক য়ক্হা মহ্‌ শুদ্‌ আক তুঁয়। 
ইন্‌ মন ও মা বহরে-আঁ বরং সাখৃতী ; 
তা তু বাখুদ নর্দেখিদিমত বাখৃতাী। 
তা মন্‌ ও তৃহা হমহ য়ক্‌ জান শহবন্দ ; 
আক্কবং মাস্তঘংরকে-_ জানান: শুবন্দ-।৮ 
ণস্তৃতঃ সেই পরমাত্মার কোন লঙ্গ নেই, ধম বা জাত নেই-তিাঁন স্বয়ং-সম্পূর্ণ | 
তাই সকল গুণের অতীত, 'িনগণ্ণব্রদ্ধ ক্লীবিঙ্গ বলে উত্ত হয়েছেন। সেই গ্র-রহপ্য 
অপ্রপাশ্য । তান কেবল শব ও শান্তর মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারেন । শব 
পুরুষ বা পুখলক্গ ; তান 5৪01০ বা স্থাঁবব হয়েও অনন্ত শান্তর ধারক। তান 
শান্ত ও সমাহত৩-_তাই গুণাতী৩ একক ব্দ্ধের পাঁরচয় রাখেন । তান জ্ঞানী__তাই 
অদ্বৈ৬বাদী | কন্তু ?তাঁন পঙ্গ_তাঁর স্তীরু।পণণ শক্তিকে অবলম্বন করেই তানি 
পাঁরচত বা প্রকাঁশত । আর শান্ত স্ত্রীলঙ্গ-_-তাই তান সৃজনশীল, বহু গুণের 
আধার । তানি 45708101০ বা গাঁতিশীল, চল-চণল । কিন্তু কেমন করে চলতে হবে, 
তা জানেন না বলেই তাঁর একাঁট অবলম্বন (বা প্রেরণাদানকারা স্বামী ' চাই-তাই 
1তাঁন ভন্ত ৷ তানি অন্ধ-__তাই দ্বৈতবাদী । 


৭ মশ্বেতা*বতর উপাঁনষদ, ৪/৩ 
৮ মসনবাী, ১ম খণ্ড, ১৭৮৬-৮ 


৩৪২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


গশব ও শান্ত বাজ্ঞান ও ভীন্তুর একান্ত সংমশ্রণ হলেই সেই পরমের উপলাষ্ধ 
হয় ; এবং এই দুই গুণের অপূর্ব সমন্বয় হয়োছল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামশ বিবেকানন্দের 
জীবনে । শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে শিবের অবতার বলেছেন, তেমান জ্ঞানাতীত 
পরাভন্তির প্রতীক শহকদেবের সাঁহতও তাঁকে তুলনা করেছেন। আবার স্বামী 
বিবেকানন্দ জ্ঞ্ানশ্রেন্ত হযেও তাঁর গুরুদেবের পরাভান্তিতে ভূলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
আশ্রত হয়োছিলেন । গুরুদেবের সাঁহত নিজের ভাবের তুলনা করতে গিয়ে তাঁর এক 
শিষ্যকে স্বামীজশী এই খাট কথাটাই বলোছিলেন, 476 ৬৪১ 91] 70101 10026, 
০90৫৮ ৮৮101017106 25 211 17086 511] 210 21] 1074 10150061006 ড710)17 10৩ 
1০276 1015 811 879/41.৯ তাঁরা দুজন যেন একই পরম-বস্তুর এীপঠ-ওাঁপঠ 
মাত্র। 
আমরা কিন্তু আগে “সোহহং বা 'অনুঅলহক-মন্তের দুষ্টা পৃরুষ, জ্ঞান- 
মার্গের একান্ত পাঁথক সুফী সাধক মনসুর অন: হল্লাজের উল্লেখ করোঁছ। এখানে 
ভান্তমার্গের পরাকান্ঠা সুফী সাধকা রাঁবয়া অল- আদীবয়া-র উল্লখ করাছ। 
ভান্তর সঠিক ম-ল্য নির্ণয় করতে গিয়ে স্বামশজীী আমাদের আর একজন ভান্তমত 
নারী মীরাবাঈ-এর সমতুল্য রাবয়াব উল্লেখ করে “দেববাণণ'তে বলেছেন £ জ্ঞানী 
বড় সুক্ষ বাচার করতে ভালবাসে, আত সামান্য 'িবষয় গনয়েও একটা হৈচৈ বাঁধয়ে 
দেয়; কিন্তু ভন্তু বলে, ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরুপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন?» 
তাই সে সব মানে। এবং একজন খাঁটি ভক্তের 'নদশন-স্বরূপ বলেছেন, £ 
রাবয়া রোগেতে হয়ে মৃহ্যমান, 
[নিজ শয্যা 'পরে আছলা শয়ান। 
এহেন কালেতে ?নকটে তাহাব 
আগমন হ'ল দুই মহাত্মাব-_ 
পাঁবত্র মালক, জ্ঞানী সে হাসান, 
পূজেন যাঁদের সব মুসলমান । 
কাঁহলা হাসান সম্বোধিয়া তাঁরে, 
“পাঁবন্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে, 
যে শাস্ত ঈশ্বর 'দউন তাহারে, 
সাহফ্তা-বলে বহন সে করে ।, 
পাঁবত্র মালক-_গভনরাত্মা যান, 
বাঁললেন নিজ অনুভব-বাণন, 
প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই 'প্রয় যার, 
আনন্দ হইবে শাঁস্ততে তাহার ।, 


এ 
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রাঁবয়া শহীনয়া দহ সাধুরাণণ, 
স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গাঁণ ; 
কাঁহলা, “হে ঈশকৃপার ভাজন, 
দণ্হ প্রীত এক কাঁর ?নিবেদন-- 
যে জন দেখেছে প্রভুর বদন, 
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন | 
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার 
উঠবে না কভু এমত বিচার _ 
শাস্ত পাইয়াঁছ আম কোনকালে ; 
জানবে না কভু শাস্তি কারে বলে ।” 
ফারসী সূফণ কাব ফরাদযদ্দীন আত্বান্ন অভ্টম শত্বাব্দীর এই গতনজন ভন্ত সাধক 
বা সাধকারই নাম তাঁর প্রাসদ্ধ তধাীকরাতৃল-আউলিয়া (বা সাধক-জশবন") নামক 
গদ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ও তাঁদের জীবনের বস্তাঁরত আলোচনাও করেছেন । এই 
উপার-লাঁখত সুমধুর কাহননীর কথা এ এতে উন্ত হয়েছে। 
হাসান বা হসনে-বস্বরী (অথ বসংরার-আঁধবাসশ হসন ), মালক ( মাঁলকে- 
দীনার ) এবং রাঁবয়া অল্‌ আদাবয়া-__এই "তন জনই "ছিলেন প্রাঁসদ্ধ বসরা শহরের 
আধবাসণ । আদী বংশের অন্তভূন্ত বলে তান আদাঁবয়া, আবার 'পতার চতুর্থা কন্যা 
বলে ?তাঁন “রাঁবয়া” নামে পাঁরাঁচতা । এই তিনজনেরই অনেক অলৌকিক কাহনী এই 
জীবন+-গ্রন্থে বাত হয়েছে । কাঁথত আছে, বাবয়াকে প্রশ্ন করা হয়, প্রেম (মহব্বৎ) 
ক? তান বলেন, “প্রেম অনাঁদ হতে এসে অনন্তে মিশে গেছে ; এবং এই আঠার 
হাজার জগতের কাউকে এর এক পেয়ালা শরবৎ পান করাতে না পেরে, সত্য নিজেই 
প্রকাশিত হয়ে পড়লেন, তাতেই পাাথবাতে প্রচারত হয়েছে যে, তান যেমন তাদের 
ভালবা,সন, তেমান তারা তাঁকে ভালবাসে” (ইয়হীহব্বুহ্ম ও ইয়ুহব্বুনহু, কোরান, 
&; &৭)। বশেষ করে তাঁর ?নম্বীলাথত প্রার্থনাঁটি উল্লেখযোগ্য 8 হে ভগবান, 
পার্থব সম্পদ যা আমার জন্য 'নার্দস্ট করেছ, তা শন্নুদের 'দয়ে দাও; এবং 
পরবতর্ঁ জীবনের যে সকল সম্পদ আমার জন্য রেখেছ, তা বন্ধুদের দাও-_কারণ, 
আমার জন্য তুম ীনজেই যথেম্ট |” 
ভন্ত বা প্রোমক পার্থব বা আধ্যাত্ক কোন সম্পদেরই আকাঙ্ক্ষী নয়। তাঁর 
গনকট প্রেমময় ভগবান সেই পরম-স্বামীী বা প্রোমকাই (সুফীদের মাশুক্‌ অর্থাৎ 
যাঁকে ভালবাসা যায় ) শ্রেষ্ঠ আশ্রয় । কিন্তু অদ্বৈতবাদণ, জ্ঞানমার্গের পাঁথক সে 
আশ্রয় হতেও বত । 'তাঁন বলেন, “কার কাছে িক্ষা করব ;? আ'মই যথার্থ সত্তা, 
আর যা কছু আমার স্বরূপ থেকে 'বাভন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমান্ত। আম 
সমগ্র সমুদ্র তুমি নিজে এ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে 
আম" বলো না। সেটা এ তরঙ্গ ছাড়া আর ছুই নয় বলে জেনো । সত্যকাম 
শুনতে পেলেন- তীর হৃদয়াভ্যন্তরীণ বাণশ তাঁকে বলছে, “তুমি অনল্তস্বরূ্প, সেই 


৩8৪ স্মরণে মননে গববেকা নন্দ 


সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে । 'ানজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ 
আত্মার বাণী শোন।” (দেববাণী, পৃ ১৬৫ ) ঠিক তেমাঁন ভাবে সূফী সাধকগণও 
বলেছেন, আমাদের প্রভু উধ্‌কুর্‌-আল্লা” (অথাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা)-র অনুমাত 
ণদয়েছেন ; আমাদের আগুনে পাতিত দেখে আলোর 'ীনদেশ দয়েছেন। তান বলেন, 
“াঁদও আম সকল গুণ ও প্রশংসার বাইরে এবং কোন প্রতীক আমার উপযুস্ত নয়, 
তথাঁপ এই সকল প্রতশক-ধারণা ও ভাবধারার বশবতীঁ্গণ কোন উপমার মাধ্যম ছাড়া 
আমাকে বুঝতে পারে না। বাহ্য-প্রার্থনা ?নবেধের ভাব-সামণ্রী ; িন্তু ভগবৎ- 
প্রার্থনা এ সব হতে মনুস্ত ॥?১ « 


উর 00৯ 


১০ মসনবাী, ২য় খণ্ড, ১৭১৬-৮ 


মত ভন্রযায় 


স্বামাজীর বেদান্তদর্শন 


১। “বেদান্ত জগতে উড়িয়ে দেয় না, একে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত বাত্তুকে 
টাঁড়য়ে দেয় না, ব্যাখ্যা করে-আমিত্বকে বিনাশ করতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত 
আঁমত্ব ক তা বাঁঝয়ে দেয়। বেদান্ত বলে না যে, জগত অর্থহীন বা এর আঁস্তত্ব 
নেই, বরং বলে_জগ্ত দি তা বোঝ, যাতে জগত তোমার কোনো আঁনষ্ট করতে 
না পারে।” 

__গ্ৰামী বিবেকানন্দ 


২। “ীববেকানন্দ বেদান্তের মারফতে মানূষকে উদারতার 'বধ্বপাঁরমণ্ডলে স্থাপন 
করেছেন। উাঁনশ শতকের যুশোপায় মানবতাবাদ মোটামুটি পাণ্চভৌতিক ভৌগোলিক 
মান।যের জয় ঘোষণা করেছে, ঈশ্বরচ্তেনা সেখানে বাহূল্যমান্্, হাঁনকরও বটে। তাই 
উানণ শতকের সাগ্ররপারের মান্বতাবাদ-নরীশ্বরবাদী মানবতাবাদ আর 
ীববেকানন্দের মানবতাবাদ-_সেশ্বরবাদী মানব ঠাবাদ । বৈদান্তই তাঁকে সেই সুদ 
আল্মাবধ্বাস দিয়েছে; তাঁর মানবতাবাদ ও বেদান্তবাদ একে অপরের পারপ্রক।” 

ডঃ আসতকুগার বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন 
মশারাফ হোসেন 


কোন সুদূর অতাঁতে সরল, শান্ত, শীতল আশ্রমে ধ্যানগম্ভর আয খাষর 
অন্তরে যে মহাসত্য জন্ম 'নয়োছল, তাই বেদনামে কাঁথত। বেদের অন্তর মাঁথত করে 
বোরয়ে এসেছিলো প্রাচীন ইতিহাস, পুরান, সধাহতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপানষদ। 
উপানষদকে আশ্রয় করে, বরহ্মসূত্রকে আশ্রয় করে, এবং শংকর ও রামানুজের অদ্বৈত ও 
বাশিষ্টাদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়োছল বেদান্ত। স্বামণ 'ববেকানন্দের 
বেদান্ত দর্শন বেদের কর্ম-উপাসনা ও জ্ঞান-কাণ্ডের এবং শংকর ও রামানূজের অদ্বৈত 
এবং বাঁশম্টাদ্বৈতবাদের এক অপুব“ সমন্বয় । 

(বেদে কথিত ঈশ্বর এক এবং [তান সব্জীবে এবং বস্তুঠে বর্তমান__এই 
মহাসতাকে স্বামীজ মনে প্রাণে গ্রহণ করোছলেন। স্বয়ং ঈশবর আত্মারূপে সকল 
মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন, মানুষ এবং ঈশ্বরে কোণ প্রভেদ নেই, মানুষই ঈশ্বর, 
বিশ্বের সমগ্র অস্তিত্ব, পশুপক্ষী, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পবত জল-হাওয়া, 
গ্রহ-নক্ষতর, চন্দ্র-সূর্ধ সবই বব আত্মার আবচ্ছেদ্য অঙ্গ, সবন্পই একাঁটি মন, একট 
চেতনা, একটি জীবন, একাঁট আস্তিত্ব-_বেদের এই মহাসত্য স্বামীজণর চ্দোন্ত দর্শনে 
সোচ্চার হয়ে উঠেছে । তাঁর বেদান্ত দর্শনে ঈশবর, বস্তু-জগৎ, প্রাণী-জগৎ, উদ্ভদ- 
জগৎ, সৌর-জগৎ এবং মনষ্য-জগৎ একাকার হয়ে গেছে ] 

তাঁর প্রাতীষ্ঠত বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টি ছিল সার্বক। সমগ্র বিশ্ব-সমাজ ছিল 
তার দ্াষ্টর মধ্যে। সারা পাথথীতে যখন এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের সংঘ 
চলেছে, কার ধর্ম শ্রেষ্ঠ এই প্রমাণ করার জন্য যখন 'বাভন্ন ধর্মগ্ালর মধ্যে 
প্রতিযোগিতা চলছে, ঠিক সেই সময় তানি বেদান্তের মহান বাণকে বিশ্বের সামনে 
উপাঁস্থত করলেন । বেদান্তের অমর বাণী-_সমস্ত ধর্ম এক, ধর্মে ধর্মে কোন পার্থক্য 
নেই । পার্থক্য যা আছে সে শুধু আচারে এবং অনুষ্ঠানে, মূল লক্ষ্যে কোন পার্থক্য 
নেই। বেদ-উপনিষদ-গীতা যে ঈশ্বরের কথা বলে, কোরাণও সেই ঈশ্বরের কথাই 
বলে, বাইবেলও সেই ঈশ্বরের কথা বলে । স্বামীজণ তাই বার বার বলোঁছলেন 'আ'ম 
মুসলমানের মসাঁজদে নামাজ পড়তে পার, ক্রিশ্চিয়ানদের গণজয়ি প্রার্থনা করতে 
পার, এবং হিন্দুদের মান্দরে উপাসনা করতে পার । সৃতরাং ধমে”ধর্মে প্রাতযোশতা 
করা মিথ্যা, সব ধম শ্রেষ্ঠ, সব ধম'ই এক। 

তাঁর বেদান্ত দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল বেদেশ মহাসত্যগৃলিকে দাশশীনক বা 
তত্বজ্ঞানের স্তর থেকে নামিয়ে এনে মানুষের বাস্তব জীবনে ও তার সমাজ জীবনে 
পৌছে দেওয়া। অনেকে মনে করেন, বেদের আদর্শের শুধু তাঁত্বক মূল্য আছে, 
বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোন মিল নেই । এ কথা কিন্তু সত্য নয়। আমরা জান 


৩৪৮ স্মরণে মননে গববেকানন্দে 


কুরুক্ষেন্রের বুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অজ৫নকে বেদের আদর্শে অন:প্রাণিত করোছলেন, প্রাচীন 
রাজারা যাঁরা সাম্রাজ। পাঁরচালনা করতেন, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পাঁরচালনা করতেন, 
তাঁরাও বেদের আদর্শে অনংপ্রাণত হয়ৌছলেন। সুতরাং বেদের বাণ যাঁদ যুদ্ধক্ষেত্রে 
কাষকরন হয় সম্রাটের জীবনে কার্যকর হয়, কেন আমাদের সমাজ জাীবনে- মেখানে 
মানুষ হাটে, মাঠে, গৃহে, আঁফসে, আদালতে কাজ করছে-তা কারকরী হবে নাঃ 
ববেকানন্দ বেদের আদর্শকে মানুষের সমাজ জীবনের, তার কর্ম জীবনের আদর্শ- 
রূপে গে তোলার উদ্দেশেই তাঁর বেদান্ত দর্শন রচনা করতে বসেছিলেন । 

তাঁর বেদান্ত দর্শনে 1তান মানুষকে ধার বার কর্মে আহ্বান জানয়েছেন । কমের 
মধ্যেই মানুষের মণীন্ত, কর্মের মধ্যেই পাবে মানুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ । প্রাতাট মানুষ 
যে যেখানে আছে শান্ত মনে সততার সঙ্গে কাজ করবে । তান সকলকে সাধু-সন্্ামী 
হতে বলেন 'ন, বাস্তব জীবনে ঘা 'কছ প্রয়োজন সবই মানুষ গ্রহণ করবে । মানুষ্ন 
সমাজে -সবাস করবে, সংসার ধর্ম পালন করবে, 'ীকন্তৃ কর্ম ঠবমুখ হলে চলবে না। 
বীরত্বের সঙ্গে, সততার সঙ্গে তাকে কাজ করতে ₹বে। 

ভারতবষ তখন পরাধীন । দীর্ঘ পরাধীনতার প্লান ভারতের জাতীয় চাঁরন্রকে 
নিবাঁষ" করে 'দয়েছে। ভারতবাসী তখন হনমন্য, ভীরু ও দুর্বল । তীন এই পঙ্গু, 
দুরল, ভীরু, হীনমনা, স্বার্থান্বেষী ভারতবাসীকে সবল, দূ, সজশব, মহান, 
শাল্তশালশী ও বীর ভারতবাসণতে পরণত করার উদ্দেশে বেদের আদর্শকে তাদের 
সামনে তুলে ধরোছলেন । (তাঁন বার বার উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন মানুষ দুর্বল নয়, 
ভীরু নয় ; সে মহান, সে বিরাট, সে অসম, পে স্বয়ং ঈশ্বর । ভীরুতা তার সাজে 
না, হশীনমনাতা ৩।র সাজে না, পরাধীনতার শৃঙ্খল তাকে মানায় না। এই আত্ম- 
বিশ্বাস মানুষকে রাখতেই হবে। যার আত্মাব্বাস নেই সে কাপুরুষ । লানুষ 
দেব শিশু, সে বীর, সে অসম শীস্তশালী। তাকে ঘুমালে চল.ব না, তাকে 
উঠতেই হবে, জাগতেই হবে?) এই ভাবে 1ঙাঁন দেদের আপর্শে মৃতপ্রায় ভর৩- 
বাসীকে সোজা বুঝ ফ্ালয়ে দগিড়য়ে পরাধ.. তার শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে ফেলতে 
বাপ বার আহ্বান আাঁনয়োছলেন। 

আজ অ।মরা স্বাধীন | কন্তু কোথার আমাদের জাতীয় চারন্্ ঃ সমাজ জীবনে 
চারন্র নেই, ত্যাগ নেহ, প11রবারক জীবনে শান্ত নেই, সুখ নে, স্নেহ নেই, প্রীত 
নেই, ভালোবাসা নেই । এহেন দুরবস্থায় বেদানণ্তের আদর্শকে কাষধকরদ করা ছাড়া 
অন্য কোন পথ নেই । আজই আমাদের বেদান্তের ন।ণন্'কে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে 
হবে; জাতীয় জশবনের সঙ্গে, সমাজ জীবনের সঙ্গে, পাব্বারক জীবনের সঙ্গে তাকে 
মাঁশয়ে ।দতে হবে । 

[ববেকনন্দ বেদের আদশে” মানুষকে 1শাখয়ে।ছলেন মানুষকে ভালবাসতে, তাকে 
শ্রদ্ধা করতে, তাকে পুজা করতে । মান্দর, মসাজদ, ?গজাঁ গড়ে কিছুই ল।ভ হবে না, 
যাঁদ না আমরা মানুষকে ভালবাসতে পার । একজনের 'বপদে আর একজন 
ছুটে যাবে, একজনের দুভাগ্যকে সকলের দুভাগ্য বলে মনে করতে হবে। কে অন্ন 


গববেকানন্দের বেদান্ত দর্শন ৩৩৯ 


পাচ্ছে না, কে বস্ত্র পাচ্ছে না, কে গৃহহীন, কে বাস্তুহারা, কোন রোগী ওষ,ধ পাচ্ছে 
না, কে চীকৎসা পাচ্ছে না আমাদের দেখতে হবে, তাদের আমাদের সাহায্য করতে 
হবে। এ সাহায্য আমাদের দয়া নয়, এ আমাদের কর্তব্য, এ আমাদের ধর্ম। আমরা 
সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যে বয়েছেন। আনরা 
ভাই ভাই, মামাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, উচ্চ-নীচ, ধনশ-দাঁরপ্, হিন্দু-ম.সলমানে 
কোন পার্থক্য নেই । মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, জাতিতে জাতিতে কোন 
পার্থক্য নেই, সমাজে সমাজে কোন পার্থকা নেই, দেশে দেশে কোন পার্থক্য নেই। 
একটা মানুষ জাতি, একটা সমাজ, একটা জীবন, একটা 'বিব, একটা আস্তিত্ব, একটা 
ঈশ্বর, আর কিহ নেই । পার্থক্য অনেক আছে, বিভেদ অনেক আছে, কিন্তু 
মিলনটাই আসল সত্য । আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান, এইটাই বেদের আদশণ 
এইটাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ । 

প্রথম ও দ্বিতীয় বিবষ:দ্ধের' পর জাতিসংঘ 'ি"ব শান্তি, বব মৈত্র, বিশ্ব 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাঁগয়ে তোলার জন্য এবং সমগ্র মানব সমাজকে একটা এক্য সুত্রে 
গাঁথবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করে আসছে । কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে 
বেদের পাতায় পাতায় এবং গববেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের প্রাতাঁট লাইনে লাইনে 
ব*ব একা, ব*ব শান্ত, বিশব মৈত্রী, ি*ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও 1বশ্ব মানবতার কথা স্পন্ট 
করে বলা আছে । আমরা যে কেউ আত সহজে বেদান্তের এই আদর্শকে জাতিসংঘের 
সামনে তুলে ধরতে পার। 

স্বানী ববেকানন্দ ?ছলেন মানব দরদী ও মানব প্রেমিক । মান ষকে 'তাঁন মনে 
প্রাণে ভালবাসতেন । ?তান ছিলেন দীন-দুঃখীঁজনের বন্ধু । মানুষের সেবাই ছিল 
তাঁর কাছে ঈশ্বর সেবা । সর্বজীবে সেবাই ছল তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন। এর থেকে 
খেঠ৩ওর জন্বন দর্শন তান খুজে পান নি। এই জগবন দর্শন থেকেই ভাবষ্যতে 
বেদা' 5 দএ“নে তাঁর উত্তরণ সহজ হয়োছিল। 


গিববেকানন্দ-দর্শনাঁচন্তায় মন্ত্ররহস্য 





স্বামী প্রজ্ঞনানন্দ 


স্বামপ শববেকানন্দ একাধারে ছিলেন ধমবন্তা, সমাজসংস্কারক, প্রচারক, 
সাহাত্যক, কব, দার্শানক, এীতহাঁসক, অধ্যাত্মতববেত্তা ও আরো কত-ীকছ:। 
সমূদ্রগামশ বহ্ধারা-স্্র।তাঁদ্বনীর মতো ছিল তাঁর প্রাতভা বহুমুখী এবং দেদীপ্যমান 
সহস্র 'করণবাহী অংশমালীর মতো ছিল তাঁর মনীষার দী্তি। তাঁর মধ্যে বাঁচন্র 
শান্তর প্রস্প্ত রূপ দিব্যনোত্র দর্শন করেই দাঁক্ষণেশবর-মহাতর্থের মহামানব 
্লীরামকৃ্চ পরমহংস বলোছলেন £ 'নরেনের মধ্যে আঠারটা শান্তর বকাশ? | 

অন্তাঁনণহও অনাভবান্ত শান্তির ব্যন্ত রূপের নামই শীন্তর [বিকাশ ; শুধুই তা 
জৈবশীঞ্চর প্রাতফলন বা পাঁরণাঁত নয় । অন্তলস“ন বাঁজশীন্তই আভবান্ত প্রকৃতির্ূপে 
মানুষের জীবনসন্তার বকাশসাধন করে। সততরাং একাঁট অখণ্ড মানবসন্তার সাজ্ট- 
কারণ সাধারণভাবে জড় ও চৈতন্যের দ্বন্র*প বলে স্বীকৃত হলেও আসলে শাশ্বত 
চৈতন্যসত্তার স্ফুরণেই মানুষের প্রাণসত্তার রুপদান করে ও পার্থব মানবসত্তাকে 
অপা্থব বরহ্ষসত্তায় প্রাতাত্ঠত করে। তাই বশ্বের সমগ্র সৃষ্টি জড়-চৈতনাসম্পৃন্ত 
আন্তর-বাহা রুপদহীটর লালায়ণর্‌পে গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে নময়িমান 
টচিতনাধম আত্মসত্তাই আদর্শ মানুষের জীবনপ্রবাহকে করে সচল ও আনন্দম্খর 
এবং তার প্রাতষ্ঠাকে করে সার্থ কতা শদয়ে পূর্ণ। ক্রমপ্রস্ফুাটত সহত্রলকমলের 
মতো নরেন্দ্রনাথ বাল্য ও কৈশোর কাল আতক্রম করে যৌবনের পাঁরপূর্ণ বিকাশকে 
ধ্নয়ে ধীরে ধীরে স্বামী ববেকানন্দে রূপাঁয়ত হয়েছিলেন এবং সে রূপায়ণ ছল 
প্রস্তর নবজাগরণ,__অনাভব্যক্তেরই ব্যন্ত রূপ । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্ষাঁভমানী 
সন্দেহতরঙ্গাঁয়ত নরেন্দ্রনাথ তখন কৈন্দ্রায়ত জীবনাঁচন্তা ও জীবনসাধনা 'নিয়ে শান্ত 
সমাহত সমুদ্রে পাঁরণত ও প্রাতষ্ঠ হয়োছলেন এবং এই আভনব বিবর্তনের 
কারণকেন্দ্র ছিলেন উনাঁবংশ শতকের যদ্গনায়ক শ্রীরামকৃঞ্ণ । 

জ্ঞান, ভীন্ত, যোগ, কর্ম সমাজসমস্যা, শিক্ষা, দেশসেবা এধরনের শবাচন্র বিষয় 
খনয়ে আলোচনা করোছলেন যেমন স্বামী ীববেকানন্দ সকল ক্ষেত্রে নবজাগরণের 
সন্টার করে, তেমান করে ।ছলেন মন্ত্ররহস্য, প্রতীক ও প্রাতমা-উপাসনা, অধ্যাত্মসাধনা 
প্রীতির না্দষ্ট তত্ব ও উপায়সম্বন্ধে আলোচনা বিচার-বিশ্লেষণী মন নিয়ে । 
তান্তযোগেরই প্রসঙ্গরুমে [তান বাঁচত্র প্রশ্নের অবতারণা করেছেন £ ঈশ্বরতত্ব ক, 
অধ্যাত-অনুভ্ভীতর স্বরূপ ক, ধমাচা ও দীক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা কি, 
অনুভতিদপ্ত ধমগিদর, কারা, প্রভীত ; আবার এদেরই আলোচনাসুত্রে আলোকপাত 
করেছেন তান ভারতীয় সাধনার প্রাণবস্তু ওগকারতত্থের গনগূ্ঢ়রহস্যের ওপর ৷ তাঁর 
ধবঙ্লেষণী নীতির মধ্যে ক্ষ*রধার বুদ্ধশীবচারের সঙ্গে সঙ্গে আঁস্তক্য বিশবাস ও 


'ববেকানন্দ-দ শ্নগচন্তায় মন্লরহস্য ৩৫১ 


নাবড় প্রেমানম্ঠার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

1তাঁন বলেছেন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসূতি অবতার ও 
অবতাবকল্প পুরুষদের প্রসঙ্গ না হয় এখানে নাই কল্পমি জীবনাঁসাদ্ধপথের পরম- 
সহায়কর্‌ূপে, কন্তু সাধনক্ষেত্রের দিশারীর্পে জ্ঞানদপ্ত প্রওযক্ষদ্রষ্টা আচাষের 
উপযোগগতাকে তো কেউ কোনাঁদন অস্বীকার করতে পারবে না! কেননা তারাই 
আসলে শান্তর উদ্বোধন করেন সাধনকারঈদের হৃদয়ে শা*বত পথের সন্ধান 'দয়ে। 
সদ্ধগুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্রের সাধনা ও জাগ্রতচেতনাই নিয়ে যায় একানন্ঠ সাধককে তার 
আঁভলাষত লক্ষ্যের পাদপ।ঠে এবং অপসারত করে বহুজন্মসণ্চিত সংস্কাররুপ 
অজ্ঞান-অন্ধকার পরমবোধিসপ্তায় তাকে গরপ্রাতাঁষ্ঠত করে। স্বামীজ?ী এপ্রসঙ্গেই 
বলেছেন : “880 ০ 21:2100৬ 501751021-1115 1000 00656 714777721745745, 006 
£16290 [1002009101075। 006৮ 01305 002 :১1291:0-0745 (669.010015 1১0 178৮০ 
866910060 0১5 5081) ; 0065, 25 8. 1016, 109৮৪ 00 ০00৮25 09০ £60005 0 
9011198] 15001 00 002 ৫1501012 05 1062105 01 ৮0:0১ (1477/775) 00 1১ 
[720109090. 0000. ৬৬1786 26 00656 44 2721725 2.? 

স্বামীজী গনজেই প্রশ্ন করেছেন -তাহলে মন্ত্র কাকে বলে? ভারতীয় অধ্যাত্ব- 
দর্শনতত্বের পাঁরপ্রেক্ষণে দেখা যায়, িশবচরাচর নিছক নাম-রূপেরই পাঁরণাত ছাড়া 
অন্য কিছু নয়, নাম বৃপই দিয়েছে তার বিরাট বিকাশরূপকে সার্থকতা ও করেছে 
রূপ, রস, গন্ধ ও অপরূপ সৌন্দর্য দিয়ে তাকে পূর্ণ । উপ্পানিষদকার সাঁষ্টর এই 
রহস্যকথার মর্ম উদঘাটন করে বলেছেন : “তদ্ধেদং তাঁহ“ অব্যাকৃতমাস+ৎ, 
তন্নামরুপাভ্যামেব ব্যাক্রয়তে, অসৌনামায়ীমদং রূপ ইতি ; তাদদমপ্যেতাহ্হ নাম- 
রূপাভ্যামেব ব্যাক্রয়তে, অসৌনামায়ীমদং রূপ ইতি” ;_-অব্যাকৃত অখণ্ড আত্মসত্তাই 
ণছল প্রাতন্ঠ 'িশ*বাঁবকাশের পূর্বে এবং পরে নাম-রূপের আবরণে প্রকাশ করলেন 
তান নজেকে বহত্ধাঁবাচ্ছন্ন করে। এই নাম-রুপই করেছে রস-সোন্দরপূর্ণ 
ভোগভূমি-বিশ্বের প্রাণসণ্ণার | 

আবার মানব-মনের মধ্যে দোঁখ এ একই নাম-রুপের সচণ্ল ীবলাস । বিশাল 
চত্তসমুদ্রের বুকে নিত্য-নূতন ওঠে কত তরঙ্গ এবং এ তরঙ্গের আলোড়নে মানব-মন 
সততই চণ্ল ও ক্ষুব্ধ । বাহ্য ও অন্তরদেশব্যাপণী িব্বচরাচরের বুকে অহরহঃ এ 
নাম-রৃপ-তরঙ্গেরই চলেছে খেলা এবং এ লীলাবলোকনই আনে মানুষের মনে 'বস্ময় 
এবং আনে 'ববেকের জাগরণ ।॥ বোঁচন্র্যাঁভমুখন মানুষের মন তখন স্বতঃই কেন্দ্রাঁয়ত 
হোয়ে অনুসন্ধান করে মিলন কোথা,_এঁক্যকেন্দ্র কোথা ! বিদন্যংচমকের মতো বৃদ্ধি- 
প্রকাশে তখন মাঝে মাঝে জাগে বোধর আলোকদরীপ্তি এবং তখাঁন সে বোঝে “যথা 
একেন মৃতপিণ্ডেন সর্বং মুন্ময়ং বজ্ঞাতং স্যাৎ,_একাট মাত্তকাঁপশ্ডের স্বর্প- 
জ্ঞানে যেমন যাবতীয় মাত্তকার স্বরৃপাবধারণ সম্ভব,তেমাঁন নাম-রূপের পাঁরণাত মন 
বা চিত্তবাত্তির স্বরুপজ্ঞান হোলে িশবব্রদ্ধাণ্ডের সকল বস্তুর িমণিরহস্যের অনুভব 
করাও সম্ভব । ছান্দোগ্য-উপাঁনষদে মহার্ধ আর্াঁণ তাঁর ব্রক্ষচারী-পনত্র শ্বেতকেতুকে 


৩৫২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


[ঠিক এতত্বেরই উপদেশ য়ে বলোছলেন £ “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমাবজ্ঞাতং 
বিজ্ঞাতীমীত । কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতশীতি। যথা সৌম্যেকেন মৃতীপশ্ডেন 
সর্বং মৃন্ময়ং 'বজ্ঞাতং স্যান্বাচারম্ভনং বকারো নামধেয়ং মীত্কেতোব সত্যম:, 
(১।৬।৩-৪) ;--অরাঁৎ যে তত্ব শ্রবণ, মনন ও নাঁদধ্যাসন করলে অশুত, আঁচান্তিত ও 
আবিজ্ঞাত 'বষয় শ্রুত, চিন্তিত ও িজ্ঞাত হয়, হে নৌমা, সেই বিষয় হল এক সত্য 
পরমার্থ ব্র্ধতত্ব । সেটি ক্যামন জানো 2_একাঁটিমাত্র মাত্তকাপিণ্ডকে জানলে যেমন 
বিশ্বের সকল পার্থব নবষয়ের রহস্যতত্ব অবগত হওয়া ষায় ও তখন মনে হয় এক 
মৃত্তকাই সত্য, আর সমস্ত ?াবকাশ শব্দাত্বক ও নাম মাত্র, তেমান মানবসন্তা বা 
মানুষের চিত্তকে জানলে 'বশবব্দ্ষাণ্ডের সকল রহস্যই অবগত হওয়া সম্ভব । বাহ্য 
আকার বা রূপ অন্তরসত্তারই বাঁহরাবরণ । মানুষ ও প্রাণীমান্রের পার্থব শরীর 
আবরণ বা রুপ, আর মন বা অন্তঃকরণ নাম মান্র এবং বাকশীন্তসম্পন্ন শব্দপ্রতীক এ 
নাম ও মনের প্রকাশক | স্বামী ববেকানন্দ তাই বলেছেন, একাঁট মানুষের িত্ত- 
ণবক্ষেপের ফলে যে অজগ্র টিন্তাতরঙ্গের সাষ্ট হয়, সেই চিন্তাতরঙ্গমালাই প্রথমে 
শব্দাকারে ও পরে বাস্তব আকারে স্থূলমার্ত 'নয়ে আত্মপ্রকাশ করে । বিশ্বতরঙ্গ 
তাই মনঃসমদ্রেরই বিক্ষ-াব্ধ বা পাঁরণাঁত। 

অন্তরদশণ“ স্বামীজা মন্ত্র তথা নিত্যশব্দতত্বের বিশ্লেষণ আরো 'নীবড়ভাবে 
উপস্থাপন করেছেন বি*বস্াম্টর মূল-রহস্যকথার অবতারণা কোরে । তান বলেছেন, 
হরণ্যগর্ভ-র্ন্মা অথবা স্থুলরপধারী মহৎই 'বিশ্বসৃন্টির প্রভাবে “নাম? বা শব্দাকারে 
এবং রূপ বা পার্থব আকারে 'িজেকে প্রকাশ করেন £ “0. 002 001%01:56, 
0217009. 01 [7119105959170109, 01 07০ 00990010 17191)90 1:50 10910165020. 1010- 
901 29 179106, 2110 021) 29 000, 1.6. ৪9 016 010152159 । ঈশ্বর, গহরণ্যগর্ভ 
ও 1বরাট এক ও আঁদ্বতীয় শাশ্বত ব্রদ্ধচচৈতন্যেরই রুপভেদ হলেও শ্রুতি ও স্মৃতি- 
কারেরা তাদের উল্লেখ করেছেন মনুষ্যব্যাদ্ধতে সুগম ও স্বচ্ছলভাবে ব্রহ্ষবোধকে 
প্রীতভাত করার জন্য ৷ বাঁদ্ধ ও বোঁধর সম্াদ্ধলাভের পথে এই কাঁঞ্পত চৈতন্যগাঁল 
সতররূপে প্রাতভাত,_-যেমন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বজ্ঞনময় ও আনন্দময় কোষ 
বা জ্ঞানানুভাতির স্তরগুলি কাঁজপত ও প্রাতভাত | নাম ও রুপের বাঁচন্র বিকাশ 
ছাড়া ঈশ্বর, ণহরণ্যগভ ও 'বরাট চৈতন্যস্তরগ্ঠীলর আর কোন সার্থকতাই থাকতে 
পারে না । গনার্কশেষে ব্র্ধচৈতন্যের ক্রমানুভূতির এরা সোপান এবং এই সোপানাশ্রয়ী 
সাধকেরা ধীরে ধরে পরমস্তা-লাভের পথে অগ্রসর হয়ে কৃতকৃতা্থ হন। সুতরাং 
ঈশবরাদ চৈতনাসত্তাগণল সাধকের ব্লমাগ্রগাঁত বা ক্রমানভূতির পথে সহায় মান । 

স্বামশ গববেকানন্দ আরো বলেছেন, হীন্দ্রিয়ের জগতে যত-াকছু রূপ বা আকার 
তাদের পিছনে গবকাশমান শব্দব্রদ্ধর্পী আনবচ্যি স্ফোটের প্রকাশ থাকে । ?নত্য ও 
আঁবনাশস স্ফোটই বি*বচরাচরের কারণ এবং এই স্ফোটের মাধ্যমেই স্রষ্টা ঈশ্বর 
স্থূলাবশ্বরূপ সৃষ্টি করেন । অথবা উপনিষদের ভাষায় বলা যায়, ঈশবর স-ম্টিস্চনার 
পর্বে স্ফোটর্প ধারণ করেন ও পরে বিশ্বরক্ষা"ডরপে নিজেকে প্রকাশ করেন। 


ববষেকানন্দ-দশান চিন্তায় মল্লরহস্য ৩৫৩ 


স্ফোটপ্রকাশক শব্দই “ওম বা ওঙ্কার 8 “411 8015 601655560. 9615100]0 01101501056 
195 006 01770, 102101170 18101) 50212050052 26210091 11760255101 9013008, 
0102 70720106502 29 1095 01: ৬৬০0. 00015 262008] 01005, 00০ 295600191 
০6০71708)] 17790217121 06 21) 10995 01: 11210169, 19 0176 1007০ 0100151) ড510101) 
0১০ 1.0 0028055 016 0101৮256 18৮, 006 1,010 [5 020017095 ০0801- 
007790 25 0১০ 91017005, 2000. 00217 ০৮০1৬০9 1711052]1 000 985 07০ 960 00019 
০0007:606 5017510016 0152150. 101)15 90170081085 0106 0৫ ৪5 15 00] 
7009351016 5510001, 200 01315 15 61১০ 401 1 এই স্ফোটই সামাগ্রক সম্টিচন্তার 
বীজ এবং এব স্থুলরুপ বিশববোঁচন্্রয | 

নত্যশব্দের ধারণা শুধু ভারতেই নয়, ীবশ্বের সভ্যতা ও সংস্কাতিসমপন্ন সকল 
দেশেই দেখা যায় । গ্রীকভাবায় এই আঁবনাশশ নত্যাশব্দকে "লোগাস” বলে এবং 
লোগাসের অর্থ খনত্যচিন্তা সা ভাবনাসমান্ট। 'কংবা বলা যায় 'নত্যাচন্তার 
ণবষয়ীভূত শাশ্বত বস্তু । গ্রীক দার্শানক হেরাক্রটাস লোগাসকে বলেছেন 
গবশ্বানুস্যত ব্যাপক সমতা, স্টোঁয়ক বা জ্ঞানবাদীরা বলেছেন 'ওয়া্ড সোল" বা 
ণবশ্বান্ত্া, প্লেটো বলেছেন “অতগীন্দ্রয় লোগাস' বা চিন্তাকেন্দ্র এবং আলেকজান্দ্ুয় 
ফাইলো বলেছেন ঈশ্বর ও বশ্বের মধ্যবতণ” 'নত্যবস্ত যা লোগ।সেরই পযয়িতুস্ত | 
চতুর্থ গসপেলে এদেরই প্রাতধান করে বলা হয়েছে 8 1) 075 চ9517106 
৪5 002 ৬৬০1৭ 277 006 ৬৬০1০ 95 10) 0900, 2130 ৬৬০1৭ 85 
0০0: এই ওয়া বা নিত্াযশব্দই আবনাশশী শব্দ্রক্ষ । সঙ্গীতশাস্ত্ীরাও একথা 
স্বীকার করেন। বেদে ও উপাঁনষদে 'নত্যশব্দকে বলা হয়েছে বাক” । বাক্‌ই 
বাণ্দেবী সরস্বতীতে রূপাঁয়িত। বাক বা িত্যশব্দ স্ফোট পরে ব্রঙ্ধা, বিফ ও 
মহে*বররৃপো 'ত্রমৃর্ত বা ্রানাট। বাক থেকে কামের স্যাম্ট এবং কামই প্রকাশ 
পায় সৃসূক্ষা বা সাঘ্টর 'দব্য ইচ্ছা রূপে । কঠ্োপাঁনষদে কামকে বিশ্বের প্রাতিষ্ঠা 
বলা হয়েছে £ “কামস্যাঁ্তং জগতঃ প্রাতিষ্ঠামত । গ্রীক দার্শীনক প্লেটো কামকেই 
আঁদ-ইচ্ছার্প “এরোস” (80০৪) বা প্রেমাকর্ষণ ([,০৬৪) বলেছে । অথরব্ববেদে কাম 
বাকের দ্ীহতা । 

স্বামশ ববেকানন্দ বাককে আবনাশন স্ফোট বলেছেন এবং স্ফোটই সমগ্র চিন্তা 
ও নামের প্রাতিষ্ঠা বা আধারবস্তু । একে তন্ত্রকার ও শাস্তকারেরা বলেছেন 
সৃজনীশান্ত এবং এই শীন্তসহায়েই 'হিরণ্যগর্ভঈশবর বিশ্বব্রদ্ধা্ড সম্ট করেন । 
উপ্পানষদের ভাষায় এ; সৃত্টর অর্থ হল ঈশবরচৈতন্য ব্যস্ত করেন নিজেকে দেশ- 
কালপারাচ্ছন্ন জীবজগতে । সুতরাং স্বামীজীর বাণ ওপাঁনষাঁদক সত্যেরই 
প্রীতধ্বান। বাকৃ-রুপ শব্দের আকাণ পাঁরগ্রহ করে পরব্রশ্ধ ি*ববৌচত্র্য সৃষ্ট 
করেন । বৃহদারণ্যক উপানষদে আছে £ “সোহকাময়ত, ভূয়সা যজ্জেন ভূয়ো-যজেতোতি । 
সোহশ্রাম্যৎ, স তপোহতপ্যত। বাগেবাস্য সা সজ্যত"। কঠোর্পনিষদে আছে ঃ 
'প্রজাপাতর্বৈ ইদম্‌ আসাৎ। “তস্য বাগ "দ্বিতীয়া আসা । “তম মথুনম্‌ সমভবৎ” । 

স্ম. ম. বব. /১ম/২৩ 


১০৫৪ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দে 


“সা গর্ভং আধত্ত। “সা অস্মাং অপাকামৎ, সা ইমা প্রজাঃ প্রাবশৎ। বৃহদারণ্যক 
উপাঁনষদে পুনরায় বলা হয়েছে $ “সা তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্বং অসৃজত যদ্‌ 
ইদং কিঞ খচো যজাস্ম সামান ছন্দাধীস যজ্ঞান্‌ প্রজাঃ পশৃন» । বাক্‌ এখানে 
শব্দব্রদ্দের বাচক বা দ্যোতক ও িত্যশব্দ স্ফোটেরই আভন্ননূপ । ভাষ্যকার সায়ণ 
বলেছেন, বেদাঁত্বকা বাক্‌ এবং িবশ্বপ্রপ9 বাঙ্ময়॥। মহাভারতকার বলেছেন £ 
'বাসৈব সম্রাড় বর্ম জ্ঞায়তে, বাট্বৈ সম্রাট পরমং রক্ষণ” । পূর্বেই বলোছ মে, এই 
বাকৃই বেদমাতা সরস্বতী £ “বেদানাম মাতরং পশ্য মৎস্থামং দেবীং সরস্বতীম্‌। 
খকভাষ্যের মঙ্গলাচরণে সায়ণ স্বীকার করেছেন 8 প্য নিঃশবাসতং বেদা যো 
বেদোভ্যোহাখলং জগৎ । নর্মমে তত অহং বন্দে (বিদ্যাতীর্থং মহে*বরমণ | তৈৌ'ত্তরীয়- 
সংহতা ভাষ্যে মাধবাচাষের স্বীকীতিও তাই । তোত্তরীয়-ব্রান্ষণে আছে £ বাগ 
অক্ষরং প্রথমং যা খতস্য বেদনাং মাতা অমৃতস্য নাভঃ । শতপথব্র।ক্ধণের উন্তিও 
অনুরূপ £ “বাগ্বৈ অজো বাচো বৈ প্রজা 'িবশ্বক্রমা জনান”। এভাবে বাক: বা 
'স্টোফকে গব*বপ্রসাবিনী বলে আভাহত করা হয়েছে। 

শাস্ত্রকারেরা শব্দকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছেনঃ অতীন্দ্র় ও 
এ্রান্দ্রায়ক । অতগীন্দ্রয় শব্দই নিতাশব্দ স্ফোট এবং তার স্পন্দন ও পাঁরবর্তন নাই । 
এরীন্দ্রায়ক শব্দ 'বকাশধমর্ঁ,-_যাঁদও সে বকাশের একাঁট "নাদ্ট ধারা আছে । 
মহাভাষ্যে খাঁষ পতঞ্জাল শব্দানুশাসনপ্রসঙ্গে শব্দ কিভাবে পদার্থ, কর্ম, গণ ও 
জাত থেকে ভিন্ন তার ববরণ 1দয়েছেন। শব্দকে 1তাঁন সাধারণভাবে বলেছেন 
ভাবপ্রকাশক, অথাঁং যা ভাবের দ্যোতক তাই শব্দ । সুতরাং ধানও শব্দ। অনেকে 
শব্দকে ধ্বান ও বর্ণ এই দুভাগে ভাগ করেছেন । তাঁদের মতে ধহনাত্মক ও বণাত্ক 
'এই দুরকম শব্দ । কোন বাদ্যযন্ত্র বা কোন ধাতববস্তুতে আঘাত করলে যে শব্দ 
সৃঁম্ট হয় তা ধ্বন্বাত্মক শব্দ, আর অক্ষরাদর উচ্চারণে বণত্বিক শব্দের সাীষ্ট হয়। 
প্রাচীন আচার্য উপবর্ষ ও তাঁর অনুসারী আচার্য শবর ও শঙ্কর শব্দ অর্থে 
বলেছেন অক্ষর ॥। শবর বলেছেন £ গোৌঁরত্যন্র কঃ শব্দঃ ? গকারৌকার-বসজনীয়া 
ইত ভগবনুপবর্ধঃ, । ভাষ্যকার শবর বলেছেন ৪ “তস্মাদক্ষারাণ্যেব পদম” এবং শঙ্কর 
বলেছেন £ “বা এব তু শব্দ হীত ভগবনুপবর্ষঃ । তারপর শব্দের সাঁষ্ট ?কভাবে 
হয় তা 'ানয়ে আলোচনা করেছেন সকল দার্শীনকই । প্রাচীন ও আধুনিক 
বৈজ্ঞাঁনকেরা তো বটেই । ভর্তহার ও পুণ্যরাজ দুজনে বায়ূই শব্দের কারণ এই 
আভমত প্রকাশ করেছেন । যোগদর্শন ও সঙ্গ'তশাস্বের মতে প্রাণবায়ু ও তেজের 
সংমশ্রণে শব্দের সৃন্টি। তন্ত্রশাস্ত্ের মতেও তাই, তবে সামান্য-কছু পৃথক । 
তন্ন্রশাস্দ্ের মতে, মূলাধারে যে চিচ্ছন্তিরাঁপনণ কুণ্ডাঁলন+শান্ত সুপ্ত অথাৎ 'নাক্কয় 
অবস্থায় থাকে তা থেকে মাতৃকাবর্ণের সাঁষ্ট । দেবী কাঁলকার গলায় মুণ্ডমালা 
মাতৃকাবর্ণেরই প্রতীচ । মাতৃকাবর্ণ অক্ষররুপী। রামপ্রসাদ মাতৃকাবর্ণরুপখ 
মৃন্ডমালাকে তাই বলেছেন £ “কালী পণ্চাশং বর্ণ। পণ্টাশৎ বর্ণই কালকা তথা 
শন্ত। অবশ্য ন্যায় অথাৎ নব্যন্যায়ের সদ্ধান্ত অনেকটা ভর্তহার ও পূণ্যরাজের 


শববেকানন্দ-দর্শনিন্তায় মন্তরহস; ৩৫৫ 


মতানুযায়ী। শব্দকে তাঁরা বলেছেন 'নত্য ও আকাশের গুণ। 

মন্ত্রশাস্ত্ের মতে শখ্দই ধান এবং শব্দসমাঁন্টর সমাহারে বর্ণের স্াষ্টি। তবে 
ধবান দি বস্তু তার উত্তর দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর রন্ষসূভ্রভাষ্যে (১/৩/২৮) 
বলেছেন £ “কঃ পুনরয়ং ধ্বীননমি । যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণাববেকম প্রাতিপদ্যমানস্য 
কর্ণপথমবতরাতি, প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপট[ত্বাদভেদং বর্ণেদ্বাসঞ্জয়ীতি”,_ অথাৎ যা 
সুদুরাস্থত শ্রোতার বর্ণীববেক স্াঁম্ট করে না, অথচ কর্ণে প্রবেশ করে শ্রোতার 
বর্ণজ্ঞান জন্মায় তাই ধ্ৰান। ধ্ৰান অর্থের প্রকাশক ও বর্ণের শ্রষ্টা। মন্ত্র বা 
বীজমন্ত্রও বর্ণেরই সমাম্ট। বর্ণ শান্তধারক ও তা অভ৭ম্ট বস্তুর গনদেশক । পূরেই 
বলোছ, শীন্তসাধক রামপ্রসাদ যে “কালা পণ্টাশদ্ববর্ণময়ী, তুম বর্ণে বর্ণে নাম ধর; 
বোলে দেবী কাঁলকার মাঁহমা কীর্তন করেছেন তা থেকে বোঝা যায়, শান্ত ও বর্ণ 
আভন্ন__অন্ততঃ শান্ততন্ত্রমতে । বর্ণ তথা আ'দবর্ণ স্ফোটকে স্বামী গিবেকানন্দ 
শাক্তসহায়ে 'সৃম্টিকারী বোলে বর্ণনা করেছেন £ “11015 ০০009] 915009, * +১ 15 
610০ 7001/67 0010051) 12101) 01) [0,010 01652095 006 1)152156 5 109, 076 
[0107 95 109000365 ০0170101016] 25 1106 9017062, 2100. 00617 ০৮০01599 
[7105616 ০4----- 1 এখানে আ'দবর্ণ শান্তরু্পিনী ও পরমে*বর-শবের সাঁঙ্গন?, 
1শব বা ঈশ্বর স্ফোটশান্তর সাহাযো 'বশ্ববোঁত্র্য সৃষ্ট করেন। 

[সদ্ধান্তকৌমু্দীকার পাঁণাঁন ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জাল (ইাঁন যোগদর্শনকার 
পতঞ্জীল কনা এাঁনয়ে যথেম্ট বিতর্ক আছে ) বর্ণে অন্তর ও বাহ্য প্রযত্বের কথা 
স্বীকার করেছেন । বণেচ্চিরণেই প্রযত্বের সার্থকতা । প্রযত্ব ক্রিয়াশাস্ত, সুতরাং 
বণেচ্চারণে শান্তর প্রয়োজন স্বীকার্য। তন্ব্রশাস্ত্েও বণেচ্চিরণরশীতর কথা আছে। 
বর্ণবীজ বা মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারাই 'সাঁদ্ধ বা সার্থকতা লাভ করে, _যাঁদও সেই 
উচ্চারণে আঁভানবেশ ও নিাদধ্যাসনের প্রয়োজন । পাঁণিনি ও পতঞ্জাল অন্তরপ্রযত্বকে 
আবার স্পন্ট, ঈষৎস্প্‌স্ট, াবকৃত ও সম্বত এই চারভাগে এবং বাহ্যপ্রযত্ুকে াববর, 
সম্বাদ, *বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্রপপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বারত 
এই এগারট ভাগে ভাগ করেছেন । “ক? থেকে 'ম? পর্যন্ত সমস্ত বাক্সনবর্ণই স্পৃষ্ট 
এবং য র ল ব বর্ণগ্ীল ঈষৎস্পৃন্ট | বর্ণের উচ্চারণে শব্দ সাঁম্ট হয় এবং সে শব্দ 
অনাদ একথা ব্যাকরণশাস্ত্র স্বীকার করে । 

ভর্তহরিও পাঁণাঁন এবং পতঞ্জীলকে অনুসরণ করে শব্দকে ত্য বলেছেন। 
তাঁর জন্য এমন ক শব্দশাদ্ত্র-রুপ ব্যাকরণস্মতীতকে বলেছেন নিত্য ও মুক্তদায়ী। 
1তাঁন বলেছেন £ “তত্বাববোগে শব্দানাং নাঁস্ত ব্যাকরণাদতে' (১/১৩), তিদ্বারমপবর্স্য' 
ও তদ্বাকরণমাগম্য পরং্রদ্জাধগম্যতে” (১/১৪, ২২)। স্ফোট বা নত্যশব্দকে 
অখণ্ডব্রদ্ব-রপে প্রাতিপন্ন করেই আচার্য ভর্তহার একথার উল্লেখ করেছেন, কেননা 
শম্দব্রদ্দেব উপাসনায় জ্ঞানস্বপূপ পরমরক্ধের উপলাব্ধ সম্ভব £ শিব্দব্রদ্ধীণ নফাতঃ 
পরবব্রদ্ধাঁধগন্ছাত” ৷ নাদকারকাকারের 'সদ্ধান্তও তাই । তান বলেছেন ঃ 'বাগব্রহ্ষাণ 
গনফাতশ্চিদ্রন্ষাপ্নোতি যেন কথয়ান্ত”। সঙ্গীতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তও অনুরূপ | 


৩৫৬ স্মরণে মননে 'বেকানন্দ 


স্বামশ 'ববেকানন্দ ওম্‌ বা ওঙ্কারকেই অনাঁদ নিত্যশব্দ “স্ফোট' বলেন £ 
“015 90109021995 0102 অ০1% 25 165 01015 70951019 55170১01, 80 (01915 013০ 
071. /৯0 25 05 009 00951018 106215 0 210915515 ০2] ৮০ 52081:2.05 0১6 
ফণা 00 052 1192, 0015 (010. 2170. 0172 2021009] 9015008, 86 11755021-21512 ; 
2100, 001:6600, 10 15 ০0 0£ 0015 19011656 0 811 19015 003, 06 10001061 
0৫ 211 108116৭ 200 01005. 0196 202108] 0000, 0381 006 1)016 00152121008 
৮০০ 50990590 0০ 1796 1762) ০5202" | স্বামশজ৭র বন্তব্য হল, শব্দের সঙ্গে 
অর্থের তথা ন্তার বা ধারণার 1শব-শান্তর মতো 'নত্যসম্বন্ধ। শব্দ অর্থের বোধক, 
আর তাঁর জন্য অর্থ থেকে শব্দকে কোনাঁদন পৃথক করা যাবে না। 'নতাশব্দ 
স্ফোটের সম্বন্ধেও এ এককথা ! বিশ্বচরাচর স্ফোটেরই অর্থ তথা স্থলরূপে 
স্ফোটের আঁভব্যান্ত বাবকাশ। তন্বশাস্ত তাই সগণরদ্ধ স্ফোট বা ওঙকারকে 
সর্ববর্ণের আধার ও প্রম্টা বলে বর্ণনা করেছে । 

সবামশ বিবেকানন্দ শব্দবজ স্ফোটের যাঁদও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন, তবুও 
তা এত ব্যাপক, ধশ্লেষণাত্মক ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাকে সুষ্ঠুভাবে বোঝা ও 
বোঝানোর জন্য ধিকছুটা টীকা-টিপ্পুনীর প্রয়োজন । তন্ত্রসাহত্যের আলোকে দেখা 
যায়, শব্দ, অর্থ ও প্রতায় এীতনটির ভিতর এক পারস্পাঁরক সম্প্ জাঁড়ত। 
পতঞ্জদল ও ভর্তহার শব্দসম্পর্কের মধ্যে বাচ্য-বাচক, ভেদ-ভেদ্য প্রকীত-প্রত্যয় বা 
প্রকাত-বকাঁতি তত্বের উল্লেখ করেছেন। জাতিবব্যান্ত বা জেনাস-স্পাসিস-সম্পর্ক 
ণনয়েই অবশা এই দ্ন্দবতত্বগ্লর সার্থকতা । তন্্রস্াহত্যে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের 
সম্পকে শাব্দিক ভেদ স্বীশ্গার করা হয়, কিন্তু তারা পরস্পরসম্পন্ত । শব্দের 
আলোচনায় চিচ্ছান্ত ও মায়াশান্তর প্রসঙ্গ তুলে তন্ত্র বলেছে এ শান্ত-দুটর বিকাশে 
এক ও আঁভল্ন শান্তুই বিষয় ও িবষয়ী অথবা কতাঁ ও কার্ঘের আকারে আভব্যন্ত হয় । 
পরাসাঁম্বৎ বা সাচ্চদানন্দ-পরমাঁশব এদুটি শান্তর উপরে । অবশ্য এই উচ্চ ও গনয় 
ভেদ আসলে স্পন্দন বা স্পন্দনশীন্তকে নিয়ে সার্থক ॥ স্পন্দন থাকা ও না-থাকার 
জন্য একই চিদঘনব্রহ্ধ উত্তীর্ণ ও লীন বলে প্রতীত হন। স্পন্দনের আর এক নাম 
ণবমর্শশান্ত । 'নস্পন্দ হলে 'নীক্কয় চিৎ, আর সম্পন্দ হলে সক্রিয় চিং তথা শান্ত । 
1শব-শান্তর নিত্যাবলাসেই, িশববৌঁচন্র্ের সার্থকতা । শব ও শান্তকে শব্দতত্বের দিক 
থেকে তাই নিঃশব্দ ও সশব্দ ব্রহ্ম বলা হয়। শ্রীন্্রীপ্ডীতে একই মহাশান্ত চিত তথা 
চৈতন্যরূপে ও শান্তরুপে প্রকাশিত । শিব ও শান্ত আভন্ন এবং অখন্ড একথা অদ্বৈত 
রন্ধচৈতন্যকে লক্ষ্য করেই বলা হয় । স্পন্দনপ্রকৃতিই নি্কল ব্রদ্ষের স্বরুপপাঁরণাম । 
এরই নাম নিত্যশব্দ ওঙ্কার এবং সেজন্য ওঙ্কারকে বলা হয়নিগণব্রদ্ষের বাচক। 
তন্বে পাঁরণামবাদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের মতে 1ববত“বাদ। 
পাঁরণামবাদে বস্তু মূল-উপাদান থেকে পৃথক, ীকন্তু বিবর্তবাদে বিনার্তত উপাদান 
স্বরূপে আবিকৃতই থাকে, বিকীতি যা তা ভ্রমমান্ত। 

ধের প্রথম স্পন্দনের নাম কারণশ'্ত । তখন শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় “স্পন্দ' নামে 


শববেকানন্দ-দরশনচিন্তায় মন্নরহস্য ৩৫৭ 


পাঁরচিত্ত। স্পন্দ ও স্পন্দন একই কথা । শান্তরই স্পন্দন হয়, ব্রঙ্গেব নয়। শান্তর 
স্পন্দনই আবার সূষ্টির কম্পন এবং তাক্ষে সুষ্টির প্রস্তাতিও বলা যায় । শান্ত বা 
কম্পনের পাঁনণাঁতই ি*ববৌঁচন্র্য । সায়েন্স তথা বিজ্ঞানের ?সম্ধান্তও তাই । আলোক, 
বিদয়ংশান্ত, তাপ, শব্দ, বর্ণ ও এমন ক ীবশ্বের সকল-ীকছ স্থূল ও সুক্ষ পদার্থ 
সমস্তই কম্পনের পাঁরণাঁত । কঠোপানষপ্দ একথাই লা হয়েছে £ “যাঁদদং ?কি জগৎ 
সর্বং প্রাণ এক্সীত নিাঃমসৃতমত (ই1৩।ই )। প্রাণতত্বের কম্পন থেকেই বিশ্বের বিকাশ । 
ক্ষত, অপঃ, তেজ, জল ও আকাশ এই সূক্ষর পণ্ভূতের বিকাশে স্থূলপণ্ভূতের 
সাঁন্ট। পণভুতের বিকাশই 'িশববৈচিন্র্যকে দিয়েছে নাম ও রূপ, কিন্তু এ বকাশ বা 
ণবকীতর মলে 'িনতা স্ফোটই িরসমাসীন । মীমাংসাশাস্তে জাত-ব্যন্তিপযাঁয়ে 
জাতে বলা হয়েছে সবনিস্যুত ও ব্যাপক, সভরাং 'নত্য ও বান্ত গবিকৃত ও ব্যাষ্ট, 
সৃতবাং আনত? । ঘট)-ব্যন্তন জাত ঘটত্ব ত্য ও সবানুস্যত এবং এই ঘটত্বজাতির 
মাধামেই ঘট-ব্যাক্কর জ্ঞান সম্ভব, আর এল শবপর্যয়ে হয় মিথ্যাজ্ঞানের সাঁন্ট ও 
শাবকার । স্ফোন গনতাজাতিব সমপযয়িভূক্ক । মন্প্রতজেব রহস্যভেদ করতে হলে 'নতা- 
শব্দ-বৃপ গসদ্ধবীজ ওওকারের স্বরৃপজ্ঞান প্রগোজন । বাচ্য ও নাচকের সভেদত- 
প্রীতপপাদনেব নামই স্ববৃপজ্ঞান | 

মন্ত্বহাস্যর সমাধানে “তত্ব'-বস্তৃসম্বন্ধে স্বামী ধিবেকানন্দ বশেষকছু না 
বললেও অধাত্মজ্ঞানকামীদের তা জানার 'বিষয়। মল্ত্শাস্ত্রে ছ'ব্রশাট শৈবততর 
সত্তা স্বীকার কনা হয়েছে । তাদের মধ্যে শান্ত একাঁট তত্ব । শাঞ্তুব দীবকাশরুপ নাদ 
এবং লাদের অপর নাম সডাখ্যতত্ব । শান্ত ও নাদেব উপরে বন্দ: এবং বিন্দুর 
নাম ঈশবরতত্ । তাহলে মোটামুটি বোঝা যায়, শীল্ত, নাদ ও বন্দর তত্বজ্ঞানে বা 
সম্যকজ্ঞান শব্দরহসা তথা মন্মবহস্যের সমাধান সম্ভব | মন্ব্শাস্ত্রে শাল্তব নাম 'বমর্শ 
সেকথা আগেই বলোছ। আদ্বতবেদান্তে 'বিমশশশান্ষ আবিদা বা অন্দ্রান নামে 
পাঁরচিত । তবে 'িমর্শ ও আবিদা শাত্ত-দটর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মন্ত্রশাস্ত বা 
তন্লের 'ীবমরশশীন্ত ানত্য ও মহাশাক্কাঙ্গনগ, কিন্ত অদ্বৈতবেদান্তের আঁব যাশান্ত 
আঁনতা, সুতরাং 'মথ্যা । শীল্তল পাঁববর্তনশশীলতাই তাকে আনতা বা 'মথ্যা বলে 
প্রমাণ কবে । অদ্বৈতবেদান্তমতে একমান্ বিশ্বোত্তীীর্ণ ব্রহ্ুই তা ও আবনাশী, তা 
ছাড়া আর সকল বস্ত আনত্য ও 'বনাশী । 

ণশব ও শাল্তকে 'নয়েই মন্তরশাস্ের পটভামিকা রাঁচিত এবং চরমাসদ্ধান্তও এ 
শনতাবস্ত-দুঁটব আবনাভাবসম্বন্ধে । তন্ত্রে বকে বলা হয়েছে অহংতত্ব ও শান্ত 
ইদংতত্ব । একাঁট গ্রাহক ও অপরাট গ্রাহ্য এবং এ দট তত্বের গমলনে বা সমন্বয়ে 
হংস” (হং_শিব71স- শল্তি -হংস )-শব্দ শনষ্পন্ন | তল্দোন্ত হংসের আঁভন্ন রুপই 
অদ্বৈতবেদান্তের 'সোহহং, । হংস বা সোহহং-তত্বের 1. ধারণ ও সম্যক-অবধারণের 
নামই মন্ত্শদ্ধ বা মন্বগৈতন্য । মন্প্চৈতন্য সাধনার বস্তু । নরঙ্কুশ একানভ্ঠ 
সাধনায় এবং ধ্যান, ধারণা ও 'নাঁদধ্যাসনের অভ্যাসেই একমান্র মন্ত্রচৈতনা সম্পাদন 
সম্ভব৷ 


৩৫৮ স্মরণে মননে 'ধাববেকানন্দ 


মন্নতত্ববেত্তা সুক্ষরদ্শ্ স্বামন বিবেকানন্দ “ওম.-শব্দের সর্বব্যাপকত্ব ও নিত্যত্ব- 
সন্দেহ সাধকের পক্ষে একাট পূর্বপক্ষেরও অবতারণা করে বলেছেন £ “80 16 1095 
702 5810 0796 210)0051) 000051)6 200. 010. 21: 11521029191016, 520 85 00616 
[7797 702 ড21:1005 010-991019015 0: 010০ 98706 00006, 1015 100 10০০3 
5815 01020 01015 081:0100]2 010 0000. 91১0010020০ 010. 120:55210090৮6 
01 006 00000100000 01 13101) 016 010156156 1)95 060০0106 1772101625060. "1০ 
0715 001551101) ৫০1:210]5 0780 01015 000 15 036 0115 79095101 50170190! 
10101) 00615 036 11015 £:00170, 200. 0112:5 19 17017600196] 1115 107 
_-অরারৎ্থ যাঁদ কেউ বলেন শব্দ ও অর্থ 1শব-শান্তর মতো নিত্যসম্পৃন্ত ও আঁভন্ন, 
তবুও একথা সত্য যে, একই চিন্তা বা ভাবের পাঁরবাহক 'হসাবে অনেকগ্াল শব্দের 
প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, সুতরাং ধনার্দস্ট ওঙ্কার-শব্দই যে 'বশ্বসৃণ্টর যাবতীয় 
চিন্তা বা ভাবের একমান্র বাচক বা জ্ঞাপক এমন কোন নয়ম নাই, তাহলে তার উত্তর 
বাল, বাচক 'ৃহপাবে ওঙ্কার বা প্রণবই একমাত্র সবনিস্যত শব্দ__যা ৭বশ্বান্তগ্গতি 
নাখল ভাবের জ্ঞাপক এবং এর সমকক্ষ আর কোন ব্যাপক শব! নাই একথা অবশ্যই 
স্বীকার্ষ। 

ওম:-শব্দটর ভিতর পাই অ উ ম ?িতনাট অক্ষরের সমাবেশ এবং শব্দতত্বের 
দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অ উ ম অক্ষরীতনাটই বম্বের সকল শব্দের 
উৎস। এই 'তনাঁট অক্ষর-রুপের সূক্ষ্মীবশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সর্ববর্ণের 
বব ভাজক বণ” হিসাবে অ-কারই স্বীকৃত । অ-কারেই সকল উচ্চাঁরত বর্ণ ও শব্দের 
প্রথম প্রকাশ ও স্থিত এবং তাদের সমাপ্তি ঘটে ম-কারে ; কেননা ওষ্ঠদাঁটর 
উন্মলনে শব্দের সৃচনা বা আরম্ভ এবং শীনমীলনে হয় সমাপ্তি। আর উ-কার 
অক্ষরাঁট দেয় শব্দোচ্চারণে প্রেরণা ও শক্জি এবং তা জিহবামূলে হয় সৃম্ট, মুখাভ্যন্তরে 
পুষ্ট এবং সমাপ্ত হয় ওষ্তদ্বয়ের মলনসাধনে | স্বাম ?াববেকানন্দ তাই বলেছেন £ 
44১1] 201001805 5000005 2162 010070020 11) 016 50905 ড10011) 02 00000 
02211011100 101) 006 10906 0৫ 006 00080168700 21701706170) 00০ 115 0176 
01090 5000100 15 4৯, 2170. 1] 15 0172 1950 11 50900, 200 00০ 07 ০৪০01% 
16012567705 0106 10111776 10781:0 01 016 100100]১0 17101) 02511)5 20 06 1০০ 
01 (01716076 0]] 16 21505 11) 0172 115 । অ-কারের সৃম্ট হয় গলদেশে [জহবামূল 
থেকে, পুষ্ট হয় মুখে উ-কাররূপে ও সমাপ্ত হয় ম-কারের উচ্চারণে । সুতরাং 
অ-কার ও ম-কার অনন্ত শব্দপ্রবাহের দুটি দক বা সীমা এবং উ-কার তাদের মধ্যে 
করে সমতা রক্ষা । তাঁর জন্য সবনিস্যত শব্দ ওঙকার বা স্ফোট শব্দাত্মক ও 
বণাত্মক সকল বিশ্বরূপের স্াঁম্টকারণ । 

স্বামধীজী ওম বা অ-উ-ম অক্ষর-তিনাটির আরো সক্ষম বিশ্লেষণ করেছেন রাজ- 
যোগের “তস্য বাচকঃ প্রণবঃ (১।২৭ ) সূত্রের ব্যাখ্যায় । 1তাঁন বলেছেন মানব-মনে 
প্রাওটি ভাব বা চিন্তার গিছনে এক একটি শব্দের থাকে সমাবেশ, কেননা শব্দ তার 


'ববেকানন্দ-্দর্শনচিন্তায় মন্মরহস্য ৩৫৯ 


অর্থচন্তাকে ছেড়ে কোনাঁদনই 1নঃসঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না। কায়ার পাশে যেমন 
ছায়ার সমাবেশ থাকে, চিন্তার পাশে তেমাঁন থাকে শব্দ । আসলে চিন্তা বা ভাৰ 
সক্ষম এবং তার স্থূল রুপ শব্দ £ একাঁট আন্তর ও অপরাট বাহ্য । আন্তরবস্তুটিকে 
আমরা বল চন্তা বা ভাব এবং বাহ্যবস্তুকে বাল শব্দ । যত প্রখর বুদ্ধশীন্তই 
থাকুক না কেন মানুষের মধো, সে 'কন্তু কখনো শব্দের পিছনে চিন্তাকে বা চিন্তার 
ফলদ্বরৃপ শব্দকে ত্যাগ করতে পারে না। 

এখন শব্দ ও অর্থের মধ্যে তাহলে সত্যকার সম্পর্ক কি? রাজযোগের ব্যাখ্যায়ও 
স্বামীজী পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেছেন পূর্বেকারই মতো এবং ভাষ্য ও টাকার উল্লেখ 
করে বলেছেন £ “412)001) 0১০ 161810101) 1০0০61) 0301021)0 2100 ০: 15 
7)০:665০0]5 090015], 5০6 16 0025 1006 1762. ৪. 11810 50010600102 ০৪৮০০] 
0105 50100 8100 009 10০8. | ব্যাস তাঁর ভাষ্য প্রায় এ ধরনের বন্তব্যেরই আভাস 
ধদয়ে বলেছেন £ 'স্থিতোহস্য বাচাস্াট বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ, * * সগন্তিরেষাঁপ 
বাচ্যবাচকশল্তাপেক্ষদ্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রয়তে, সম্প্রাতপাত্তানত্যতয়া 'নতাঃ শব্দার্থ” 
সম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রাতজানতে' । বাচস্পাঁত মিশ্র এ সম্বন্ধে আরো একট পাঁরাচ্ছন্ন 
আভাস দিয়ে বলেছেন ঃ “পরে হ পশ্যান্তি যাঁদ স্বাভাঁবকঃ শব্দার্য়ো সংবন্ধঃ 
সংকেতেনাস্মাচ্ছব্দাদয়র্থঃ প্রত্যেতব্য ইত্যেবমাত্মকেনাভব্যজ্যত । ততো যন্রনাস্ত 
সঃ সংবন্ধস্তন্ন সংকেতশতেনাপ ন ব্যজ্যেত” ॥ স্বামী 'াববেকানন্দ বাচস্পাত মিশ্রের 
এ হীঙ্গতেরই অনেকটা পাঁরচয় দিয়েছেন । 

স্বামীজশী ওঙকারের অ-উ-ম অক্ষর-ীতিনাটর ব্যাগ্যা মন্তরপযায়ে (৮106 776 
16971110207: 7/970 27৫ 771599779৬5 ৬৬০5 [19551 958) 
দলেও রাজযোগের ভাষণে (৮1৭6 ১৬5 ৬৬০] [ 1955 ], 0. 219) তা আরো 
সুপারস্ফুট হয়েছে । তন বলেছেন £ 47106 950 1656020 4১715 0351996 
50100, 00৩ 1525, 00100010০০0 আব1010000 (0001911)5 05 0216 00 006 00086 
01 181%12 ; ৬] 12105561015 036 1850 50210 10 1152 5017199, 06116 01000০90 
৮৮ 01০ ০1956. 1105, 8100 036 [7 10115 200) 096 ডগা 20900 09 1152 213 ০0৫ 
006 500001106 70810. 0£ 076 [0000).101005, 000 16005901005 006 1১015 
[01)61100706108, 0 500170-01:090190118 | 

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা অভেদানন্দের বিশ্লেষণপ্রণালীও বোঁশষ্ট্যপূর্ণ । 
স্বামশ অভেদানন্দ অক্ষর-তনীটি গবশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান ও দার্শানক তত্বের দক 
থেকে এবং স্বামশ গববেকানন্দ করেছেন শব্দব্যাশ্ত ও বিজ্ঞানের দক থেকে, যাঁদও 
উভয়ের দববাঁতি একট মাত্র [সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে । স্বামী অভেদানন্দ প্রথমে 
আক্ষারক ব্যাপ্তি ও শবজ্ঞানের উল্লেখ করে তাঁর 'যোগ-নাইকোলাজি” ( ৮০8৫ 
125)19/98৮ ) গ্রন্থে ( প্‌জ্ঠা ৩৭৫) বলেহেন 2 0৫ 0015 09510 01৫ 08020 
(০ 0১6 20012100 56015 01 00001) 25 ৪. 1০561906010, 2100, 00০5 91900%€60 015 
[7556012 551191515 01৬]. 16 201551565০0 (17:52 5001705, 0১০ 5001705 0৫ 4৯, 0 


৩৬০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


8100 1৮. * * ৬৬1) 002125090, 0765 50000 1116 ভে 12005, 1006 
91750108510 50010 15 120162501)060 15 006 70510101001 006 17000010, ভা1)2া) 1 
15 7105 09210. ₹ *:1]106 50025] 500100 4৯15 0106 10150 50000. 7106 
1256 5001)0. 15, 13০1) 500 ০109956 5০01 [0000]) 5010701666]5, 0০ [৬ 5000৫. 
7706 11৬% 50000 15 70109000690 05 0102 1109, 2100. 00০ 4 5000 17 01080, 
শা) 19াগায় 2100. 002 081906070050106 0৮ 811 106 00010. 01617 020০612 
07০56 ০ 021)05 ৬০ £96 006 10016 €8100701 06 20010, * ৯ 005 
4১-00-4216 006 00162 500)95 11১10] 11001006 70105 0১96 ০21).0০ 00026 
95 005 10010080 010010]0. 410 298 0091]]5 10 (001৬) 100100625 81] 0১001£1/05 
2120 10625, ৮1101) 215. 16102991660 5 921] 90019 ৮/0£05 1 এবং তত্ব- 
শবশ্লেষণের দিন থেকে স্বামী অভেদানন্দ আবার বলেছেন 2 “17656 0015 16665, 
01920 11752 06550111060, 4৯. [07১17৬11700 010]5 10701076 211 10109051701] 005 
18175 56906 (791£1914 ) ০0৮11001506 ৪150 0000£105 0980 916 11) 0106 
07620) 50206 ( 5/৫17176 ) 2100 01090 216 1) 000 ০8059] ১6৪০০ 0 0:2501955 
51529 5866 (511581711 )111007105 & 50000 19905561005 ০৬০19021105 1] 0106 
78117556200, 870 [00 5001)0 121012901005 2৮615051105 11) 000 01:2917 5915. 
[) 006 01220 50809, 10995 215 £62]..100065 215 002 0508510105, 106 21] 
076 000351765170900002 165] (01 00০ 0106 1021115. [7 00০ 01598171655 5196) 
5090০ (5245%1711), 01025 212 1521152010175, ড710101) 21:2. 1180101020. 11) 032 
802110 1%0. 4৯5 11) 002 17001510091, 50 17) 0000 00517010 ১০5০. [ ০ 081) 
17096116 0090 002 9101005 50865 01 81] 1061065 15 08152] ০01160০0151, 
6780 70017. 02 15012561006 105 0065 50000. 4৯.10010217 2]1 009 0011705, 
790 26. 01:620011065 09217 00110061615, ড/০0]0 102 12012561750 106 
00 5009১ ৪170 006 1৬ 50100. ড31]1 16101065010 2]] 0090 15 00102 16211560 21) 
(176 01681019955 91660 5086 ০ 

অধ্যাত্মতত্বের দিক থেকে ওঙ্কারের অ-উ-ম অক্ষর-তন'টি গভীর অর্থপূর্ণ এবং 
তারা মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষৃঁপ্তি অবস্থা-তনাটর জ্ঞাপক । শুধ্‌ই মানুষ 
কেন, প্রাণীমান্রেই এীতনাট অবস্থার অধীন এবং এরাই মাঁয়ক সংসারের প্রবাত্জাল 
সৃষ্টি ও বস্তার করে। এীতনাঁট অবস্থার অতাঁত মায়ানিমণ্ন্ত পরমাত্বা বা বন্ধ 
চৈতন্য । এই ব্রদ্ধচৈতন্যসত্তাকে অনুভব করাই প্রাতাঁট মানুষের কত'ব্য । আঁদ- 
বীজমন্ত্র ওঙ্কার এই অবস্থা-তিনাটর জ্ঞাপক এবং এরা চতুর্থ বা তুরীয় চৈতন্য 
1বশ্বোত্রীর্ণ ব্রহ্ধানুভতিরই মৃখ্যত দকদর্শন করে । তাঁর জন্য স্বামী অভেদানন্দ 
বলেছেন £ “5০ 13256 61222 901505 11)01002 ৪%1:/0171176, 2170 036 [02 
০ 012101060১০ 00221)105, 616 15161০৮7৮০১ 1156 11 1076016501000, 2170 
০5০10009115 ০ 2170০]: 1060 006 90806. 01 ১2192:5015010051)698 ০0৮ (30000109- 


শববেকানন্দ-দর্শনিন্তায় মন্ত্ররহস্া ৩৬১ 


010231695' । স্বামী ?ববেকানন্দের সিদ্ধান্তও অনুরূপ । 'তাঁনও পতগ্জলির মতো 
ও৬কার বা আঁদবাীঁজমন্ত্র স্ফোট বা প্রণবকে সর্বগুণোত্তীর্ণ রক্ষচৈতন্োর জ্ঞাপক বা 
'নদেশক বলেছেন, কন্তু চরমলক্ষ্য বলেন নন ! অদ্বৈতবেদান্তের পৃজারী স্শামীজী 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও সংষ্দীত--বিরাট, হরণ্যগর্ভ ও প্রজ্ঞা-ঈশ্বরের অতীত চৈতন্য 
মায়ালেশানিমন্ত ব্রহ্ম0েই শঙ্কার ও সরবমন্ত্ের লক্ষ্য বলেছেন । মাণ্ডুক্য-উপপানষদে 
৮ম থেকে ১১শ শ্লোকগ্ীলতে ওঙকারের পাদ ও মন্ত্র সম্বন্ধে সম্ত আলোচিত 
হয়েছে । 
স্বামী ববেকানন্দ ওঙকারতত্ব-বশ্লেষণের পটভূমকায় তন্ত্র তথা শান্তধারণার ছটা 
আভাস দিয়েছেন । তন্ত্রসাহতোর মতে ওম বা ওঙকার আদশব্দ অ-উ-ম অক্ষর- 
'তিনাঁটরই কেবালি সমাম্ট নয়, এতে সম্পৃক্ত আছে চন্দ্রীবন্দু তথা নাদ ও বন্দু । নাদ 
ও বিন্দু মহাশান্তর বাঁচন্র বকাশের দু প্রধানতম ধারা এবং এদুটি শান্তই ওঙকারের 
জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুশ্তির অতত তুরায় তথা চতুর্থ চৈতন্যাবস্থার জ্ঞাপকবা নদেশিক। 
মন্ত্রশাস্ত্ের মতে নাদ সুক্ষযতম শব্দ এবং 'ক্য়াশন্তর প্রথম অবস্থা । পরানাদ ও 
পরাবাক্যের সমাম্ট পরাশান্ত । পরাশীাস্ত মূলাধারশায়নী চাতিরাপণী কুণ্ডালনী- 
শান্ত । মৃলাধারশান্ত ও সহম্তরারশীন্ত অনেকের মতে সমপবয়িভূন্ত । কিন্তু পার্থক্যও 
উভয়ের মধ্যে যথেস্ট- অন্ততঃ সাধনা ও ভাবনা-দৃষ্টির দিক থেকে । দুটির মধ্ো 
পার্থক্য হল £ একটিতে শক্তি বা মহাশান্ত সপ্ত ও অপরাঁটতে থাকে চিরজাগ্রত তথা 
চিদঘনর্পে । শারণা।তলকতন্তের টীঁকাকার রাঘবভট্রের মতে শব্দক্রহ্ষই সর্ণজাবাশ্রয়ী 
চৈতনা এবং প্রকাত-_বা ব্যাপকশান্ত কুণ্ডলীরুপা কামকলা । সুতরাং নাদই বন্দহর 
আকারে রূপাঁয়ত হয়ে সম্পারষন্ত চৈতন্য ও শান্তর্পে প্রকা।শত হয়। মন্ত্রতত্বের 
ক্ষেত্রে নাদ প্রথম অবস্থায় 'বকাশোন্মুখন শীল্ত-র্‌.প, দ্বিতীয় অবস্থায় বন্দু বা 
শব্দব্রপ্ধ-রূপে এবং তৃতীয় অবস্থায় শৃন্রীবন্দ-র«পে তথা বন্দ, নাদ বীজ-রূপে আত্ম" 
প্রকাশ করে। এই 'ত্রাবন্দুও আসলে কামকলা কুণ্ডলনণ। বাক্যরৃপন নাদ বীজ বা 
মন্তের সাহায্যে সুপ্তা কুণ্ডালনীশান্তকে জাগ্রত করে এবং এই জাগরণের নামই 
মন্তচৈতন্য । ওম: বা ওঙকার মহাবীজ, সুতরাং তার জাগরণে শব্দরক্ষচৈতন্যের জাগরণ 
কিনা প্রত্যক্ষ-অনুভত হয় । 
ওগকারের মতো নাদ ও বন্দু বীজমন্দ্রের অন্তভন্ত । যেমন হ্নীভ ক্রী্ শ্রী 
এঁ৬ প্রস্ভীত। এরা ওঙকারের অভিন্ন রূপ বা প্রকাশ, তবে ওঙকার সাধারণভাবে 
বোৌদক বীজমন্ত্র ও হণ৬, শ্রী প্রস্তাত তান্ত্রিক বীজমন্ত রূপে পাঁরাঁচত। এরা সাকার 
?কনা রৃপধারী বা আকারাবাশণ্ট 'কন্তু নিরাকার 'নগ্ণর/দ্ধর ির্দেণক ও প্রকাশক । 
পতঞ্জাল এরই জন্য ওওকারকে বলেছেন বাচক £ “তস্য বাচকঃ প্রণব । বীজমন্তের 
উচ্চারণকে উচ্চারণকলা বলে । উচ্চারণকলা নাম ও রুপধারী, আর তাঁর জন্য একে 
বলা হয় “সমান । কল্তু এই সমান-রুপ উচ্চারণকলাই স্বরূপে বিশ্বোত্তনণা 
নিরুচ্চারণকলা তথা উন্মান-রুূপী পর।চৈতন্যের জ্ঞাপক ও প্রকাশক । অবশ্য 
1নার্বকার চৈতন্যে আসান হতে অর্থাৎ তার সম্যক-অনুভূতি লাভ করতে গেলে 


৩৬২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


তব্বাবকাতির প্রয়োজন । তর্বীবকীতির অপর নাম শব্দীবকৃতি, যেমন বৈখরা, মধ্যমা, 
পশ্যান্তি ও পরা । স্থূল, সক্ষম, কারণ ও কারণাতীত অবস্থা-চারাঁট এ চতুর্বকৃ'তর 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । অবশ্য এতত্ব শুধু পাঠ বা উচ্চারণের বস্তু নয়, প্রত্যক্ষ- 
অনুভূতির সামগ্রী । 
গারদাতিলকতন্কার লক্ষমণ-দৌশকেন্দ্র শব্দক্রক্ধরাঁপণী কুণ্ডাঁলনীশান্ত থেকে 

[কিভাবে অনুলোমরশীতিতে নাদাবকাশগুি রূপাঁয়ত হয় তার উল্লেখ কবে বলেছেন 
(১/১০৮-১১১ ), 

সা প্রসৃতে কুণ্ডালন? শব্দব্রক্ষময়ী বিভুঃ । 

শাশ্তং ততো ধ্বানস্তস্মান্নাদস্তস্মান্রোধিকা ॥ 

ততোহদ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসশ পরা ততঃ । 

পশ্যন্তণ মধ্যমা বাঁচি বৈখরণ শব্দজন্মভূঃ । 

ইচ্ছাক্ঞানাকুয়াতআ্মাইসৌ তৈজোর্‌পা গুণাত্সকা 

ক্রমেণানেন সৃঞ্জাঁত কুণ্ডলী বর্ণমালকাম। 

আকারা'দ-সকারান্তাং 'দ্িচত্বারংশদাত্বকাম্‌ ॥ 

পণ্চাশদ্বারগ্াণতা পণ্াশদ্বর্ণমালকামং। 

সৃতে তদ্বর্ণতোহভিন্না কলা রুদ্রাদকান: ক্রমাৎ ॥ 
শব্দব্র্ষময়ী কুণ্ডাঁলনীশান্ত থেকে শান্ত, ধান, নাদ, িরোধিকা, অধধেন্দু* বিন্দু, পরা, 
পশ্যন্ত*, মধ্যমা ও বৈখরণ নাদের স্বীম্ট | টীকাকার রাঘবভট্ট এদের "বস্তৃত পাঁরচয় 
গদয়েছেন । 'তাঁন বলেছেন- কুণ্ডালনীশান্ত জ্যোতমান্রাত্মর্ঁপিণশ । তান উর্ধগামনী 
হন সহম্ত্ররপদ্মে আসীন হবার জন্য । পরা মূলে তথা মলাধারে, পশ্যন্তী 
স্বাঁধম্ঠানে, মধ্যমা হদয়ে ও বৈখরীনাদ মুখে আত্মপ্রকাশ করে । পশ্যন্ত স্বয়ং- 
প্রকাশ ও সুষম্নানাড়ীবাহশী এবং ক্লমে হৃদয়পথে প্রকাশিত হয়ে তা মধ্যমানাদ-রূপে 
রূপাঁয়ত হয়। বৈখরী গজহামূলে ও ওম্ঠদেশে প্রকাশ পায় এবং তন্ত্ে তাকে 
শব্দপ্রপণজরননঈ বলা হয়েছে। অবশ্য এই পরা, পশ্যন্তন, মুধামা ও বৈখরী স্তর বা 
অবস্থাগ্ীলর উল্লেখ খকসধাহতায়ও পাওয়া যায় । ঝকসংাঁহতার ৪1&৮।৩ মন্ত্ে বলা 
হয়েছে £ চত্বার শঙ্গা ন্রয়োহস্য পাদা” প্রর্তীত। পুনরায় আছে £ “5ত্বাঁর বাক 
পারমিত পদানি তান বদুবন্ধিণা যে মনীষণঃ 

শহন্দুতন্ত্রকার বলেছেন £ “পণ্চাশদ্র্ণমালিকাম । পঞ্াশদ্বর্ণই নাদের বাঁচত্র 

গবকাশ ও এগ্াল কামকলা কুণ্ড।লনঈ তথা শব্দবক্ষর্পী স্ফোটেরই রূপায়ণ । 
স্ফোটকে সেজন্য বর্ণমাতৃকা বলা হয়। বর্ণমাতৃকাই আবার দেবী সরস্বতী যান 
বর্ণীধন্ঠান্রী । এখানেও রামপ্রসাদের “কালী পণ্চাশদর্ণময় কথাটি আবার স্মরণ 
করতে ব'ল। প্রাতাঁট বীজমন্দ্রের ধ্যান করার সময় তাই ব্রদ্ধকে খাঁষ বলা হয়, গায়ত্রী 
ছন্দ ও দেবতা সরস্বতী । মাতৃকা বা মাতাই দেবতা তথা দেবী পদবাচ্যা । প্রপণসার- 
তন্তে আচার্য শঙ্কর তাই দেবী সরস্বতীকে বর্ণমাতৃকা তথা বণাধিষ্ঠান্র ও 
“বোধদশীপিকা” বনে সম্বোধন করেছেন । বোধদশীপকার অর্থ বর্ণই ভাধ ও রূপের 


'ববেকানন্দ-দরশনচিন্তায় মন্মরহস্য ৩৬৩ 


স্রষ্টা এবং তাদের থেকে বস্তুপম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান হয়। আবার পিদ্ধবীজমন্ত্ের 
যথার্থ বোধে বা মন্্চৈতন্যে পরাজ্জান তথা ব্র্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। অক্ষরাঁধজ্ঠান্রী 
ও অক্ষরর্্পণী দেবী সরস্বতীর প্রথম ও চতুর্থ হস্তে তাই জ্ঞানমুদ্রা ও পুস্তক- 
মুদ্রার কঙ্পনা করা হয়েছে । তান প্রদীপ্ত জ্ঞানের প্রতীক বলেই এই মদ্রা-দুটি তাঁর 
হস্তে শোভা পায়। 

বৌদ্ধতন্নসাধনায়ও ওঙ্কার এবং বাীঁজমন্তের উপযোগিতা দেখা যায়। কার্ণ 
প্রত পাশ্চাত্য পাণ্ডতদের আভিমতে প্রাচীনতম বৌদ্ধধর্মসাধনায় ঠিক "ওম বা 
'হূমত, প্রস্ভৃতি নীদস্ট বর্ণবীজের অন্তীর্নবেশ ছিল না, তখন প্রাচীন মহাসাঁজ্ঘিকেরা 
ধারণী বা বদ্যাধরাঁপটক প্রস্তুতি সাধন-ীনয়মসূত্রের অনুসরণ করতেন । ধারণণর অর্থ 
কোন ভাব, চিন্তা বা ধারণায় মনকে কেন্দ্রায়ত করা ও তাঁর পাঁরণাঁতস্"র্প 
ধ্যান ও জ্ঞান-দৃম্টির বিকাশ সম্ভব । তেমান বদাধরের অর্থ আধার বা প্রতিষ্ঠা । 
প্রীষ্টীয় ১ম শতকে সম্রাট কাঁণঙ্কের ধর্মমহাসভায় হখনযান ও মহাযান-ধমারর্শের 
প্রতিজ্ঞা হলে মহাযানীরা ও বশ্রধানী বৌদ্ধসাধকেরা বোধসত্বের আদর্শ সাধনায় 
বিশেষ করে “ওম ও হূম্‌ বর্ণবীজ-দুটির সহায়তা গ্রহণ করেন মন্ত্রসাধনার সঙ্গে সঙ্গে 
ধ্যান-সাধনার 'সাদ্ধলাভ করার জ. । 

অবশ্য এখানে একাঁট 'জজ্ঞাসারও সংস্টি হয় যে, হশনযান ও মহাযান এবং 
এমনকি বৌদ্ধধর্মের প্রানুভরবের পূর্বে বোদকষুগে সাধনমন্তে খন ওঙকারের 
বশেষ প্রচলন ছিল তখব পূর্বপ্রবার্তত বোৌদক বঈজমন্ত্র পরবতাঁকালে প্র চীন 
বৌদ্ধধর্মে ও বাভন্ন ধর্মসাধনায় কেন গৃহীত হল না। এীতহাসিকেরা হয়তো এ 
শজজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারেন । বৌদ্ধধর্মে ওগকারতত্বের সাধনা গকভাবে রুমাবকাশ 
লাভ করল তার সামান্য নিদর্শন 'দতে গেলে শ্রদ্ধেয় লামা আনাগারক গোবিন্দের 
ভাষায়ই বাল £ “09 00 1100106535 0315 01015617581] 200100106 0: 059 
1471:47/0714 00010 006 90509625 01: 5.,2/1010 আ10 006 582525061৬০ 0০0৬০া- 0: 
2 501000100:9015০ 55170001, 002 58059. 551191016 01৬] 0102105 ০৬০: 501াাঘা 
000221702, 21: 101010]9 01 ড/015101]0, ০৬০: 10201090100. * 4১070 50 
10 10910021720. 0080 10. 000 00010010, 110 ড71)101) 800.01)157।1020817076 50105- 
01005 01 165 ড0110-100155101) 270 21006120 0106 81212. 01 ৮ 0110-1611101)5, 
0১০ 58090. 5517700] 007 70208012 26911) 016 15100706160 161151005 116, 
00০ 5510001 01 210 211-210015150175 0162 01 111021801010 10 10101) 006 
০5210151706 016 011617655 270. 50119211 26 000 0116 91010090621 00৮ 06 
1715009772111971 01521 11021801010, ৬1010 আ০5 [0 00010 811%1012১15 5010061- 
[820 710) 01065 ০0৬10. 981%8000. 8100 021:0606 21011110610102100, 

সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্র ধনায় বোৌদক উপাসনা ও হন্দৃতন্ত্রসাধনার মতো ওঙ্কারের 
স্থান ধরে ধীরে শ্রদ্ধার আসনে প্রাতীষ্তঘত হয়োছিল। তবে বোদ্ধধর্মস।ধনায় 
ওঙকারকে একেবারে চরমমন্ত্র বা বর্ণবীজ বোলে গ্রহণ করা হয়ান--অন্ততঃ এটাই 





৩৬৪ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


বৌঁদ্ধাচার্যদের অ'ভমত । তাঁর জন্য বোধিসত্বভূমি এবং মহাযান ও ব্রজ্রযান-সাধনায় 
প্রতিটি মন্ত্র, সূত্র, পৃজা ও ধ্যানের প্রারম্ভে থাকে “ওম ও সমাপ্তিতে থাকে হুম, 
বর্ণবীজ-দহাটি । বৌদ্ধতন্তে ও বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় “ওম ও 'হূমত বর্ণবীজ-দুটির মধ্যে 
অর্থের কিছুটা পার্থক্যও দেখা ষার। যেমন “ওমএর গতিপথ হল উর্ধপ্রসারী 
িশ্বজনীনতা বা সার্বভৌ মকতার আদর্শের দিকে, আর 'হম-এর গাঁতিপথ 
সার্বভৌমিকতার সঞ্চার 'নয়ে নিয়াদকে পার্থবজগতে মন্‌ষ্য-হৃদয়ের গভীরতম 
দেশে £ একট উন্মীলনধমর্ঁ ও অপরাট ?নমীলনধমণ হলেও উভয়ে কিন্তু ?বনাশ বা 
নিষ্প্রভতার দিকদশ ন করে না, বরং করে মানব-হৃদয়ের আঁভব্যান্ত ও পূর্ণব্যাঁপ্ত 
সাধন । আবার “ওম২-বর্ণবীজ ব্যতীত 'হম'-বীজের কোন সার্থকতাই থাকে না। 
বৌদ্ধতন্্রসাধনায় এজন্য এদটির সামঞ্জস্য ও সহাবস্থানকে “মধ্যমপন্থা” নাম দেওয়া 
হয়েছে । মধ্যমপন্থার অর্থ ত্য আঁবনশ্বর তত্ব সান্ত অথবা অনন্তের গর্ভে লীন 
হয় না, ?কংবা একাঁট অপরাঁটর কাছে আত্মীনবেদন করে না বরং করে উভয়ের মধ্যেই 
সমতা রক্ষা বরে এবং তাঁর ফলে হয় সাম্যগুণসম্পন্ন পরমসত্তাবান শূন্যতার প্রাতষ্ঠা। 
বৌদ্ধধমচার্যগণ ওঙ্কারকে বলেছেন যেন সূর্য এবং হুংকার হলো সরস মীত্তকা__ 
যাতে সূযের তাপ ও কিরণচ্ছটা নবজীবনের সণ্চার করে। তাঁর জন্য ওঙ্কার-রুপ 
আঁদবর্ণবীজকে 'চন্তা করেছেন তাঁরা অনন্ত হুংকারকেও শান্তর মধ্যে প্রাতিফাঁলত 
করে। সুতরাং হূংকাংরর প্রাণবন্ত সীমার মাঝে অসীমের বিকাশ ও প্ণস্ফার্ত। 
আবার তার জন্য সূক্ষমদশপ্ বৌদ্ধসাধকেরা ও দাবশেষ করে বজ্রযানী মন্ত্রসাধকেরা 
শূন্যতার মধ্যে দেখেন ব্যাপকসত্তা--যাকে বলে শুন্যতা বা নাঁথঙ্‌নেসের মধ্যে 
সাচনেস বা দ্যাটনেস। শ্রদ্ধেয় লামা অনাগাণীরক গোবিন্দের ভাষায় বলা যায় ৪ 
“ডড০, 0565016, ঢাএ611855 09956003105 0796 ০3961161705 01006 1 
01067 (0 16815 210 10 0100219509100 0080 5011 06206 20211615০ 01 
[ন70. 70105 15 আস 0 5080058007০ 06 ১100105 8170 [্া0 86 06 
01১0. 06714711705, [1176 0, ৮০ 07020. 001561525 2170 1) 005 13071, ০ 
01০ 00156125, 01, 5 096 ৫001 01 10005119956, [015 076 ০০ ০ 
16811590100 06 0015 10701996 11) 116. [0 15 ৪. 5800097০191 9001100 . 
কিন্তু উপারউন্ত কম বা ধারারও আমরা শবপর্যয় লক্ষ্য কার বাভন্ন হিন্দ ও 

বৌদ্ধ দেবদেবীদের মন্ত্রমালায় । যেমন, 

(১) তারাদেবীর মন্ত্-_হাঁ+স্ত্রী+হ+ফট্‌। 

(২) ডগ্রার »-স্তীঁ7 হ্বীনাহ ফট! 

(৩) বজ্বার » হাঁ-স্বী হাট 7ফট্‌। 

(৪) ভদ্রকালীর »»-স্তীঁ7হ+হ্টী4ফট্‌। 

(৫) সরস্বতীর »-স্তীঁহী+ফট7হ্‌ | 
এখানে লক্ষ্য করার বষয় যে, হাঁ* বা হাববর্ণবীজ সকলের ব্যাঁপ্তশেষে নাই, বরং 
প্রথমে, মাঝে এবং শেষে আছে । বোঁদক মন্ত্রের প্রথমে ও শেষে “ওমৃবর্ণবীজ পাাটিত 


শববেকানন্দ-দর্শনচন্তায় মন্ত্র রহস্য ৩৬% 


করা হয়। বোঁদক “ওম-বর্ণবীঁজের শ্লেষণ যেমন অ+উ-+ম, তেমান হন্দৃতন্প ও 
বৌদ্ধতন্ত্রের “হৃূংবর্ণবীজের 'বিঙ্লেষণভাঙ্গও হ47উ+4ম্র। তান্নিক বর্ণবীজগীলর 
বিশ্লেষণভাঁঙ্গ একই রকমের | তবে ?তব্বতীয় বৌদ্ধতাঁন্ক ও মাঁণপদ্মে হূম” পরম- 
মন্বের সঙ্জাপ্রণালী অবশ্য পূর্বাসদ্ধান্তের অনুযায়ী, অথাৎ ওম প্রথমে ও হজ 
মন্তের শেষে থাকে । মোটকথা বৌদ্ধতন্তে আঁদবর্ণবীজ ওওকার পরমবীজমন্-রূপে 
সাধকের বোঁধচেতনার দ্বার উম্মুন্ত করে ও পরমশান্তি দান করে । বৌদ্বতন্ত্ের মতো 
জৈনতন্ত্রসাধনাও আঁদবর্ণবীঁজ ওগকারের সার্থকতা যথেন্ট । 

পাঁরশেষে বলা প্রয়োজন যে, স্বামী বিবেকানন্দ আঁদবর্ণবীজ ওঙ্কারের ব্যাখ্যায় 
ও 'বশ্লেষণে ভারতাঁয় মন্ত্রতত্ব বা মন্তরহস্যের আলোকদপ্ত দ্বার আরো উন্মত্ত 
করেছেন । তবে তাঁর অনুশীলনধারার ব্যাখ্যাতা আমরা হয়তো সে সহজ সরল 
ধারাকে "বানর শাম্ত্রপ্রমাণ ও ব্যাখ্যার অবতারণা করে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানের অবসরে 
রামায়ণ-রচনারই চেষ্টা করোছি এখানে, কিন্তু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে 
যে, মন্নতব্বীবদ্যা উপাঁনিধাদ্বদ্যার মতোই দুরাধগম্য ও রহন্যময় চিরাদন, এবং তার 
জন্য মন্তীবদ্যাকে শাস্তে রহস্যাবদ্যাও বলে । আবার প্রণব-রূপ বাচক, প্রতীক বা 
প্রতিমার সাহাযোই সেই গনগন্ড রহস্যেরও যথার্থ সমাধান করা সম্ভব । রূপের মধা 
দিয়েই আমাদের অর্‌পের স্পশনূভূতি লাভ করতে হবে এবং এই লাভই মনষ্য- 
জীবনে পরমপাবন্র ও দৃূলভ | 

এবার মন্ত্ররহ“স্যর নি তত্বকথার শেষাঁসদ্ধান্ত জ্বামশ ঠববেকানন্দেরই নজের 
কথায় নব্দেন করে [নবদ্ধ শেষ কার । স্বামীজশ বলেছেন £ 45610 25 17) 03৫ 
০85০ 0 0192 102৭0 01001:65170619060. 2100. 016 107056 017101521 5%01701 (0, 
10881002170 50010-55101901 22 50917 10 19৫ 11761211915 2৭500০18190 
5৮10) 22010 00021, 50 8150 0015 19৬ 07 01০11 1171501021:770162 27550019050 
20101165 00 005 1020 0180120612020 ৮1৩/, 01 (0300. 2010 (100 01)1%21752 : 
6201) 0 05210, 000121001:2, 100050109৮০ [41:000012 ভব 01৫-55121001 (0 6%01559 
1. 710116556 ড/010-851010015, ৪০1৮০: 0116 01 0100 06920925€ 901710021 701০61- 
0017) 06 586৭, 55001001152 200 2:01055 25 1168115 2১ 005১1010, 002 
[08101159121 ৮1০৬7 06 0300. 2100 012 01015250 52130 101. 400 23 000 007 
11065610705 07০ 41724, 005 910019210176010629 31010109179 000 ০0025 
1:210:6৭210ট 010০1717724. 01 03৩ 01061610119800. ৮10৬5 01076 58107013217 7 
8100 01065 216 21] 176]1000] 00 01116 17501020100. 200. 0172 20011516101) ০0: 
006 10005515056 ;--অথাঁৎ শব্দলাচকরপ শীজমন্ত্রগুীল িদ্ধসাধা 53 ধ্যাননেত্ে 
প্রতিভাত ও প্রতীকরূপে রূপাঁয়ত নরাকার অতঙীন্দ্রয় পরমচৈতন্যর্পণ রক্ষের 
স্বর্প্যন্ভূতি লাভ করার জন্য । লাভ এখানে অর্থবাদ বা প্রশংসামান্র, কেননা 
স্বয়ংপ্রক।শ সেই পরমবস্তু বরদ্ষচৈতন্য, অজ্ঞানতার অপসারণেই হয় তার প্রকাশ । ওম 
বা স্ফোট অখণ্ডব্রন্ষেরই প্রতীক বা প্রকাশক, তাছাড়া অন্য সকল বস্তু খণ্ডব্রন্ষের 


৩৬৬ স্মরণে মননে গববেকানন্দ 


খ্দকদর্শন করে, সুতরাং তারা ধ্যান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সহায়ক মান্র। 

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্বরহস্য সহজ ও সরলভাবে প্রাতিফলিত 
হলেও পূবেই বলোছ তা সাধারণ সাধকের কাছে দুরাঁধগমা, কিন্তু আঁবশ্রান্ত সাঁন্ঠ 
সাধনায় সেই দুললভ সতোর দ্বারও উদথঘাঁটিত হয় এবং এই সান্ত্বনা ও আশার দীপ্ত 
বাণীই শাঁনয়েছেন স্বামীজী এযুগে। তাঁর জীবন ছল উৎসগীকৃত সমস্ত 
কল্যাণাঁচন্তায় । তত্বীচন্তাই শুধু স্থান পেত না তাঁর বো. ধপ্রদীপ্ত হৃদয়ে, 
তত্বানুভাতিও তান করোছিলেন নিজের জীবনে বিশ্বে ব্যাপক প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে 
ণনজ প্রাণের নাঁবড় যোগসত্র রচনা করে। পাঁথবীর সংঘাতময় জীবনপ্রবাহের 
মধ্যে সর্বদাই প্রদণশ্ত ছিল তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষ এবং সামাগ্রক ব্রদ্মানুভীতি করোছল তাঁর 
অধ্যাত্বজবন-সার্থকতাকে প্রাতাষ্টিত। প্রণাম ক র আমরা সেই াবশ্ববরণ্যে স্বামী 
শববেকানন্দকে, আশীবাদি করুন তান সকলকে অধ্যাত্মজীবনের দ্বার চির-উন্ম্ত 
করে। ভারতের পাঁবন্ত্র মন্ত্রতত্ব তাঁর পুণ্প্রেরণাস্পর্শে আবার নৃতনভাবে হোক 
উজ্জীবত ! অধ্যাত্মসাধনার মঙ্গলদীপমালা প্রজ্জ্বীলত হোক আবার প্রাতাট 
মানুষের হৃদয়কন্দরে ! 


[বিবেকানন্দ ও নব বেদান্ত 
গাণেশ বেদজ 


বেদান্ত শব্দে আমরা বাঁঝ বেদের অন্ত অর্থাৎ বেদের শেষভাগ । বেদের দুইটি 
ভাগ আছে-ক্রিয়াকাশড ও জ্ভ্ানকাণ্ড । ব্রা্ণণ ও সংহতা লইয়া কর্মকাণ্ড। 
জ্ঞানকান্ডকেই উপাঁনষদ বলে। জ্ঞানকাণ্ডেই বেদের আধ্যাঁত্মক উপদেশসমূহ 
ণলাপবদ্ধ এবং ইহাই বেদান্ত নামেই পারাঁচিত। উপানষদের ব্যৎপাত্থগত অর্থ_ 
উপ+ন4 সদ ধাতুর উত্তর 'ক্কপ' প্রত্যয় কাঁরয়া উপানষদ শব্দ 'নিম্পন্ন হয় । “উপ” 
অর্থৎ সমীপে । “নি” অর্থ [নিশ্চিত বা ীনশ্য়র্পে । “সদ” অর্থ চেদন বা 
প্রাপিতি। অতএব গুরুর গনকট যে জ্ঞান লাভ কাঁরয়া সংসার বন্ধন 'নাশ্চতর্পে 
ছেদন করা যায় অথবা যে উপদেশ দ্বারা ব্দ্ধকে পাওয়া যায় তাহাই উপাঁনষদ । বোঁদ 
কর্মকাণ্ডের বহুল পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে ; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড অথাৎ উপানষদ শাশ্বত 
অবস্থায় গবদ্যমান। “কৃতের” দ্বারা “অকৃত”-কে পাওয়া যায় না, তখনই আসবে 
ণনবেদ । আর এই শীনর্বেদ হইতে জাগবে বন্ধ শবাবাঁদষা । শকল্তু চিত্ত শুদ্ধ না 
হইলে “ব্র্ধ জিজ্ঞাসা” উাদত হয় না। আর এই চিত্বশাদ্ধির জন্যই প্রয়োজন বৈধ 
কর্মের । অতএব বোদিক দু'্টতে কর্ম আর জ্ঞানে কোন বিরোধ নাই | জ্ঞান বালিতে 
ব্দ্ষজ্বান বুঝ । ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ধদেব বাঁলয়াছেন, “শুধু এক জ্ঞানই জ্ঞান। 
বাকণ সব অজ্ঞান” । তান উপমা দয়া বাঁলয়াছেন-_-“পায়ে একা কাঁটা ফুটলে 
আমর৷ আর একটা কাঁটার সাহায্যে সেটিকে তুলে ফেলি। পরে দুটো কাঁটাই ফেলে 
গদই।” তাই 'তীন বাঁলয়াছেন “প্রথমে জ্ঞান কাঁটা দয় অজ্জ্রান কাঁটা তুলে ফেলবে । 
তারপর জ্ঞান কাঁটা অজ্ঞান কাঁটা দুইই ফেলে দেবে ।” 

সকবোটিস.ক পৃথিবীর মধ্যে গ্রেন্ঠ জ্ঞানী বলা হয়। ।তাঁনি বালতেন, “আম জান 
যে আম কিছু জান না, আর বাকী সব লোক জানে ন। যে তারা িছ; জানে না।” 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে বাঁলয়াছেন--“সর্বং কমাখিলং পার্থ জ্ঞানে পাঁরসমাপ্যতে । হে পার্থ 
সমস্ত কর্ণ বরহ্মজ্ঞানে পাঁরসমাস্ত হয় অথাৎ বর্ষের অন্তভুক্ত হয় ।৮ “প্রস্থানত্রয়” হল 
ব্যাপক এবং পূর্ণ অর্থে “বেদান্ত” । উপাঁনষদ, গাঁতা ও বাসসূত্র হইতেছে 
প্রস্থানন্রয় ৷ উপাঁনষদকে বলা হয় শ্রীত । যত পুরাণাদ আছে তাহাদেরকে বলা হয় 
স্মৃতি । শ্রাতি হইনেছে প্রামাণিক । যখন শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে ববাদ ঘটে তখন 
শ্রুতিকে প্রাধান্য দিতে হইবে। 

বেদান্তের মধ্যে টিতনাট ম৩বাদ দেখা যায়-দ্বৈতঃ 'বাঁশম্ঠাদ্বৈত ও অদ্বৈত । 
অদ্বৈতবাদই বেদান্তের চরম লক্ষ্য । এই সকল মতবাদের আচার্য ও দাশীনকগণ 
উপানষদকে উচ্চতম প্রমাণ বাঁলয়া স্বীকার করেন। ভারতীয় . প্রত্যেক দন ও 
ম্প্রদায়কে দেখাইতে হয় যে তাঁরা উপাঁনষদের 'ভীত্ত প্রস্তর রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া 


৩৬৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


আছেন । আধৃদনক যুগে ভারতের 'হন্দুকে যাঁদ কোন সাধারণ নামে পাঁরাঁচত কাঁরতে 
হয়, তবে তাহাদগকে সম্ভবত “বোঁদক বা বৈদান্তিক” নামে আভহিত করা যাইতে 
পারে । বেদকে যে মানে সেই বোঁদক। বেদান্ত শব্দ দ্বারা ভারতীয় ধর্ম সমভ্টি 
বুঝতে হইবে । আর বেদান্ত যখন বেদ তখন ইহা সর্ব সম্মাতক্রমে আমাদের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ । 

আমাদের অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে উপ্পানষদে ভন্তির আদর্শ নাই । এমন 
কোন সুপাঁরণত ভারতীয় আদর্শ নাই যাহার বাঁজ সেই সর্বভারতের বীজস্বর্প 
উপাঁনষদে পাওয়া যায় না। আমাদের যতটুকু ভীন্তর প্রয়োজন তার সবটুকুই 
সংহতাতে আছে-উপাসনা, প্রেম ও ভন্তিতত্ব। উপাঁনষদে ভয়ের ধর্ম নাই। 
উপ্পানষদের ধর্ম প্রেমের, উপাঁনষদের ধর্ম জ্ঞানের । ইহার িন্তারাঁশ সকলের 
আঁধকাংশ নন অরণ্যের ফল নহে, পরন্তু ীসংহাসনে উপাঁবস্ট রাজারাই এগুলির 
প্রণেতা । 

আধ্যাত্বক ও ব্যবহাঁরক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পাঁনক ভেদাবদামান, 
তাহা দূর করাই বেগান্তের অন্যতম শিক্ষা । কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু উপদেশ 
দেন, বেদান্ত বলে এক প্রাণ সব গবরাঁজত । এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও 
জীবন যাপন করা সম্ভব । ইহার সাহায্যে জড় জগতে এবং পারমার্থিক জগতে একই 
সঙ্গে উন্নীত করা সম্ভব। জনক রাজা ইহার উজ্জব্ল দজ্টান্ত। তান দুই 
হাতে দুইটি তরবাঁর ঘুরাইতেন । একটি কর্মের আর একাট জ্ঞানের । 

পরবরতঁকালে গীতা বেদান্ত দর্শনের সবোরৎথকৃষ্ত ভাষা হসাবে গৃহীত হয় । 
গীতার মধ্যে আমরা পাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভান্তর সমন্বয় সাধন । আধার ভেদে 
এক একাঁট পথ মনূষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য “ঈশ্বর” লাভের সহায়ক হয় ৷ ববেকানন্দ 
যে প্রতশীক ব্যবহার কাঁরয়াছিলেন তাও উন্ত চতুর্থয়েরই সমন্বয় । ঠাকুরের জশীবনীও 
একাঁট সমন্বয় সাধনের তীথক্ষেত্র যাহার মধ্যে 'হন্দ:, মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি 
সমস্ত ধর্মের স্থান পারলাক্ষিত হয় । 

স্বামীজী বেদান্তের প্রাত গকর:পে আকৃম্ট হন তা ১৮৮৪ সালের একটি ঘটনার 
উল্লেখ কাঁরলে অত্যান্ত হইবে না। ঠাকুর উত্ত বংসরে একাদন শিষ্যদের বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রধান গুণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনাট গুণের কথা বলেন । প্রথম নামে রুঁচি। 
দ্বিতীয় জীবে দয়া । তৃতীয় বৈষ্ব পৃজন। জীবে দয়া বাঁলতে 'গিয়াই তাঁহার 
ভাবের উদয় হইল। তান বাঁসলেন, “তুই শালা কাটাণুকীট । তুই দয়া করার 
কে ? বল সেবা করব।” নরেন ব্যতীতি অন্যান্য গুরূভাইরা এই কথার তাৎপর্য 
উপলাব্ধ কাঁরতে পারেন নাই। নরেন বলিলেন, “বনের বেদান্তকে ণীক সুন্দবভাবে 
ঘরে আ'নয়া উপাঁস্থত কাঁরলেন । যাঁদ সুযোগ পাই তবে উহা প্রচার কারব 1৮ 

১৮৮৬ সালে যখন ঠাকুর কাশশপুর উদ্যানবাটতে ছিলেন তখন একাঁদন নরেনকে 
তার ভাঁবষ্যৎ জীবনের কম্ধারা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কারলে নরেন ননার্বকঞ্প সমাধ 
লাভের কথা উল্লেখ কারলেন। ঠাকুর সখেদে বাঁললেন, “ছি ছি। তুই কিনা 


বিবেকানন্দ ও নব বেদান্ত ৩৬১ 


বটবৃক্ষ হাব । তোর ছায়ায় কতলোক আশ্রয় পাবে 1” এই দুইটি ঘটনা নরেনের 
চিন্তাজগতে এক 'বশাল আলোড়ন তুলিয়াছিল। তাই 'ববেকানন্দকে তার ভাঁবষাৎ 
জীবনে পাই এক বিখ্যাত বৈদান্তিক হিসাবে যেখানে হৃদয়ের স্থান মাস্তম্ক হইতে 
অনেক উপরে । অবশ্য তিন "ন-এর সমন্বয় সাধনের কথা বাঁলয়াছেন__176৪ণ, 
17621 2170. 17900. স্বামীজী বাঁলয়াছেন, “৬1920. 50] 817. 2120 [7621 
০0002 10700 ০0100100, 500 00110ড4 50 [75916 স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার 
প্রান্কালে আবু স্টেশনে স্বামন তুরায়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তানি বাঁলয়া- 
ছিলেন, “হরি ভাই, আম আজও তোমাদের তথাকাঁথত ধর্মের কিছুই বুঝিতে পার 
নাই।” পরে 'তাঁন গভীর দুঃখের সঙ্গে এবং ভাবাবেগে বাললেন, “আমার হৃদয়ের 
বিশাল সম্প্রসারণ ঘটেছে, আম পরের জন্য অনুভব করতে শখোঁছ, আম গভটর- 
ভাবে উপলাব্ধ করতে িখোছ।” এই কথাগ্াঁল বলার সময় ভাবে তাঁর স্বর বরুচ্ধ 
হইয়া গয়াছল, চোখ থেকে অশ্রুধারা নাময়া আ'সয়াছিল। 


পাঁথবাতে শ্রেষ্ঠ দান_জ্ঞান দান। পকাহাকেও খাবার "দিলে তার সামাঁয়ক ক্ষুধা_ 
নয দুকন্ত জ্ঞান পাইলে তাহার ইহালের এবং পরকালের কষা নিবৃত্ব 
অনন্তং ব্রদ্ধ।” উপাঁনষদ জ্ঞানের রা রঃ আকর। মা অন্তর্গত 
বাভন্ন মতবাদের মধ্যে কোন' বিরোধ নাই । জাতীয় জীবনে প্রত্যেকেরই বিশেষ স্থান 
আছে । একাঁট ব্যতীত অপরটি থাকতে পারে না। একটি অপরাঁটর পারণাতি। 
একাঁট যেন গৃহ, অপরাট ছাদ। একি যেন মূল, অপরাট ফল । স্বামীজশর 
স্বীকীতিতে জানতে পার-_“বধাতার ইচ্ছায় আম এমন এক ব্যন্তির সঙ্গলাভের 
সুযোগ পাইয়াছলাম 'যাঁন একাঁদকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদধী, অপরাদকে তেমাঁন 
একাঁনষ্ঠ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, 'যাঁন একাঁদকে পরম ভভ্ত, অপর দিকে তেমান পরম 
জ্ঞানী ছিলেন । এই ব্যন্তির ?শক্ষাতেই আম শুধু অন্ধভাবে ভাব্যকারাঁদগের অনুসরণ 
না কাঁরয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃণ্টরূপে প্রথমে উপাঁনষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র বুঝিতে 
শাখয়াছি। আঁম এবিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সকল শাস্ত্র বাক্য পরস্পর বিরোধী নহে । এগলর 
মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বদ্যমান, একাঁট তত্ব যেন অপরাঁটর সোপান স্বরূপ ।৮ তাই 
তান উপদেশ দতেছেন-__ “তোমার পক্ষে যাহা উপয্বস্ত তুম তাহা গ্রহণ কর। তুমি 
অপর সকলকে তোমার আদর্শ অনুসারে বিচার কারতে যাও কেন ১ প্রত্যেককে 
নজেরভাবে চাঁলতে দাও ।” ঠাকুরের কথার প্রাতধ্ৰানস্বরূপ মনে হয়। "তান 
বাঁলয়াছেন, “যার পেটে যা সয় 1» 

কেহ মাছ ভাজা খায়, কেহ ঝোল, কেহ ঝাল আর কেহবাটক। 'কন্তু সেই 
মৎস্য আস্বাদন । 'নজের মত লইয়া চলবার কথা ঠাকুর বাঁলয়াছেন। অপরের 
ভাবে হাত 'দতে তান 'নষেধ কাঁরয়াছেন। কাশীপরের ?শিবরাত্রতে নরেন যখন 
কালীকে স্পর্শ করাইয়া ভাবের রূপান্তর সামাঁয়কভাবে কাঁরয়াছিল তখন অসংস্থ, 
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ঠাকুর পরে নরেনকে তীব্র ভংসনা কাঁরয়াছিলেন। “সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তহার উপরে নাই”-এর বাণী স্বামীজী তাঁর গুরুর কৃপায় উপলাধ্ধ কয়া 
জগতে প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁর শিক্ষা ও সেবার ভিতরকার মূলমন্ত্র এটিই । 
প্রাচ্যের মানবতা হচ্ছে 00. 68590. [70102101507 । তাই তাঁর কন্ঠে নিনাদত 
হইয়াছিল, “জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সোবছে ঈশ্বর ।” সৃতরাং ঈশ্বর 
লাভের সোপান হইতেছে সেই সেবা । 
উত্তমো ব্রদ্ধ সদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তুমধ্যমঃ | 
সতাঁতজপোহধমো ভাবো বাহ্য পজাধমাধমা ॥ 
ঠাকুর তাই বাঁলয়াছেন পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান, ধ্যানের চেয়ে 
ভাব, ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড় । 
উপানষদের অমোঘ বাণণ “ডীত্তীষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্‌ িবোধত” অনুবাদ 
স্বরূপ বাঁলয়াছেন 41156 ! /১৬৪1০ 1 40050001906 01]] 509] 15 7:6901)60. 
[0615 25০] 2%081701176 %10 50000900100 15 06803, সম্প্রসারণই জীবন, 
স্কোচনই মৃত্যু । প্রেমই হচ্ছে সম্প্রসারণ অথত্ জবন। স্বার্থপরতাই সঙ্কোচন 
অথাৎ মৃত্যু । প্রেম, 'নঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ ও সেবা--এই চারটই রামকৃষ্ণ মিলনের 
মূলমন্ত্র । আম।দের জীবনের পক্ষেও তাই । মনুষ্য জ'বনের কাম্য চাঁরাঁট বস্তু 
ধর্ম, অথ“ কাম ও মোক্ষ । এই চাঁরাঁটই লাভ করা. যায় যাঁদ আমরা বেদান্তে 
গবশ্বাসী হই এবং অনুসরণ কার । শুধুমাত্র মুর্তজা কারয়া মোক্ষ লাভ সম্ভব 
নয়। জ্যান্ত মৃর্ত পূজা অাঁং মানুষের পুজার মাধ্যমেই সম্ভব । রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীতে ধ্যানত হয়েছে__ 
(মনুষ্যত্ব তুচ্ছ কাঁর যারা সারাবেলা 
তোমারে লইয়া শুধু পুজা খেলা 
মুগ্ধভাব ভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল 
সমস্ত ীবশ্বের আজ খেলার পত্তল ॥ 
ঠশবজ্ঞানে জীবসেবাই ছিল তাঁর জীবনে প্রবতারা । সেবা করে আমরা ধন্য 
হবো । যে সেবা গ্রহণ করবে সে নয়। তাই তান বলেছেন--পরোপকারে গনজেরই 
উপকার । দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলেছেন_-0155560 ৪16 ৪ 00986 আ০ 2 61৮22 03৫ 
[0111665 ০৫ 50115 00 [710 20100 0৫176101106 17100, ০৮ ০০ 016 
70110 1161 0000 90৩] 001770. ০৩ 09210. 106 18010, 10 15 10189100020, 
[০ 1 00] 25 10151). 1 5150010 5০০ 03000. 10) 079 0001 48100. 1615 101 
হাট 98152101 0720 1 0 200. 08710 03210, 10076 0001 2130 006 100156- 
12015 216 10৫ 00 98158601020, 50 0326 ৬০ 2 5255. 006 [1,000 00100118 
17) 075 51386 0£ 00601568560, 0১০ 15010200, 0136 [,6৫ 2100 002 31110 
অপরের মবীন্তর জন্য নরকে যেতে পর্যন্ত বলেছেন । পাঁথবীতে নিজের মী্ত বলে 
“কোন কথা নেই । 01686 01785 ০21) 16 2006 70 €620 58001969001, 
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ঢ৬০:৮02106 02050 02 98010190০90 16 17560295929, 101 086 0176 5010070610, 
51015052115, “যতাঁদন পষন্তি ভারতে একটি কুকুর অভুস্ত থাকিবে ততাঁদন আ'ম 
মুন্ত চাই না”-াঁক 'ীবরাট হৃদয়ের পাঁরচয় পাই এই কথার মাধ্যমে । “জন্ম হইতে 
তুম মায়ের বাল প্রদত্ত” এটিও তাঁর কথা । 

মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার সন্ধান তান পাইয়াছলেন। শারীারক, 
মানীসক, আধ্যাত্মক, নৌতক ও বৌদ্ধক উন্নাতর কথাই তান বালয়াছেন। 
বর্তমানে জগতে শারীরক ও মানাঁসক উন্নীত ধান যথেষ্ট হইয়াছে । কিন্তু 
আধ্যাত্মক উন্নীত সেই পারমাণে হয় নাই । তাই এত শোষণ, এত মারামার এত 
হানাহান । মানুষকে তান সর্বাঙ্গসুন্দররপে দোঁখতে চাঁহয়াশছলেন । 1তাঁন ছিলেন 
মহান ?শজ্পী । গ্রান্ধীজদ বাঁলয়াছলেন-যার জীবন যত সুন্দর সে তত বড় 
শশভ্পী । অরাবন্দ বাঁলয়াছেন__৬৬৫ 216 50195 01 000 210. 17701511756 ০৮০] 29 
776. [715 10081 001001012 ০ 10150 £0৬ 01175 “সর্ব খাজ্বদং বর্গ” 
এই সব কিছুই ব্রহ্ম কারণ সমস্ত িছ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লন হয় 
এবং তাহাতেই জীবত থাকে । এই ব্র্ষই জীব জগত ও ঈশবররূপে বিরাজমান । 
ঈশ-উপানষদে প্রথমেই আমরা পাই--“ঈশো বাস্যামদং সর্বং যৎ ক জগত্যাং 
জগং”__এই চলমান বব সেই সর্বময়ের দ্বারা আবৃত ॥ তাহাকে আমরা রূপে 
ভোগ কাঁরব ? তেন ত্যন্তেন ভূঞ্জথা--ত্যাগের মাধ্যমে । আর বাঁলয়াছেন অপরের 
ধনে লোভ কারও না-_মা গৃধঃ কস্যাঞ্বদ্‌ ধনম্‌ । এই উন্তির চরম সার্থকতা দোখ 
অবতারের জীবনে । "তান বাঁলয়াছেন- একটুর ভিতরে যে ঈশ্বরকে দেখে তাঁর নাম 
খণ্ড জ্ঞানী--সে মনে করে তাঁর গাঁদকে আর তান নাই । আর পূর্ণ জ্ঞানী সে সব 
1কছুর 'িতরেই তাঁকে দশ'ন করে । তিনি তাঁর অনুভূতির কথা বলেছেন--“হঠাৎ 
দৌখয়ে দিলে সব িন্ময়--কোষাকীষ, বেদী, ঘরের চৌকাঠ--সব চিন্ময় । মানুষ 
জশব জন্তু-সব চিনময়। তখন উন্মন্তের ন্যায় চতুীর্দকে পুষ্প বর্ষণ কাঁরতে 
লাগলাম ।-_যা দোখ তাই পুজা কার ।."-ফুল তুলাছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের 
গাছগুলি যে এক একটা ফুলের তোড়া । গীতাতেও এর সমর্থন পাই--র্ধার্পণং 
র্ধ হারবক্ধাণ্নৌ ব্রদ্ধণা হতম: । ব্রর্ধীবৎ হবলীয় দ্রব্যের অর্পণকে, ঘৃতকে, হোমাঁ্নকে 
আহ্াতদানের কতর্কে এবং হোমাক্য়াকে ব্রদ্ধর্পে দর্শন করেন । মিশনে অন্নগ্রহণের 
পূর্বে এই মন্ত্রাট স্মরণ কাঁরতে হয়। ঠাকুরের অদ্বৈতানদভূঁতির কয়েকটি ঘটনার 
উল্লেখ কাঁরলেই ব্যাপারাঁট আরো সরল হইয়া যাইবে ॥ কেহ ঘাসের উপর 'দয়া হয়া 
গেলে ঠাকুরের বুকে যন্ত্রণা হইত । একবার গঙ্গায় দুইটি মাঁঝর সাঁহত বচসার 
পাঁরণামে একজন আর একজনকে সজোরে চড় মারে । ইহাতে ঠাকুর ঘল্রণায় তার 
আর্তনাদ ফরেন। হৃদয় আঁসয়া দৌখল ঠাকুরের ীপঠে আগু্যলের দাগ । বেলগাছ 
হইতে পাতা পাঁড়বার কালে ঠাকুরের কোমল জ্ুদয়ে বাথা লাগত । 

দতাঁনই সব হয়েছেন। ংসান্ধ ?কল্তু তানি ছাড়া নয় । গুরুর কাছে রেদ পড়ে 
রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হলো । 'তাঁন বললেন, সংসার যাঁদ স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ 
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করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হলো । তিনি রামকে বোঝাতে গুরু বাঁশম্ঠকে 
পাঠালেন। বাঁশন্ঠ বললেন, “রাম তুম সংসার ত্যাগ করবে কেন বলছো ? তু 
আমায় বাঁঝয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া । যাঁদ তুমি বুঝিতে দাও ঈশ্বর থেকে 
সংসার হয় নাই তাহলে তুমি ত্যাগ করতে পার । রাম তখন চুপ করে রইলেন--কোন 
উত্তর ?দতে পারলেন না।”-_ ঠাকুর রামকৃঞদেব এই ঘটনাটির উল্লেখ করোছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ধ্বানত হয়েছে- বৈরাগ্য সাধনে মস্ত, সে আমার নয় । 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লাভব মুন্তির স্বাদ । 
সুতরাং নব্রই সমদর্শন অথাৎ সমদর্শ হওয়া । শ্রীকৃষ্ণ অজ€নকে দহপ্তকণ্টঠে 

বলছেন-_ 

আত্মোপম্যেন সব্ত্র সমং পশ্যাত যোহজ:ন। 

সুখং বা যাঁদ দুঃখং স যোগ পরমোমতঃ ॥ 
যে অজর্ন, যান সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে জের সুখ ও দুঃখ বাঁলয়া 
অভুভব করেন, আমার মতে তান সর্বশ্রেচ্চ যোগী । আবার তান অজ্নকে সামোর 
কথা বাঁলতে গিয়া বাঁলয়াছেন-_ 

সমং পশ্যন হি সব্ন্র সমবাস্থতমণ*বরম: । 

নাহনস্ত্যাত্মনাতুনং ততো যাঁত পরাম গাঁতম্‌ ॥ 
সমদ্শ সর্বত্র শীনার্বশেষর্পে অবাঁস্থত পরমাত্মাকে দর্শন করেন বাঁলয়া গনজে 
নিজেকে 'হংসা করেন না। সেই হেতু তান পরম গাঁত প্রাপ্ত হন। 

তাই স্বামীজীীর কণ্ঠে শুনতে পাই, মুর্খদেবোভব । দারদ্রদেবো ভর ! আপামর 

দাঁরদ্র চণ্ডাল ভারতবাসীকে নিজের ভাই বাঁলয়াছেন, আ'লঙ্গন কাঁরয়াছেন। 1তাঁন 
অস্পৃশ্যতাবাদী ও ছবত মাগাঁদের তীব কষাঘাত করেছেন & জাতীয়তাবাদ ও 
জাতীয়তাবোধ-_1তানই প্রথম শাখয়েছেন। পরাধশন দেশের আঁধবাসাদের শ্রাদ্ধের 
কোনো আঁধকার নেই একথাও শোনা যায় তাঁর কাছ থেকে । যাঁদও 'তাঁন ভারতবাসী 
বাঁলয়া গর্ববোধ কাঁরতেন তবুও তান সারাবিশ্বের বাঁসন্দা বলে পারচয় দতে কুণ্ঠা 
করেন নাই । কাঁব সত্যেন্দুনাথ দত্তের ভাষায় “জগত জীড়য়া এক জাত-_তার নাম 
মানুষ জাতি ।” আমোঁরকা থাকাকালীন ওনার এক ইংরেজ বন্ধু 'ীলাখয়ছিলেন__ 
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8170 211 2০01০." যাঁদও তিনি নিবিড়ভাবে ভারতীয় ছলেন, তান কিন্তু সর্বতো- 
ভাবে ভারতায় নন। সতরাং এই একত্বের সুর যতাঁদন পর্যন্ত মানুষের অন্তরে 
সংস্কারে পাঁরণত হইবে না ততাঁদন পর্যন্ত পাঁথবীতে মারামার হানাহান বন্ধ 
হইবে না। দ্বিতণয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গে একজন ইংরাজ ব্যাদ্ধজশীবী “101. [1802]. 
€0195619 ৬৬৪5 200. 117051779010091197)' সম্বন্ধে ভাষণ 1দতে 'গয়ে ভাসহিলের 
সান্ধ সম্বন্ধে বালয়াছেন--1৬0:০ ৬25 22 0805900৮108. (292160 7০01016 
99910106500 0150055 79806 10768500195 0381) 05 £0০0. 0010021650 06001 
586]0105 00 2150155 ভা 1179850165. [0035.500 এই প্রসঙ্গে বলেছেন- 91006 
৮815 72810 1) 0106 7011)05 01 106], 10 15 11) 006 00170501176 01030 006 
106627595 0£ 0580০ 7250 ৮০. ০017909০060. ববেকানন্দের চন্তাধারায় 
দুর্বলতা, কাপুরুষতা, ভীরুতার কোন স্থান নাই । স্থান নেই কোন নেতিবাচক 
কথার ॥ 

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে চাঁহয়াছলেন রোমা রোলা 
১৯১২০তে। রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছিলেন, *1£ ৮০০ 2) 00 1000০ [11019, 50105 
15181891702. 11) 13107 65৩: 07106 15 00916052200 000101706 1)659050. 
স্বামীজন বাঁলতেন-_-৬৬০৪])25915 06803, অভনঃ মন্ত্রে দশীক্ষত হইতে বাঁলয়াছেন। 
আমরা অমৃতের সন্তান । আমাদের বনাশ নাই। তার আভধানে পাপ বাঁলয়া 
কোনো শব্দ স্থান পায় নাই । তিনি বাঁলতেন মানুষ ভুল করে। তার কম্বুকণ্চঠে 
ধ্বানত হইয়াছে_-০, 41৮10109500 621:0)--910565 110 15 2 5700 
০81] ৪. 10021) 50 5 10 15 2. 56818017705 1106] 02. 1)0000]) 108000, 0007৩ 
20, (0), 11017952100 51782 08 006. 06105101) 008৮ 5০. 216 9196১, 
2০০ 212 50105 10017901021, 501015 066, 101695560 270 6009] ১ ১০ 216 
100 1009 000, 95০. 21:2 1000 100৫195, 1778602 15 500] 96121001000 5০0৮. 
(176 5252100 06 20800. তানি িবেকানন্দরূপে খ্যাঁতিলাভ কারবার পর 
অকপটে স্বীকার কারয়াছেন যে তান জীবনে অনেক ভুল কাঁরয়াছেন- এগুলির 
একাঁটও যাঁদ বাদ পাঁড়ত তাহা হইলে আমি আজ যাহা হইয়াছি, তাহা 
হইতাম না। আমার বাঁলবার উদ্দেশ্য এই, কতগ্ীল ভুলচুক হইয়া 1গয়াছে 
বালয়া একেবারে বাঁসয়া পাঁড়ও না, 'ন্তু জাঁনও পাঁরণামে তাহাদের ফল 
শুভই হইবে । অন্যরূপ হইতে পারে না; কারণ মঙ্গল ও পাঁবন্রতা আমাদের 
গ্রকীতীসদ্ধ ধর্ম, আর হোন উপায়ে সেই প্রকৃতির অনাথা হয় না। আত্মানং 'বাদ্ধ-__ 
[070 0755616 ধনজেকে জান-স্বরপকে জান--এইতো তাঁর উদাত্ব আহ্বান 
“জানের আলো জবালো । এক মুহূর্তে সব অন্ধকার চাঁলয়া যাইবে । নিজের 
স্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত “আম কে” সেই জ্যোতিমণ্য়, উজ্জল, গনত্যশুম্ধ 
“আম কে" প্রকাশ কর ; প্রত্যেক ব্যান্তই সেই আত্মাকে দর্শন কর। আম ইচ্ছা কার, 
সকলেই এমন অবচ্থালাভ করুক যে, আত জবন্য পুরুষকে দোঁখলে ও তাহার 


৩৭৪ স্মরণে মনন বিবেকানন্দ 


বাহরের দুর্বলতার দিকে লক্ষা না কাঁরয়া অন্তযন্িি সং স্বরুপকে দোঁখতে পারে, 
আর তাহার 'নন্দা না কাঁরয়া বালিতে পারে, “হে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় ওঠ ? 
হে সদা শুগ্ধ স্বরৃপ ওঠ ! হে অজ আঁবনাশণী সর্বশাক্তমান ওঠ ! আত্মস্রর্প প্রকাশ 
কর। তৃঁমি ষে সকল ক্ষ,দ্রভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজেনা ।৮ 
অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শিক্ষা দয়া থাবেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা--নিজ 
স্বরূপ স্মরণ, সদা সেই অন্তষমিণ ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্বদা অনন্ত সর্বশান্তমান, 
সদামঙ্গলময় বাঁলয়া স্মরণ ॥ এই অহং তাহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধন তাহাতে নাই ।, 
আমাদের অশুভের কারণ আমাদের 'ভতরেই রাঁহয়াছে । বেদান্ত এই মত পোষণ করে। 
আত প্রাকৃত কোন সত্তার উপর দোষারোপ কাঁরও না--নিরাশ বা বন হইয়া পাঁড়ও 
না, অথবা মনে কারও না, আমরা গতেরি মধ্যে পাঁড়য়া আছি--অপর কেহ আসিয়া 
আমাদগকে সাহাযা না কারলে আমরা আর উঠতে পারব না। “591: 1610 5 
0১6 56 1610 আমরা গুণটপোকার মতো জের শরীর হইতে বদ্ধনের সত্র 
প্রস্তুত কাঁরয়া কালরুমে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়াছ। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের 
জন্য নয়। গুঁটির মধ্যে প্রজাপাঁততে পাঁরণত হইয়া আমরা বাঁহরে আসিব, মুক্ত 
হইব । আমরা আমাদের চতুর্দকে এই কর্মজাল জড়াইয়াছ, আমরা অজ্ঞানবশতঃ 
মনে কাঁরতোছ--আমরা যেন বদ্ধ ।-."নজের চাঁরাঁদকে যেজাল বিস্তার কাঁরয়া- 
ছিলাম, তাহা আমাকেই 'ছন্ন কাঁরতে হইবে, আর তাহা কারবার শান্ত আমাদের 
রাঁহয়াছে। 

“আমাদেক উপাঁনষদ ঠিকই বাঁলয়াছেন-_অজ্ঞানই সব্প্রকার দুঃখের কারণ ।” 
সামাঁজক ও আধ্যাত্মক জীবনের যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করিনা কেন, দেখা যায়, 
এ তত্ব সম্পূর্ণ সত্য । অজ্ঞতাবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণ্য কার, খন পরস্পরকে 
ঠিকমত জানতে পাঁর, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হয়, হইবেই তো--কারণ 
আমরা সকলেই শক এক নাহ 2 সুতরাং দোঁখতে পাইতোছি, চেষ্টা না কাঁরলেও 
আমাদের একত্বভাব »সবভাবতঃই আসিয়া থাকে । এ প্রসঙ্গে তিনি আত্মীবশবাস ও 
আত্মশ্রদ্ধা অজন কাঁরতে বাঁলয়াছেন। তৌত্রশ কোট দেবদেবীতে 'িশবাস অথচ নজের 
উপর ীব*বাস যার নাই তাকে নাঁস্তক বলেছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি নাঁচকেতার 
উদাহরণ 'দিয়েছেন । 

রাজনশীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা বিশ বংসর প্‌কে শুধু 
জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর সেগুীলর সমাধান জাতীয় 'ভীত্ততে করা যায় না। 
উন্তু সমস্যাগ্ীল রূমশঃ 'বিপুলায়তন হইতেছে, গবরাট আকার ধারণ কারতেছে। 
আন্তজাতিক 1ভাত্বরপ প্রশস্ততর ভূমি হইতে উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। 
আন্তজিতক সংহতি আন্তজিতিক সঙ্ঘ, আন্তজাতিক 'িবধান- ইহাই এ ব.গের 
মূলমন্ত্র ; সকলের 'ভিতর একত্বভাব 'বিস্তৃত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ । 

শারশীরক দুর্বলতা আমাদের অন্ততঃ এক তৃতনয়াংশ দুঃখের কারণ-_ইহা 
হার মত। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”--খাঁষর কথা! দুবর্ল মস্তিষ্ক 
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ণকছু কাঁরতে পারে না, নশামাঁদগকে সবলল' মাঁস্ত্ক হইতে হইবে--আমাদের 
যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসবে । গীতা পাঠ অঙোক্ষা 
ফুটবল খোঁললে তোমরা স্বর্গের আরও িকটবতাঁ হইবে । তোমাদের শক্লীর একটু 
তাজা হইলে তোমরা গণতা আরও ভাল বুঝবে । যখন তোমাদের শরীর তোমাদের 
পায়ের উপর দঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, খন তোমরা নিজেদের মানুষ বাঁলক্া 
অমৃভব কাঁরবে তখনই তোমরা উপানষদ ও আত্মার মাহমা ভাল কাঁরয়া ব্বাঝবে। 
এইরপে বেদান্তকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে । 
ণশক্ষা সম্বন্ধে বালয়াছেন-- 00086101215 006 079101625081002 0 08:2০ 
6100 216805 1]. 10197. 00109610015 1006 006 20001010601 11107796101 
0786 15 1000 11700 9001 10181) 2100 10105 11010 0926, 00194165060 211 ৩৩৫ 
116. ৬৬০ 10050 182 1106 [00110106, 120917-009101176, ০1181800611051191776 8৪৪ 
51110118010 06 10925. 16 500 18৮৬ 1৬০ 10695 2100 17200 01320, 00 1105 
8170. 01781806617, 5০0. [0852 0001:6 ০000০901017 0027 20চ 1091 আ1)0 1885 50 
05 1165816 & ড71016 1701215, শিক্ষা প্রসঙ্গে মনীষী প্লেটো বাঁলয়াছেন--70106 27 
0 01508/6101, 19 €০ 0০৬০10) 1 00০ 005 2179. 11) 00৩ 90] 21] 00০ 062 
810. 21] 0০ 06106060101) 0 10101) 0165 8০ ০208016. শিক্ষার সাহায্যে প্রকৃত 
মানুষ তৈরী কাঁরতে হইবে । তাই তান বালতেন “1121 10910178 25 2) 
0015510]." জ্বামীজী ১৮৯৭-র জানুয়ারীতে দেশে ফারলে কিছু লোক তাঁকে 
বললেন স্বামীজী রাজনীতিতে আসুন, দেশটাকে স্বাধীন করে দন । 'তাঁন বললেন, 
“১২টা মানুষ দাও, আম দেশ স্বাধশন করে দেব ।” আজও তার আশা পূরণ 
হয়ান। তান চাঁরন্র গঠনের ওপর বশেষ জোর 'দিয়াছলেন। বাঁলয়াছলেন-_ 
০011)21 0001065 00859, 001 10217761001 910) 001 16217171105) 10 15 010812002 
00৪6 ০20 ০122০ 01001081012 80217021700) 2115 0£ 0150010125. তথাকাথত 
শিক্ষা সম্বন্ধে তান তর কটাক্ষপাত কাঁরয়াছেন । 'তাঁন বাঁলয়াছেন-__লেখাপড়া 
শিখে ক করাঁব ? হয় ৩০ টাকা মাইনের কেরানশ নয় দুষ্টু উকীল হাবি। প্রাচীন 
আশ্রামক প্রথার প্রাতি তান গভীর শ্রদ্ধা পোষণ কাঁরয়াছেন। ব্রদ্ষঙর্যের মাধ্যমে 
জীবনের একমান্র উদ্দেশ ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব । ধম সম্বন্ধে বালয়াছেন 
[২০115610115 0176. 0121716550201010 06 01৮119165 92159.05 11 172217. ধর্মকে আম 
শিক্ষার 'ভিতরকার সার ীজানস বাঁলয়া মনে কাঁর। ধর্ম পশুকে মানুষের স্তরে 
উন্নীত করে আর মানষকে দেবার স্তরে 'ীনয়ে যায় । রান্ট্রগঠন প্রণালী সম্বন্ধে 
বালয়াছেন-_যাঁদ এমন একট রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, 
ক্ষার্নয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শান্ত এবং শ্রের সাম্যবাদ-_এই সবগীলই 
ঠিকঠাক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুীল থাকবে না, তাহলে তা একাঁট আদর্শ 
রাস্ট্র হবে। 
ভারতের মাটিতেই বেদান্তের স্বাঁষ্ট । কন্তু দুভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষেই এর প্রয়োগ 


৩৭৬ স্মরণে মননে 'ীববেকানন্দ 


ন্যনতম.'। তার কারণ স্বরূপ স্বামীজী সমাজের শর্ষে যারা বসে আছেন তাদেরকে 
দোষারোপ করেছেন । তারা তাদের পীড়ন ও শোষণ নামক যন্ম সমাজের নয় শ্রেণর 
কাঁধে চাঁপয়ে রেখেছে | 2950 15 £:0810176 01006] 0১6 চৈগ্রাঠা।)স 06 059 01019505 2 
1তাঁন রোষের সঙ্গে বলেছেন । তবে এইভাব বোশাঁদন চলবে না। হধাঁশয়ার কাঁরয়া 
্বীলয়াছেন- তোমরা তোমাদের কবর খংড়ছ । কাঁবর কণ্ঠে শন সেই কথা-__ পশ্চাতে 
রেখেছ যারে সে তোমার পশ্চাতে টানছে । 4১51519170০ 6০005 01 01511159001), 
[11002 02৮6101990. 10021) 2130 4১175010152. 15 06561001775 056 ৬৬০2০) 2150 
005 1095595. 10 15 002 78120152 ০0:৫6 0156 ৬৬০0081 ৪100. ]1,90001:51. 0106 
4৯106102105 216 856 70600001705 1710212], 2100 0015 51520179010 15 
[710676951776 850 00581050126 50101009811 ড71)101) 15 070 569159910 
70856 01 07০17717010. 
ভারতবর্ষের দুঃখের কারণ নারী ও সাধারণের প্রীত অবহেলা । নারীকে প্রসব 
যন্তরূপেই ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের উন্নীত না ঘাঁটলে কোনো উন্নাতিই সম্ভব 
নয়। 
রবান্দ্রনাথ বলেছেন, “সমস্ত শরীরকে প্রতারণা কাঁরয়া যাঁদ মুখেই রক্তের সন্থার 
করা যায়, তবে তাহাকে সুন্দর স্বাস্থ্য বলা যায় না।” 
1ববেকানন্দ বেদান্ত সম্বন্ধে নতুন কিছু বলেন নাই। প্রায় িনহাজার বছর 
পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ব্যবহারিক জীবনে যে প্রয়োগ 
কৌশল দেখাইয়াছেন তাহাতেই "বাঁস্মত হইতে হয় । তাহার প্রয়োগ পদ্ধাত গুরু 
ভছেদের কেউ কেউ এমন কি শ্রীম পর্যন্ত অনুধাবন কাঁরতে পারেন নাই । সুতরাং 
আমাদের মতন ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে ইহার তাৎপর্য বোঝা যে দুঃসাধ্য বাপার তা 
সহজেই অনমেয়। যাহা হউক “স্বশ্পমপ্যস্য ধর্মস্য ভ্রায়তে মহতো ভয়াং”_-এই 
1বরাটের অন্পও পালন কারতে পারলে মহান ভয় হইতে রক্ষা পাইব। ক্ষুদ্রকীট 
হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলের ভিতর একই রক্ধ বরাজমান ॥। তফাৎ শুধু বিকাশের 
তারতম্যে ; ঈশ্বরের মধ্যেই চরম গবকাশ । আমাদের লক্ষ্য বিকাশের সেই চরমে 
পৌঁছানো । তান সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও অকপটে স্বীকার কাঁরয়াছেন যে 
আদর্শ সন্যাসী অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া শক । এবং আরও বাঁলয়াছেন 
যে যার নিজের ক্ষেত্রে বড়। আপেলের সঙ্গে ওকের তুলনা কাঁরতে নষেধ 
কাঁরয়াছেন। 
ভোগসর্বস্ব জীবনকে বরণ করার জন্যই আমাদের যত দুঃখ । প্রাচীন ভারতের 
এবং বর্তমানের অবস্থা সম্বন্ধে কাব বাঁলতেছেন-_ 
বস্তুভারহনন মন সর্ব জলে স্থলে 
পারব্যাপ্ত কার দিত উদার কল্যাণ, 
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান 
পাঁশত আত্মীয়রূপে । 
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আ'জ তাহা নাশি 
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি, 
তাঁত যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর 
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর | 
এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে শ্রাণ পাইবার জনো তান বাঁলতেছেন, প্রাচীন ও নবীন 
যুগের যাহাঁকছু ভাল তাহার সমন্বয় ঘটাইতে । এই প্রকারে সাক উন্নাত সম্ভব । 
স্বামীজী তাই প্রাচ্যের আধ্যাত্মকতা ও পাশ্চাত্যের প্রান্ত বিদ্যার মিলন ঘটাইভে 
দ্বধধা বোধ করেন নাই। যে কোন ব্যান্ত বা জাঁতকে বড় হইতে গেলে 'তিনাঁট 
?জাঁনসের একান্ত প্রয়োজন-- 
(1) 0018৮100107. 0£ 0) [0ড/০:5 0: $090010655. 
(2) £১92০ 01 7981055 2170. 90051010102. 
(3) [72170177521] ড1)0 215 তন €0109 £0090. ৪10 ৫0 £০০৫. 
1তনি রাজনশীতাঁবদ্‌দের হধাশয়ার কাঁরয়া বাঁলয়াছেন-_10০ 170 ঘসে 0০ 1690 
5০0]: 0020120, 000 90:56 01701.) 010081100210198, 001 1620116 1১95 
০010] 11817) ৪. £:62 91710 1 005 ৪০০৩ ০0116. তান বাঁলয়াছেন- উত্তম 
সেবকই শ্রেষ্ঠ নেতা । সরদার হতে গেলে 'শরদার হতে হবে । নজরুলের কণ্ঠেও 
এর প্রাতিধ্ধীন শোনা যায়__ 
সন্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে 
এই ধরণীর তরণনর হাল রবে তাহাদের বশে । 
জওহরলাল নেহরু 41015০0াগ ০0৫ [17018 তে স্বামীজশী সম্বন্ধে বলেছেন-_ 
[২০90060. 1) 0০ 0850 2100. 001] 06 1106 17 [1931915 1)2110969 ৬1521521)001709 
৮25 520 10000121010 11 1015 21901028013 00 11075 [01012009, 8170 25 ৪. 1017790 ০01 
70010866০ ৮০০০০) 0179 7950 06177019. 0100 176 0025210. "তান ছলেন এক 
ণবরাট কর্মবীর । প্রত্যেক ব্যাস্ত বা জাতির একটি আদর্শ থাকে | কর্মের সোপানে ভড 
কারয়া আমরা আদর্শে আরোহণ কাঁরব । এ আদর্শই আমাদের জীবনের গবাক্ষপথে 
প্রাতফাঁলত ও প্রত্যাবার্তিত হইয়া সরল বা বরুরেখায় চলে । যেকোন কাপুরুষ 
জীবনে কোন এক মুহূর্তে এক দুঃসাহাঁসক কাজ কাঁরতে পারে কিন্তু উহা তাহার 
সামীগ্রক জীবনের পাঁরচায়ক নহে । প্রাতাঁদনের কর্মই চারন্র নামক বস্তুতে পাঁরণত 
হয় । তান কাজকে এত শ্রদ্ধার চক্ষে দৌখতেন তাহা ভাবা যায় না। তান বলিয়াছেন 
যে এক ছাঁলম তামা ভালভাবে সা'ঈজতে পারে সে ধ্যানও কাঁরতে পারে । হাজার 
তাঁত্বক অপেক্ষা একজন কম্কে উধের্ব স্থান 'দযাহেন। রামঠাকুর বলতেন, 
“বকাউল্লা, শোনাউল্লা দেখলাম ; কাঁরমউল্লা দেখলাম না ।” 
শ্রেয়কে গ্রহণ কাঁরয়া প্রেয়কে বন কাঁরতে হইবে । তিন বাঁলতেন, “মরতে যখন 
হবে মরচে পড়ে মরাব কেন, খেটে খেটে মর । আম দেখে শান্ত পাই |» একটা সৎ 
উদ্দেশ্যে প্রাণত্যাগ বরং বরণীম্ন ৷ 'তাঁন বলেছেন-_ 


৩৭৮ স্মরণে মননে 'বষেকানন্দ 


“কেন প্রশ্নে নাই কোনো আঁধকার, 
কাজ কর, করে মর, এই হয় সার । 
“ন হি কল্যাণকৃং কাশ্চদ্দুগাতং তাত গচ্ছাত--কল্যাণকারী কখনও বিপদগ্রস্ত 
হন না। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্যানত হয়েছে--আত্মনো মোক্ষার্থং জর্গাদ্ধতায় চ-_ 
জগতের 'হত সাধন কাঁরয়া মুক্তলাভ কর । প্রহ্যাদ বলেছেন-_ 
প্রায়েন দেবমুনয়ঃ স্বাবম্যীন্তকামাঃ | 
মৌনং চরান্তি াবজনে ন পরাথশীনম্ঠা | 
প্রায়ই দেখা ষয় মুনিরা জের মান্তর জন্য নরজন পব্তে ঘুরিয়া বেড়ায় । 
লোক সংগ্রহার্থে কাজ করেন না। তাই তান তুলসীদাসের একাঁট দোহা উল্লেখ 
করেছেন-__ 
তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হাসে তুম রো । 
এই গস করাঁন কর চলো ক তুম হাসে জগরো। 
যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়-_ 
প্রথম যোদন তুমি এসোঁছলে ভবে 
তুম মাত্র কে*দৌছলে হেসোছলে সবে । 
এমন জীবন হবে কাঁরতে গঠন 
মরণে হাসবে তুম কাঁদবে ভুবন । 
এই রকম একাঁটি জশবন ক কাম্য নয় । তান বাঁলয়াছেন, শতকরা ৯০ জন 
জণবন্মৃত । যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন__চ:90276, 01010151085, 62001115200. 06- 
£০0108. 006 10110551756 21002] 10. 10901761089] 70150151019, আহার, শনদ্রা 
আর মৈথুন সর্বস্ব জীবন । তোমাদের ভিতরে চ1ভাস 55008052000 [0165 [1,0৮2 
ণবরাজ করুক । িনন্কমাঁ ও অলসাঁদগের প্রাত ভীষণ রূঢ্ু ছিলেন । দ্বৈতবাদ, শবাঁশম্টা- 
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ ধর্মসাধনার 'তনাঁট স্তর মাত্র । আর “তত্বমীস” বা অহং ব্রান্ধাঘ্ই 
হচ্ছে উপলাষ্ধর শেষ কথা । উপানষদ কিন্তু বাস্তবকে কখনই অস্বীকার করে নাই । 
বরং বাস্তবকে স্বীকার কারয়াই সে অসীমের সন্ধানে গিয়াছে । তাই তৌত্তরায় 
উপানষদে পাই “অন্নং ব্রম্মোত ব্জনাৎ”__অনই ব্রহ্ধ। ব্মে ত্বগু বুঝলেন প্রাণ, মন, 
বজ্ঞান অথাৎ যান্ত ও আনন্দ- এরাও ব্রক্ম। কারণ জীবগণ উহাদের সাহায্যেই 
জন্মায় । উহাদের প্রভাবে বার্ধত হইতে থাকে এবং পারশেষে উত্ত 'জানসে প্রবেশ 
করে। ছান্দোগ্য উপাীনষদে-উপলাব্ধর পরিসমাপ্তি ঘাঁটতেছে “এতং আত্মামিদং 
সব্ধং তৎ সত্যংস আত্মা তত্বমীস ম্বেতকেতো”»” এই যে সক্ষমতম বস্তু, ইহাই সমস্ত 
জগতের আত্মা । তিনিই সত্য, ?তাঁনই আত্মা । তুমিই তিনি। এইখানেই 'বাভন্ন 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বামীজীর পার্থক্য । বৈষ্ণবগণ বলেন, উপাস্য ও উপাসকের 
মধ্যে কখনো পাঁরপূর্ণ অভেদ হতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বলেন, পারমাত্মক 
দণ্টতে জীব ও ব্রন্ধে কোন ভেদ নাই । হনুমানকে রাম জিজ্ঞাসা করলেন, “হনুমান, 
তুমি দিরূপে আমায় দেখ ৮ হনুমান বললেন, যখন দেহব্দাম্ধ থাকে তখন দোঁখ, 


বিবেকানন্দ ও নব বেদান্ত ৩৭৯ 


তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পূর্ণ আম অংশ! তু যখন তন্কজ্ঞান হয় তখন দৌখ 
তুম যা আমও তা। সতরাং দেখা যাইতেছে দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান কেবল উপলাঁত্ধর 
স্তর মাত্র । দ্বৈতাৎ ভয়ম অদ্বৈতাৎ অভয়মৃদুই বোধেই ভয়। তুমি আর আম 
যখন এক তখন আর কোন ভয় নাই। তাই ঠাকুর রামকুফদেব তগ্বৈতজ্ঞান আঁচলে 
রাখয়া সংসার কাঁরতে 'নদেশ 'দিয়েছেন। 
আমাদের দুঃখ কম্টের কাবণ আমরা স্ব স্ব রূপকে ভূলয়া 'গিয়াছি। “নাভ 
কমলমে হ্যায় কস্তুরী ক্যায়াসে ভরম মিটে পশুকা রে। বিনা সংগুরু নর য়্যাসাহ 
য়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে।' হারিণের না'ভতে কস্তুরী রয়েছে কিন্তু বৃথাই 
তার উৎসের সম্ধান করছে । যাক্ঞবচ্কোর নিকট মৈত্রেয়শর জিজ্ঞাসা-যেনাহং নামৃতা 
স্যাম িমহং তেন কুষমি--যার দ্বারা অমৃতত্বলাভ হইবে না তা দিয়া আমার ক 
হবে ১ বাইবেলেও এর প্রাতধ্ান শোনা যায়--৬51)9ট টে0ঠিড 95 1 এ 8৪2) 
0০ ৬0110 006 1096 ০00 0৬11) 500]? উত্তরে যাজ্ঞবজ্ক্য বাঁলয়াছ্েন, সংসারে যা 
কিছ আমাদের 'প্রয় তা আত্মার জনাই। আত্মনস্ত কামায় সর্বং 'প্রিয়ং ভবাঁত । 
স্বামীজী ছিলেন বেদান্তের আকাশে ভাম্বর জ্যোতিচ্ক, মধ্যাহ্ন গগনের সষ+। 
আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পাার্ণমার চাঁদ । তাই কাঁবর লেখনীতে ধ্ৰবানত বেদান্তের 
মর্মবাণী-- “চিত্ত যেথা ভয় শুনা, উচ্চ যেথা শির”--কবিতায় কাঁবর উদাত্ত আহ্বানের 
সামল হয়ে আমরাও বাঁল-_ 
মার আভষেকে এস এস ত্বরা 
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা 
সবার পরশে পাঁবন্র করা তীর্থনীরে 
আজ ভারতের মহামানবের সাগরতীরে 
ভারতের স্থলে 'বশ্বের মহামানবের সাগর তাঁরই হইবে আমাদের আহবান । যখন৷ 
সাঁতযিই এই বাণী বাস্তবে পাঁরণত হইবে সেহীদন সার্থক হবে খাঁষর প্রশীস্ত-_ 
ও মধুবাতা ধতায়তে, মধূুক্ষরন্তি সন্ধবঃ। 
মাধবীননও সন্তোষধী, মধুনন্তম উতোষসো 
মধ্বৎ পার্থবং রজঃ মধু দৌরস্তু নঃ তা । 
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধূমান অস্ত সূষ। 
মাধবীগর্বো ভবন্তু নঃ। ও মধু, গু মধু, গু মধু। 
সবই মধুময় হয়ে উঠবে ! 


স্যামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ 





আময়কুমার মজনমদার 


সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; জগৎ মিথ্যা ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত । 
“নেহ নানাস্ত ফিন”-ব্রদ্ধে কিছুমাত্র নানাত্ব নাই । ব্রক্ধ স্বগত ভেদ, স্বজাতীয় 
ভেদ ও বিজাতীয় ভেদরহিত। “একমেবাদ্বিতীয়ম-”- ব্রক্ম এক ও আদ্বতীয় ৷ যেহেতু 
বহ্ধ সবপ্রকার ভেদরহিত, সেইজন্য শুদ্ধ “এক” হইতে “বহ”-র আ'বিভবি ঘাঁটিতে 
পারে না। অথচ আমরা চারাদকে বহর আঁস্তত্ব দোখতে পাই । জড়জগৎ, প্রাণ, মন, 
হীন্দ্রয়, দেশ, কাল প্রন্ভীতি বহৃত্বের নিদর্শন । যাহা ঘাঁটিতে পারে না তাহা ঘাঁটয়াছে 
ইহাই মায়া ৷ জগৎকে মিথ্যা বাঁলয়া আভাহত করার তাপর্য হইল ইহা সদসদাবলক্ষণ ; 
অর্থাৎ জগং সংও নহে, অসংও নহে । সৎ বাঁলতে বুঝ যাহার নিষেধ হয় না, যাহা 
বাঁধত হয় না, যেমন চৈতন্য বা বক্ষ বা আত্মা। অসৎ বা অলীক বালতে বুঝ যাহার 
ধারণা করা অসম্ভব, যাহার আঁবভবি ঘাঁটিতে পারে না- যেমন বন্ধ্যাপুন্র, আকাশ- 
কুস্ম ইত্যাঁদ । জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ বস্তু নহে, কারণ জগত দোঁখতে 
পাইতোঁছ, জগতে আমরা বাস কাঁর, দেশ-কাল-কার্ধকারণ সম্বন্ধের মাধ্যমে আমাদের 
জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় । অথচ বন্ধ্যাপুত্র এবং আকাশকুস্মম কেহ কখনও দেখে নাই। 
আবার রক্ধানুভাতি হইলে জগৎ সম্বন্ধে পৃথক কোন জ্ঞান থাকে না; জগদজ্ঞান 
বাঁধত হয়। তখন ব্রদ্ধও আছেন, বাড়ীঘর, গাছপালা, পাহাড়পর্বতও আছে এইরূপ 
বোধ হয় না। “সর্বং খাঞ্বদং ব্র্ষ”+ সবাঁকছুই বদ্ধ এইরূপ অনুভূত হয় । এই 
কারণেই জগতকে “মায়া” বলা হইয়াছে । ব্রহ্ধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগতজ্ঞান ?াবলুগ্ত হইয়া 
যায়। ব্রদ্ধের ন্যায় জগং সং বস্তু নহে ; আবার বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় জগৎ অসৎ বা 
এলনক নহে । এই জনাই জগৎকে মায়া বলা হইয়াছে । 'সিদসদ্ভ্যামীনবচনীয়া মায়া? । 
মায়া আনিবাচ্যা । ইহাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আসল কথা, জগৎকে ব্রন্ধ 
হইতে পৃথক বস্তুরুপে দৌখলে তাহা হইবে ভ্রান্তদ্যান্ট। ব্রদ্ধের আঁস্তিত্বেই জগতের 
আস্তিত্ব ; জগতের পৃথক কোন সত্তা নাই। 
স্বামী ববেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের ম.ল-ীসম্ধান্ত গ্রহণ কাঁরয়াছেন ; কিন্তু মায়া 
সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারা অনুধাবনযোগ্য | স্বামীজশীর মতে, মায়া কোন তত্ব 
নহে, ইহা কতকগুলি ঘটনার বিবৃতি । সেই ঘটনাগুঁল ক ? প্রথমতঃ, মানুষের 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । প্রকাতির অসামান্য শান্তুর সামনে মানূষ তাহার অসহায় অবস্থার 
সম্বন্ধে সচেতন হয় । মানুষের জ্ঞান আপোঁক্ষক ; তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং 
সে সীমত্র ক্ষমতার দ্বারা অনন্ত সত্যকে উপলাঁব্ধ কাঁরতে পারে না। আবার মৃত্যু যে 
অবশ্যম্ভাবী তাহা আমরা জান, তবুও জীবনের প্রীত আমাদের আকর্ষণ 'িছহমান্র 
-কম নয়। যাঁধান্ঠরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছল ঃ “জগতে সবাপেক্ষা আশ্চর্য 'জানস 


স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ ৩৮১, 


1 ?” 'তাঁন উত্তর কাঁরয়াছিলেন ঃ প্রত্যহ কিছু কিছু লোকের মৃত্যু হইতেছে তবুও 
মানুষ এমনভাবে কার্ধ করিয়া থাকে যেন তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না'__ ইহাই 
মায়া । আর একট উদাহরণ নেওয়া যাইতে পারে । আমরা দোঁখতে পাই যে, অপরের 
কল্যাণ কারতে গেলে অনেক সময়ে অকল্যাণকর বা অসৎকর্মের মাধ্যমে তাহা কাঁরতে 
হয়। পশুজীবন ডীদ্ভদ্‌্জীবনের উপর িভর করে; মানুষ পশুর উপর নিভর 
কাঁরয়া বাঁচে । আবার মানুষ মানুষের উপর ানভ'র কাঁরয়াও বাঁচে ; সবল দুর্বলকে 
দলন ও শোষণ কাঁরয়া বাঁচে । ইহাকেই বলে মায়া । সতের আ'বিভবি সর্বদা সতের 
মাধ্যমে হয় না কেন? অসতের মাধ্যমে সংকে পাইতে হয়-- ইহাই মায়ার প্রকাশ । 
আমরা অবশ্য 'ব*বাস কাঁর গববর্তনের ধারা অনুসরণ কাঁরয়া অসং ও অমঙ্গল ধরে 
ধীরে দূরীভূত হইবে এবং সৎ ও মঙ্গলই পাঁরশেষে জয়ী হইবে । কিন্তু অমঙ্গল ও অসৎ 
আদৌ থাকবে কেন ? কেনই-ব্য অসতের মাধ্যমে সং-এর আ'বিভাব হইবে 2 এই 
প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই । ইহাই মায়া । এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখতে হইবে যে. 
কেবল সৎ বা কেবল অসৎ বাঁলয়া জগতে ছুই নাই । যে আগুনে আমার প্রাতি- 
বেশীর ঘর পাঁড়য়া গেল সেই আগুনেই অন্বব্যঞ্জন রা কাঁরয়া আম আতাথকে 
খাওয়াইতে পার । কাজেই আগুন 'ীনজে ভাল বা মন্দ কিছুই ময় । মানুষ যে-ভাবে 
আগুনের ব্যবহার কাঁরবে, সেইভাবেই সে আগুনকে ভাল বা মন্দ বাঁলয়া বিচার 
কাঁরবে। 

/ দেখা যাইতেছে, স্বামী গববেকানন্দের মতে মায়া বাঁলতে কতকগহীল ঘটনাকে 
বুঝায়, যাহা আমরা অস্বীকার কাঁরতে পার না, অথচ যাহার কারণ অনুসন্ধান 
করতে গগয়া ব্যর্থ হই । 'িববেকানন্দের মতে, ইহলোককে বজন কারয়া কেবল 
পরলোকেই ঈমশ্বরলাভ হইবে ইহা বেদান্তের শিক্ষা নহে। তহার মতে, বেদান্ভ 
জগৎকে অস্বীকার করে নাই ; জগৎকে ভাগবত-সত্তায় উন্নত কাঁরয়াছে ॥ এই প্রসঙ্গে 
ঈশোপাঁনষদের মন্দ “ঈশাবাস্যামদং সবম- ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছু আচ্ছাদত 
দোঁখতে হইবে-_ইহা স্মরণীয় । সবন্র ঈশ্বরদর্শন বলিতে অমঙ্গল ও মৃত্যুকে বাদ 
গয়া ঈশ্বরদর্শন বুঝায় না। “যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ”-_অমৃতত্ব ও মৃত্যু একই 
সত্তার দুই দিক । সেইজন্য জীবনের সুন্দর, শোভন প্রকাশের মধ্যে যেমন ঈশ্বরকে 
উপলাখ্ধ কাঁরতে হইবে, তেমনই ক্ষয়, ক্ষতি, দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্যে একই ঈশ্বরকে 
অনুভব কাঁরতে হইবে । নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে সাধনার পথে বপন মনে কাঁরয়া বর্জন 
কাঁরলে চালবে না । স্ত্রী ও পুত্রের মধ্যেও ঈশবরকে প্রত্যক্ষ কাঁরতে হইবে । মানুষের 
অর্থ, সম্পাত্ত, বিল।সের সামগ্রী থাকুক ক্ষত নাই ; কেবল এইসকল বস্তুর আঁধকারাী 
আম নই, এই সমুদয় ঈশ্বরের- এইভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে ) 

বরহ্ধকে সাঁচ্চদানন্দস্বর্প বলা হইয়াছে । সৎ, চিৎ ও আনন্দ বর্ষের তিনাট গুণ 
নহে; এই তিনাট ব্রদ্ধের স্বর্‌্প । পঁথবীতে যাহা ীকছু দৌখতোছি, তাহা আনন্দ 
হইতে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে, আনন্দেই বিধৃত হইয়া আছে ; আবার'আনন্দেই 'ীবলীন 
হইয়া যাইবে। মান.ষ যখন সর্ব ভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, তখনই সে মুস্ত হয়। 


৩৮২ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


এখানে মনে রাখতে হইবে যে, মুন্ত কোন প্রাপ্য বস্তু নহে। প্রত্যেক মানুষই 
স্বভাবতঃই মুক্ত ; কাজেই সে নৃতন কাঁরয়া ম্যীন্তলাভ করে না। আঁবদ্যা বা 
অজ্ঞসনের অন্ধক।রে মানুষ তাহার মৃক্তস্বরূপ সত্তার পারচয় পায় নাই। অজ্ঞানের 
আবরণ সাঁরয়া গেলেই প্রতীতি হয় বে মানুষ নিতাশুদ্ধবুদ্ধমু্ত স্বভাব । 

উপপীনষদে দীনগণ ও সগুণ এই দ:প্রকার ব্রদ্ধের উল্লেখ আছে । শঙকরাচাষের 
সতে, নির্ণ ব্রদ্ধই একমান্র সত্য । সগদ্ণ রক্ধ বা ঈশ্বর মায়োপাঁহত চৈতন্য । কাজই 
ঈশবর পারমার্থক দৃন্টিতে সত্য নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, পারমার্থক দৃষ্টিতে যাঁদ 
নিগ্ণ ব্রদ্ধই একমাত্র সত্য হন, তাহা হইলে মায়ার স্থান কোথায় ঃ মায়ার সাহায্যে 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রাতপন্ন হইয়াছে । অতএব ব্রহ্ধ এবং মায়া এই দুইটি পদার্থকে শেষ 
পর্ন্ত স্বীকার কাঁরতে হয় । যাঁদ বলা বায় মায়ার পারমাঁর৫থক সত্তা নাই, মায়াও 
“মথ্যা বা তুচ্ছা, তাহা হইলে প্রকারান্তরে জগতের পারমার্থক সত্তা স্বীকৃত হইয়া 
পড়ে। অদ্বৈতবাদী এই আপাঁত্তর উত্তরে বলেন, বদ্ধ আঁধম্ঠানসত্তা ; যুগপৎ জগৎ 
ও মায়া সেখানে বাধিত হইয়া থাকে । জগৎ ও মায়া ভাব ও অভাবের ন্যায় পরস্পর- 
ণবরোধন পদার্থ নয় । সেইজন্য জগৎ ও মায়া যুগপৎ ব্রদ্ধে নাঁষদ্ধ হইতে পারে । 

স্বামা গববেকানন্দের মতে, োানগ্ণ বক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর । সগুণ রক্ধ ও নগুণ 
ব্রদ্ধের পার্থক্য এই যে সগ্ণ বর্গের প্রকাশ মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে, নগুণ রক্ষের 
প্রকাশ দেবদৃত, মানুষ, পশহুপক্ষী প্রভ্ভীত সকলের মধ্যে । অবশ্য নিগ,ণ ব্রহ্ম নঃশেষে 
কোন প্রাণশর মধ্যে প্রকাশিত হন না। 1নগুণ রদ্ধ সগুণ বন্ধের মধ্যে, জগতের সকল 
সম্ভার মধ্যে প্রকাঁশত অথচ নগুণ ব্র্ধ অনন্ত এবং অস্টম সত্তা । সেইজন্য ইহা 
কোন সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে োানঃশেষ হইতে পারে না। বিবেকানন্দ ঈশবর ও 
বরদ্ধকে আভন্নরূপে দেখিয়াছেন । এই ঈশ্বরকে সবপ্রথমে আমার নিজের অন্তরের 
মধ্যে উপলব্ধি করতে হইবে । এই উপলাধ্ধ ঘাঁটলে পরে আমার সবনি:ভীতির বোধ 
আসবে । আম তখন আমার পাঁরবারের সকলের মধ্যে, আমার সমাজের মধ্যে, 
কণট পতঙ্গ, লতাগুল্মের মধ্যে ঈশ্বরকে সমানভাবে প্রত্যক্ষ কারব। বিবেকানন্দ 
বাঁলয়াছেন, যাঁদও ঈশ্বর সবর পাঁরব্যাপ্ত, তথাপি মানুষের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ 
সবাপেক্ষা বেশী । 

সর্বভূতে ব্রপ্ষসন্তার অনুভব অদ্বৈতবাদের চরম লক্ষ্য । জগৎ ব্র্ধময়, সকণ প্রাণীতে 
বুদ্ধ অনুস্যত আছেন এই উপলাঁত্ধর কথা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শাঁনলেন স্বামী 
এববেকানন্দ । শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী £ “তাঁকে সর্বভুতে দেখতে লাগলুম । বেলপাতা 
তুলতে গেলুম পোঁদন। পাতা ছ ড়তে গিয়ে খাঁনকটা আঁস উঠে এল । দেখলুম গাছ 
চেতনাময় । নে কম্ট হল ॥ ফুল তুলতে 'গয়ে দৌখ, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন 
সম্মুখে বিরাট-পজা হয়ে গেছে--বিরাটের মাথায় ফলের তোড়া । আর ফ?ল তোলা 
হল না।-.'দশভৃজা, ষড়ভুজা, চতুভূ'জা, দ্বিভুজা, আরো ছোট করে একখণ্ড নড়তে 
ঈশবরকে এনে ফেলোছি-_-শালগ্রাম শিলা । তার পরে সমস্ত প্রতীকের বাইরে চলে 
গগয়োছ । সাকার ভূমি থেকে 'নরাকারে চলে গোঁছ। ?কন্তু তুমি (কেশব ) কি 


স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ ৩৮৩ 


ভেবেছ গনরাকারেই থেমোছি 2 'নরাকার থেকে আবার সাকারে ফরে এসোঁছ । প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের মুখচ্ছাবি প্রত্যক্ষ করোছ । নরাকারে 'নরাকার”। 

স্বামী গববেকানন্দ তাঁহার আচার্যদেবের নিকট হইতে সর্ভূতে ভগবৎসত্তার 
অনভূতির প্রকৃত পাঁরচয় পাইলেন । শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাঁদগণ জগতের ব্রৈকালিক 
শনষেধ স্বীকার কাঁরয়াছেন, অথাৎ দৃশ্যমান জগং কোনাঁদন ছিল না, এখনও নাই, 
কোনাঁদনই ভাবষ্যতে এইর্প জগৎ থাকবে না । তত্বত ব্রহ্মই যখন একমাত্র সত্য, তখন 
জগতের আ'বভাবের অবকাশ কোথায় ঃ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রুতির দুই?ট মহাবাক্যকে 
একত্র কারগনা লইয়াছেন ৷ তাঁহার মতে “একমেবাদ্বতীয়ং বন্ধ প্র্ধ এক ও আঁদ্বতীয়? 
এবং “সর্বং খাঁজ্বদং ব্রহ্ম'”--এ সমস্তই ব্রহ্ষ” এই দুইটি বাক্য পাঁরপূরক । একটিকে 
ত্যাগ কাঁরিয়া অপরের তাৎপব গ্রহণ করা যায় না। 

স্বাঁমজীর মতে ঈশ্বর জীব ও জগৎ রূপে আমাদের সম্মূখে প্রকাণশত হইয়াছেন ! 

1শবজ্ঞানে জীবের সেবা কাঁরতে কাঁরতে মানুষ গনজেই গানজেকে সাঁচ্চদানন্দময়ের অংশ 
এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধম-স্তস্বভাব বাঁলয়া অনুভব কাঁরতে পাবে । বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা 
প্রসঙ্গে শ্রীরামকুষ্ণ একাঁদন বাঁলয়াছলেন, 'তিনাট 'বষয়ে যত্বুবান থাঁকতে--এই ধর্ম 
উপদেশ দিয়াছেন, “নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষব পৃজন+। “জীবে দয়া” অর্থাং 
কৃষ্ণেরই জগৎসংসার এই কথা হৃদয়ে ধারণ কাঁরয়া সর্বজাঁবে দয়া প্রকাশ কাঁরবে। 
“সর্বজশবে দয়া” এই কথা উচ্চারণ কাঁরয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধস্থ হইয়া পাঁড়লেন। 
কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য দশায় উপাঁস্থত হইয়া তানি বাঁলতে লাগলেন £ “কাঁটানুকীট 
তুই জবকে দয়া করাঁব £ দয়া করবার তুই কে ? না, না, জীবে দয়া নয়, ?শবজ্ানে 
জীবের সেবা” । 

ভাবাবষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই কথা অনেকেই সোঁদন শানয়াছিলেন, কিন্তু 
ইহার সুগভীর তাৎপর্য স্বামী গববেকানন্দ যেমন উপলাব্ধ কাঁরয়াছলেন এমন আর 
কেহ করেন নাই । স্বামীজণশী উপলাব্ব কাঁরলেন যে, যে বেদান্তকে এতকাল লোকে 
শুভ্ক, কঠোর, হৃদয়হীন বাঁলয়া মনে কারত শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা সরস ও মধুর কাঁররা 
প্রকাশ কাঁরলেন ; জ্ঞান ও ভান্তর এক অপূর্ব সমন্বয়ের পথ দেখাইলেন । গীতায় 
শ্রীভগবান বাঁললেন,__ 

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মীন 
ঈক্ষতেষ্টযোগযন্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬।২৯ 
যোশযুস্ত ব্যাস্ত সবন্ত সমদশা হইয়া আত্মাকে সর্বভূতস্থ এবং সর্বভূতকে আত্মস্থ 
দেখেন । আবার, 
সর্বভূতীস্থতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থতঃ । 
সর্বথা বর্তমানোহাপ স যোগী মায় বর্ততে ॥ ৬1৩১ 

যান সর্বভূতস্থ আমাকে অভেদজ্ঞানে ভজন করেন, সেই যোগী সর্নভূতের সাহত 
সংস্্ব রাখলেও আমাতেই থাকেন অথাৎ সমস্ত ভূতের সাঁহত সম্ব্ধকে.আমার সহিত 
সম্বন্ধ জ্ঞান করেন । “সর্বথা বর্তমানোহাপ? এই বাক্যাংশ তাৎপর্যপূর্ণ “সর্ব প্রকারে 


৩৮৪ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সর্বভতের সাহত সম্বন্ধ রাখলেও” সর্বভুতর আঁস্তত্ব অস্বাকার করা হইতেছে 
না। বলা হইতেছে, সর্বভৃতের সহিত সম্বন্ধ রাঁখয়াও সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন এই 
একত্ববুদ্ধ অবলম্বন কাঁরতে হইবে । 7 

এই একত্বব্দ্ধ উপলাব্ধর 'িবষয়। 'িচার-বতকেরি সাহায্যে একত্ববদ্ধর 
সম্ভাব্যতা এবং যৌক্তিকতা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত সকল প্রাণীর সাঁহত 'িনজের 
আত্মার তথা ঈশবরের আঁভন্নতা অনুভবগম্য | স্বামীজণর অদ্বয়বুদ্ধ গীতার উপরোক্ত 
সত্যের উপর প্রাতভ্ঠিত। ইহা কত গভনর এবং ব্যাপক ছিল তাহা প্রণধানযোগ্য ৷ 
শহতবাদণ? সম্পাদক পাঁণ্ডত সখারাম গণেশ দেউস্করকে স্বামণ গববেকানন্দ একদন 
বাঁলয়াশছলেন £ “মহাশয়, যতদিন আমার জন্মভূমির একট কুকুর পর্যন্ত অভুষ্ত থাঁকবে 
ততাঁদন তাহাকে আহার প্রদানই ধর্ম । ইহা ছাড়া আৰ যা কিছু অধম | দেশবাসীকে 
ডাশকয়া বাঁলয়াছেন £ “একমান্র দেবতা-আমার স্বজাত ; সবন্্ই তাহার হস্ত, 
সর্বন্রই তাহার জাগ্রত কণ' সকল ব্যাঁপয়া আছেন তান। তোমরা কোন 'িচ্ফলা 
দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুঁদদকে যে দেবতা 
দোঁখতোঁছ, সেই 'িরার্টের উপাসনা কাঁরতে পাঁরতেছ না । "এই সব মানুষ, এই সব 
পশু, ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসগণই তোমার প্রথম উপাস্য”। 

মানুষ ভগবানের অংশ, এই কথা শ্রীততে আমরা ডীল্লাখত দোঁখয়া?ছ। 
ববেকানন্দ আরও গভীরে প্রবেশ কাঁরলেন, পশুর মধ্যেও ঈশবর আছেন, এই কথা 
উপলাব্ধ করলেন । স্বামীজী আক্ষেপ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন £ “যারা জাতের মেরুদণ্ড, 
যাদের পারশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর মুদ্দফরাস একাঁদন কাজ বন্ধ করলে শহরে 
হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে 
এমন কেউ নাই রে 1-"এরা না উঠলে মা জাগবেন না, আমরা এদের অন্নবদ্ত্রের 
সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর 1ক হইল ? দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে 
দে, আম 'দব্য চক্ষে দেখাঁছ এদের ও আমার 'ভতরে একই ব্রহ্ধ একই শান্ত রয়েছেন, 
কেবল গাবকাশের তারতম্য মান্র। সবাঙ্গে রন্তুসণ্ণার না হলে, কোনও দেশ কোনকালে 
কোথাও উঠেছে দেখোছস্‌ £ একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও এ দেহ. 
1দয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না, ইহা 1নীশ্চত জানাব” । 

বেদান্তের আদর্শ নিজের কর্মজীবনে প্রাতীষ্ঠত কাঁরয়া স্বামী 1ববেকানন্দ 
দেশবাসীকে আহ্বান কাঁরয়া বাঁলয়াছলেন £ “শতাব্দীর পর শতাব্দী ধাঁরয়া উচ্চ- 
বর্ণের মানুষেরা যাহাঁদগকে চলমান *মশান' বাঁলয়া ঘৃণায় দূরে পাঁরহার কাঁরয়াছে 
তাহারা 'আমার ভাই* আমার রক্ত” । সেবাধর্ম বর্তমান যুগে একমাত্র আদর্শ ধর্ম”? | 

তত্বের ?দক 'দধা প্রশ্ন হইতে পারে, সাঁচ্চদানন্দ ব্রহ্ধ সকল মানুষ, ইতর প্র।ণী, 
লতাগুজ্ম, কীটপতঙ্গের সাহত যাঁদ আঁভন্ন হন তবে জগ্গতে অমঙ্গল, বৈষম্য, দখ- 
দাঁরদ্র্য আদৌ থাকে কেন £ যে আত নরন্ন, পদদাঁলত "নিম্নবর্ণের মানুষকে স্বামীজী 
উদ্ধারের চেষ্টা কাঁরয়াছলেন ঈশ্বর তাহাদিগকে আদৌ সৃষ্টি কারলেন কেন? 
শংকরাচার্য এই প্রসঙ্গে বালয়াছেন £ “ঈশ্বরঃ পর্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ” অথাৎ ঈশবরকে 


গববেকানন্দ ও নব বেদান্ত ৩৮ 


মেঘের মত নিরপেক্ষ বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে হইবে । মেঘ যেমন পাশাপাশি দুইটি 
ক্ষেতে সমানভাবে জলবর্ধষণ করে ঈশবরও তেমাঁন সকল মানুষকে সমান সৃযোগ 
শদয়াছেন। যে চাষী সময় বাঁঝয়া বীজ বপন করে, হলকর্ষণ করে সে উপয্স্ত ফসল 
পায় । আবার যে চাষী উদাসীন, অলস এবং যে সময় মত বীজ বপন করে না তাহার 
ক্ষেত বার জলে ভাঁসয়া যায় । কিন্তু যাহার ক্ষেতে সুন্দর ফলস ফালিল না, সে 
যাঁদ মেঘকে দারশী করে তবে তাহা অসঙ্গত বাঁলয়াই গববোঁচত হয় । ঈশ্বর অনন্ত- 
শীল্তর আধার, কাজেই তাঁহার প্রকাশের ধারা এবং পথও অনন্ত । মানুষ তাহার 
স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে যে পথ অনুসরণ কাঁরবে সেইরূপ ফল পাইবে । পূর্বজন্মের 
কৃতকর্মের দুইটি প্রকাশ দেখা যায়। একাঁট কমের প্রতাক্ষ ফল, অপরাঁট কর্মজাঁনত 
সংস্কার । ফল অর্থে সুখ বা দুঃখ ব্দীঝতে হইবে । সংস্কার বাঁলতে ব্ীঝব কোন 
বশেষ ধরণের কর্মে প্রবীত্ত ৷ * 

স্বামীজী বাঁলয়াছেন ঃ “বেদান্তমতে এই জগৎ কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই 
অমঙ্গলময়-_এইরুপ নহে । আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সমান মূল্য । অথবা 
বলা যাইতে পারে, কোন জানসই-_িছক মঙ্গল বা নিছক অমঙ্গলের আকর নহে । 
যে অশ্নির সাহায্যে আমার শত্রু আমার বাসগৃহ ভস্মশভূত কাঁরয়া ?দতে পারে সেই 
আঁপ্নর সাহায্যে আমার প্রাতিবেশশ আমাকে অন্নব্যঞ্জন রান্না কাঁরয়া খাওয়াইতে 
পাবে । যে প্রদীপেব আলোর সাহায্যে মুদী তাহার দোকান বন্ধ কাঁরয়া সন্ধ্যাবেলা 
রামায়ণ পাঠ করে, সেই প্রদীপের আলো অনুসরণ কাঁরয়া দসুয পরস্ব অপহরণ করে । 
মঙ্গল ও অমঙ্গল পরস্পরের সাঁহত সংলগ্ন হইয়া রাঁহয়াছে” । 

মানুষ নৈরাশ্যবাদী হইয়া পড়ে, তাহার কারণ সে জীবন বাঁলঙতে কেবল 
পণ্টোন্দ্য়াবদ্ধ জীবনকে বাঁঝয়া থাকে । এই জীবন আসলে পশুজীবনের সদশ্য | 
সংকম- কাঁরলেও যাঁদ অমঙ্গলের হাত হইতে অব্যাহতি না পাই তবে আর কম“ কাঁপয়া 
ণক হইবে 2 এইরপে চিন্তা নৈরাশ্যবাদের পাঁরপোষক | স্বামীজী এই জাতীয় 
লোককে আহবান কাঁরয়া বাঁলয়াছেন £ “মানুষ স্বরূপত সাঁচ্চদানন্দ ব্রদ্দের সাহত 
আভন্ন ৷ সে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুন্ত। এই উপলাব্ধ আমার জীবন ও কর্মকে 
পারন্যাপ্ত কাঁরয়া রাখলে আম ব্ীঝতে পারব পাপ ও অমঙ্গল আমাকে স্পশ 
কাঁরতে পারে না । আমরা যতই আঁবামশ্র সুখের সন্ধানে ঘুঁরয়া বেড়াইব ততই 
দুঃখরাঁশি আমাদগকে চাঁপয়া ধরিবে। কাজেই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত মানত, যে সন্ত আনন্দস্বর্প । এই মুক্তি বা আনন্দ হইতেই সকল জীব 
জন্মগ্রহণ কারয়াছে, আনন্দ বা মনীন্ততে সকল জনবন বধৃত হইয়া আছে, পাঁরশেষে 
আবার সেই আনন্দ বা ম্ুন্ততে সকল প্রাণী ীবলীন হইয়া যাইবে” । 

এই জ্ঞান মানুষকে কর্মীবমুখ কাঁরবে না, বরং তাহার কার্যকারণণ শান্ত 
বাড়াইয়া তুলিবে । স্ধবামীীজী তাঁহার “জ্ঞানযোগ”-গ্রন্থে (পৃ ৩২) বাঁলয়াছেন £ 
“ঘটনাচক্ক এইরূপ জাঁনয়া তাতিক্ষা আঁধক হইবে । দুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্য 
আমাঁদগকে সমতা হইতে বিচ্যুত কারতে পারবে না ও ছায়ার পশ্চাদ্ধাবত 

স্ম. ম. গব. /১ম/২৫ 


গ৮৬ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


করাইবে না; সুতরাং সংসার-গাঁত এইর্‌প জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব । দৃজ্টান্ত- 
স্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুষাই দোষশূন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানবস্ 
প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য ?দয়া অগ্রসর হইতে থাকবে ; ডীদ্ভদ- 
দিগেরও গাঁত এর্প | ইহাই কেবল কন্তু সুনাশ্চত-_-এই মহতী নদী সমদদ্রাভমূখে 
প্রবল বেগে প্রবাহত হইতেছে; তৃণ ও পত্রখণ্ডসকল স্রোতে ভাসমান রাহয়াছে এবং 
হয়ত ?বপরণীত দিকে 'ফাঁরয়া আসতে চেম্টা কারতেছে, ?কন্তু এমন সময় আসবে, 
যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই অনন্ত বারাঁধবক্ষে সংকার্ধত হইবে । অতএব জীবন, সমস্ত 
দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ, হাস্য ও ক্রন্দনের সাঁহত যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা ীনীশচত এবং ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ, যখন তুমি, 
আম, জীব, উীদ্ভদ্‌ ও সামান্য জীবণকণা পর্যন্ত, যে যেখানে বর্তমান রাইয়াছে, 
সকলেই সেই অনন্ত জীবন-সমুদ্রে- ম্বান্ত ও ঈশ্বরে আ1সয়া পাঁড়বে”। 

পাশ্চাত্য দার্শীনক 1স্পনোজার সঙ্গে এই 'বষয়ে ববেকানন্দের গচন্তার 'কাণ্িং 
সাদংশ্য দেখা যায়। পারমার্থক দৃষ্টিতে অমঙ্গল ও পাপ বাঁলয়া কিছুই নাই-_-এই 
কথা বাঁলয়াছেন 1স্পনোজা | কেবল জ্ঞানলাভ কাঁরলে অমঙ্গল, দুঃখ কষ্ট প্রসীত 
আর পৃথক সত্তা বাঁলয়া প্রতত হয় না। উদাহরণ স্বরৃপ বলা যায়, অত্যন্ত 
নিকটে যখন একাঁট ফলফুলের বাগান দোৌখ, তখন ঘাস, গাছ, ফুল প্রভাতি 
অনেকসময় অসমান, অসমঞ্জস এবং আঁবন্যস্ত বলিয়া বোধ হয় । 1কন্তু যাঁদ গগনচুদ্বশী 
কোন প্রাসাদের উপর হইতে দর্াম্টপাত কাঁর তাহা হইলে দোঁখব তৃণলতাগুজ্ম, ফল, 
ফুল প্রন্তাত অত্যন্ত সুন্দর সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে একটি সুষম 'বন্যাসের মধ্যে বিরাজ 
কাঁরতেছে । 

সর্ববস্তুতে ব্রহ্ধদর্শন__ইহাই বেদান্তের মুখ্য প্রাতপাদ্য একথা পূর্ধেই বলা 
হইয়াছে । মনকে সবেচ্চি চন্তার দ্বারা পাঁরপূর্ণ করিয়া রাখলে, আত্মতত্ব গুরুর 
কাছে 'নষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করিলে তবেই সাধনার পথ সুগম হইবে । আত্মতত্ব হৃদয়ঙগম 
কাঁরয়া মননের সাহায্যে তাহার প্রত্যেকটি স্তর াবচার কাঁরতে হইবে। সর্বশেষে 
গিবাচারলব্ধ সত্যকে ধ্যানের কোঠায় আঁনয়া দৌখতে হইবে । এই কাজে বারে বারে 
ব্যর্থতা আসবে সত্য, কিন্তু বার্থতাকে জয় কাঁরতে না গ্াাঁরলে মানুষের জীবনের 
গৌরব কোথায় 2 স্বামীজা বাঁলয়াছেন £ “গরুকে কখন 'মথ্যা কথা কাঁহঠে শুনি 
নাই ; 1কন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, মানুষ কখনই হয় না। অতএব বার বার 
অকৃতকার্য হও 'িছ্বমান্র ক্ষীত নাই, সহম্্র সহম্ত্র বার এ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ কর, 
আর যাঁদ সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা ক'রয়া দেখ। সবভূতে 
্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ । যাঁদ সকল বস্তুতে তাহাকে দোৌখতে কৃতকার্য না হও, 
অন্তত, যাহাকে তুম সবাপেক্ষা ভালবাস এমন এক ব্যান্ততে তাঁহাকে দর্শন কারবার 
চেম্টা কর--তারপর তাঁহাকে আর এক ব্যান্ততে দর্শনের চেষ্টা কর। এইর্‌পে তুম 


অগ্রসর হইতে পার” । 
ঈশোপানষৎ ব্রহ্ষের আঁনর্ধচনীয় স্বর্পকে এইভাতব বর্ণনা কারতে চেষ্টা 


বববেকানন্দ ও নব বেদান্ত ৩৮৭ 


কাঁরয়াছেন, 
তদেজাত তন্নৈেজাঁত তদ্দূরে তণ্বান্তকে । 
তদন্তরস্য সর্বসা তু সর্স্যাস্য বাহাতঃ ॥ 
যস্তু সবাঁণ ভূতানি আত্মনোবানূপশ্যাতি । 
সর্বভতেষু চাত্সানং ততোন াবজুগুপ্সতে ॥ 
যাঁদমন্‌ সবাঁ।ণ ভূতানি আত্ম্মৈবাভৃদ্বিজানতঃ | 
তন্ত কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ 
1তান চণ্চল, তান স্থর, তান দূরে, তান নিকটে, তানি এই সকলের ভিতরে, 
আবার তান এই সকলেব বাহরে । খনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, 
আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তান কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যে 
অবস্থায় জ্ঞানণ ব্যান্তর পক্ষে সমুদয় ভূত আত্মদ্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদশখ 
পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বষয় কি থাকে ? 
বজ্ঞান জড়জগতে, মনোজগতে এবং ভীদ্ভদজগতে বহর মধ্যে এক্যের সন্ধান 
কাঁরয়া থাকে । ঘন তরল এবং বায়বীয়-এই তন প্রকার পদার্থের অন্তর্গত 
পরমাণুর স্বরূপ কক ইহাই পদার্থীবজ্ঞানের আলোচ্য 'িষয়। ধর্মও তেমনি 
আধ্যাত্মক জগতের অন্তীর্নীহত এঁক্যের সন্ধান কাঁরতেছে । “বহ্‌ত্বই চরম সত্য”_- 
এই ধারণা অজ্ঞানতাপ্রসৃত । মানুষে মানুষে প্রভেদ, জাতিতে জাতিতে প্রভেদ 
প্রাঁতিভাসক, উহা চরম সত্য নহে । স্বামীজণ বার বার বাঁলয়াছেন £ “যাঁদ তুমি 
গভতরে চাঁলয়া যাও তুঁম এই একত্ব দৌখতে পাইবে-মানুষে মানুষে একত্ব নর 
নারীতে একত্ব, জাতিতে জাঁততৈ একত্ব, উচ্চ নীচে একত্ব, ধন দাঁরদ্রে একত্ব, দেবতা 
মনুষ্যে একত্ব ; সকলেই এক--আর যাঁদ আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর- দৌখবে 
ইতর প্রাণীরাও তাহাই । যান এইরূপ একত্বদশন হইয়াছেন, তাহার আর মোহ থাকে 
না! তান তখন সেই একতভ্বে পৌছিয়াছেন ধর্শীবজ্জানে যাঁহাকে ঈশবর বাঁলিয়া 
থাকে” (-জ্ঞানযোগ পৃঃ ২৭৫)। 
জ্ঞানযোগ, কর্ম যোগ, ভন্তিযোগ ও রাজযোগ--এই চারি প্রকার সাধনমার্গের যে 
কোন একাঁটকে শনন্টার সাঁহত অবলম্বন করিলে লক্ষ্যে উপনত হওয়া যায়। 
জ্ঞানম্গে গবচার-বিতকের প্রাধান্য । আত্মার স্বরূপ কিঃ দেহের সাঁহত আত্মার 
গ্রভেদ কোথায়, জগতের স্বরূপ ি ? ইহার আঁধিম্ঠান সত্তা ক ? এই সকল প্রশ্নের 
গশ্সেষণ কারয়া ধখরে ধরে আত্মতত্বে পৌছানো যায়। 
স্বামী গিবেকানন্দ কর্মমার্গের বৌশল্ট্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাঁললেন £ “মামরা দেখিতে 
পাই সমস্ত 'ি*ব কমমচণ্ল । সমস্ত পীঁথবী কাজ কাঁরতেছে। কিসের জন্য কাজ 
করিতেছে ? ম্ন্তুর জন্য । অণু পরমাণু হইতে মহস্তম সত্তা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই এ 
একই উদ্দেশ্য-_ম্রানীসক মাস্তি, দৌহক মস্ত, আধ্যাআক মুস্তর উদ্দেশ্যে কাজ 
কাঁরতেছে। কাজেই কর্ম অপাঁরহার্য। তবে উচ্চতম উদ্দেশ্যেই জামাঁদগকে কর্ম 
কাঁরতে হইবে । কর্ম যোগ বলে আঁবরত কাজ কর, কিন্তু কাজে আসন্ত হইও না। 


৩৮৬৮ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


তোগার মনকে মুন্ত রাখ । আমি ও আমার, স্বার্থের এই নাগপাশ থেকে মনকে মত্ত 
রাখতে হবে” । 

ভীন্তযোগপ্রসঙ্গে স্বামীজ"ণ বাঁলয়াছেন £ “ভান্ত কখনো বিচারের বিরোধা হয় না। 
আমরা যাহাকে প্রেরণা (10501:9000) বাল তাহা যণন্তর পাঁরণত রূপ” । তাঁহার 
কথা হইল, শান্তমান হও । সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং প্রেমময় ভগবানের সন্ধান কর। 
দুর ভগবং ভান্ত আয়ন কাঁরতে পারে না। সতরাং দেহ, মন, নীতি ও 
আধ্যাত্মকতা, কোনাদক হইতেই দুর্বল ংইও না। 

রাজযোগকে স্বামীজণ বাঁলয়াছেন মনস্তাঁত্বক যোগ । আমরা যোগ বাঁলতে যাঁদ 
বাব জ্ঞানের পরম সত্তার সাহত মিলন তবে রাজযোগ হইল তাহা প্রত্যক্ষভাবে 
উপলাব্ধ কারবার ব্যবহারক, মনোদৈহিক উপায়। অখণ্ড আঁভাঁনবেশর দ্বারাই 
এই যোগ আপন লক্ষ্যে উপনত হইতে পারে । শ্রীভগবানের উন্তি স্মরণ'য়-__“ষে যথা 
মাং প্রপদ্যন্তে তাংতথৈব ভজাম্যহমন | স্বামীতশী মত ও পথের বৌশম্ট্য স্বীকার 
কারয়া চার প্রকার যোগের মাধ্যমে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সকল বস্তুতে বর্ষের 
আঁস্তত্ব বোধ হয়, এই কথাই বুঝাইবার চেন্টা কাঁরয়াছেন। 


বিবেকানন্দের কর্ম-পারণত বেদান্ত 


শা শা পপি শপ শসা শাহী? ০ 


পরেশনাথ ভদ্রাচাঘ 


আধ্যাঁআ্ক কৃপমণ্ডুকতা 'িববেকানন্দকে স্পর্শ করে নাই। বিবেকানন্দ 
আধ্যাঁত্বকতার অন্তঃসারটুকু যথাশান্ত শোষণ কাঁরয়াছেন, আবার উহার বাঁহরা- 
বরণকেও অনৃতবোধে পাঁরহার না কাঁবয়া সত্যবোধে অঙ্গীকার কাঁরয়াছেন। সত্যের 
শহরণ্ময় পান্রকে উন্মোচন *য়া উহার কল্যাণতম রূপকে গনজবোধরুপে উপলাঁ্ধ 
করাই ছিল তাঁহার আজন্ম তপস্যা । কিন্তু নিজবোধরূপ আত্মসঙ্গায় অবস্থান 
কাঁরয়াও তান উহাতে লীন হইথা থাকতে চাহেন নাই । রামকৃফ্বার্ণত সমদ্দ্রলীন 
লবণ-পূত্তীলকাব মত পরম সত্যে নিরধশেষ-সত্তা হইয়া থাকা তাঁর কাম্য ছিল না। 
সমাধর ও বুখানের, অন্তরের ও বাঁহরের, তত্বোপলাব্ধর ও ব্যবহারক প্রয়োগের, 
একমেবাদ্বিতয়ং তত্বের ও অনৈক্যাঁবজণীম্ভত জগতের একান্তরতা, পযয়িক্লামকঙা এবং 
পারম্পযই ছিল বিবেকানন্দের অধ্যাখ্মসাধনার বৈশিষ্ট্য । অথাৎ পরম সত্যের উভয় 
কোণটকে স্বীকার কাঁরয়া সেই ভীততে ব্যবহাঁরক জীবনের 'বন্যাস ও সংগঠনই 
ণববেকানন্দের সবঙ্গীন ও ব্যাপক অধ্যাত্দাঘ্ট | 

সৃতণাং সত্যের উভয় কোর একাটি কোটিকে তত্বর্‌পে গ্রহণ এবং অপরাটিকে 
অনৃতবোধে বর্জন কারবার একদেশদাঁশতা ববেকানন্দের অধ্যাত্মপযান্টকে স্থান এবং 
পঙ্গ: করে নাই । মত এবং পথের, তত্ববোধ এবং তত্বানুশশীলনের একতানতা তাঁহাকে 
একধারে কাঁমষ্ঠ এবং তত্কানঘ্ঠ কারয়াছে। সত্যের উভয়ালঙ্গতা, ?শব-শান্তর 
আঁবনা৬াব, পুরুষ-প্রকীতর যৃণ্মতা, সত্তা-প্রকাশের যৌগপদ্য এবং ব্রহ্ম-জগতের 
আবিচ্ছেদ্যতা-_-এক কথায় অধ্যাত্মদাষ্টর ব্যাপকতা ও সবাঙ্গীনতা ববেকানন্দকে শব্ধ 
গৃহাহত চেতনা কাঁরয়া রাখে নাই, কন্তু লোকসংগ্রহ্র অথবা জনকল্যাণের ব্রত 
নিয়োজিত কাঁরয়াছে। যাঁদ তত্বের একটি কোটিতে তাঁহার দযাম্ট পর্যবাঁসত হইত 
তাহা হইলে হয়ত তান শুধু তত্বত্রম্টা অথবা কর্মবীর, সত্তালীন অথবা প্রকাশ5গুল 
পুরুষ হইয়াই থাকতেন, কিন্তু রামকৃষ্খ-নিদেোশত মুল-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা-পন্ব- 
পুজ্প-ফল-সমাঁন্বিত মহামহীরুহটি হইয়া দাঁড়াইতেন না এবং 'ভ্রতাপত*্ত জশবের 
অভয়-আশ্রয় হইতেন না । স্বচ্ছ তত্বদস্টিব সাঁহত বাঁলচ্ঠ তত্বানুশীলনের, সংক্ষ 
সত্যোপলাব্ধর সাঁহত সাহ?সক সত্যপ্রয়োগের প্রয়াসই ববেকানন্দ-জীবনের বোৌশক্ট্য। 

একটি গৌরবময় এীতহামশ্ডিত জাতির লুপ্ত সধাঁবৎ ফরাইয়া আনতে হইলে 
চাই উহার ধারক এবং বাহক এমন একজন পুরুষ যান জাতির অতীত এীতহ্যকে 
বর্তমান ও বাস্তবে» সাঁহত পুনরুপযোজন কাঁরতে পারেন। বিবেকানন্দ সেই 
ভারতীয় পুরুষ যাঁহার মধ্যে এই জাতিমানসের নিজ্ঞান বা বিস্মতগোরব বাস্তবের 
আলোকে চেতন হইয়া উঁঠয়াছিল। প্রাচীন উত্তরাঁধকারের 1ভীত্ততৈ নবতর বাস্তব 


৩৯০ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দ 


পাঁরস্থীতর নৃতন সমাধান, নূতন ভাষ্য এবং নূতন উপযোজনের উদ্ভাবীয়তা ছিলেন 
[বিবেকানন্দ ৷ তাঁহার মতে বেদান্তের পুনরুজ্জীবনই মরা গাঙে বান তুলিবার একমাত্র 
উপায়। কিন্তু এই বেদান্ত শু ব্যাসপগ্রাথত ব্রহ্মসূত্র, উহার সারারক প্রস্তুতি ভাষ্য, 
ভাসতগ প্রন্ভীতি টকা এবং বেদান্তকজ্পতর: প্রস্ভীত টিপ্পনীর পঠন-পাঠন নয় । শব্ধ, 
পঠন-পাঠনের ফল সীমাবদ্ধ থাকে মৃষ্টমেয়সংখ্যক পাঁণ্ডতের মধ্যে। এই ফল 
আপামর জনসাধারণকে স্পর্শ করে না! সুতরাং দেশের অগ্গাণত মানুষ যে তাঁমরে 
সেই তমিরে থাঁকয়া যায় । এই সকল মানুষ শত শতাব্দীর করুণ কাঁহনন ম্লানমুখে 
ধারণ কাঁরয়া নতাঁশর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে । তাহারা কোন প্রকারে কম্টাক্রুণ্ট প্রাণ 
বাঁচাইয়া রাখে মাত্র । স্বামীজণ বুঝিয়াপছিলেন যে ইহাদের মধ্যেই রাঁহয়াছে ভারতের 
সুপ্ত শান্ত । কমর্পীরণত বেদান্তের স্পশে" এই সুপ্ত শান্তকে জাগাইতে এবং রুষ্ট 
জনগণের মোহনিদ্রা ঘুচাইতে হইবে । এই জন্য চাই বেদান্তের মৃত সঞ্জীবনী 
বাণ । 

[ববেকানন্দ আক্ষেপ কঁরয়াছেন যে ভারতে বেদান্ত কমপাঁরণত রুপ গ্রহণ করে 
নাই। অর্থাৎ বেদান্তের অদৈতাঁশক্ষা পারপূর্ণভাবে বাস্তব আকার ধারণ করে নাই, 
অথবা উহা সাধারণ মানুষের ব্যবহাঁরক ও দৈনান্দন জীবনে অনপ্রাবষ্ট হয় নাই । 
এই আক্ষেপে তিন সাঁঠকভাবে ?ক বুঝাইতে চাঁহয়াছেন বলা কাঁঠন। আমরা কিন্তু 
দোঁখতে পাই যে বেদান্ত 'হন্দুর জশবনকে জন্ম হইতে মতৃত্যু পর্যন্ত, শহধ্ু তাহাই বা 
কেন, হিন্দুর জশবনসভ্ভার জন্মের পূর্ব অবস্থা হইতে মৃত্যুর পরবতাঁ অবস্থা 
পর্যস্৬-_এক কথায় তাহার সমগ্র সত্তাকে অথবা তাহার ইহকাল-পরকালকে পাঁরব্যাপ্ত 
কাঁরয়া রাহয়াছে। ভারতীয় শ্রাত-স্মহাত, ইতিহাস, পুরাণ যে দিকেই তাকানো যায় 
সেইদিকেই দেখা যায় বে উহার মূল প্রীতত্ঠা বেদান্ত। শীহন্দুর দশীবধ সংস্কার, 
তাহার আহার, ধিহার, ব্রত, পার্বন, পুজা, উপাসনা- অর্থাৎ তাহার জীবনের 
প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বেদান্তের শাসনে অনুশাসত। আহার আরম্ভে পণ্দেবতার 
উদ্দেশে আহারের উৎসর্গ, আবার আহারাশ্তে অমৃতদেবতা উদ্দেশ কারয়া পান্রত্যাগ 
বেদান্তের 'ভীত্ততে প্রাতাষ্ঠিত। পূজার "বাঁধ অঙ্গ, যেমন আসন, আচমন, সুযঘি, 
স্বাস্তবাচন, সঙ্কঞ্প, ঘটস্থাপন, সামান্যাঘয, জলশহদ্ধ, আসনশাদ্ধ, করশনাদ্ধ, 
পজ্পশহাদ্ধ, ভৃতাপসারণ, ভূতশ্যাদ্ধ, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, প্রাণপ্রাতিষ্ঠা, ণবসর্জন, 
শান্তমন্ত প্রর্ভীত একাঁট অন্বয় সত্যকে অথার্থ বৈদাঁন্তিক তত্বকে বুঝবার বা উপলাব্ধ 
কারবার উপকরণ মাত্র । সাধকানাং িতাথায় বন্ষণো রুপকল্পনা ৷ বেদান্ত-প্রাতপাদ্য 
ব্রহ্ষই দেবতার আকারে উপাঁসত হইয়া থাকেন । 

তাহা হইলে মনে হয় যে গববেকানন্দ বেদান্তকে যে দোষারোপ কারয়াছেন তাহা 
যথার্থ নয় ৷ বেদান্ত হন্দুজীবনের সমগ্র সত্তাকেই কম'পারিণতর্‌পে প্রভাবিত করিয়া 
রৃহিয়াছে। “তু একটু ভা?বয়া দোঁখলে বুঝা যায় যে বিবেকানন্দের এই দোষারোপ 
উড়াইয়া ণদবার মত নয়। বেদান্ত যাঁদ সত্যই গহন্দদুর সমগ্র জীবনসত্তায় অন:প্রাবষ্ট 


হইয়া থাকিবে তাহা হইলে হিন্দুর বতান দৈনাদশার কারণ কি? বেদান্তের 


ণববেকানন্দের কর্মপগরণত বেদান্ত ৩৯২৪ 


অদ্বৈতমন্ম যাঁদ হিন্দুসমাজের সকল স্তরেই কর্মপাঁরণত হইয়া থাকে, “অহং রক্ষাস্ম”, 
“চদানন্দর্পঃ বিবোহহম্‌ শিবোহহমত" অথবা “জাীবো বক্ষ নাপরঃ” প্রভাতি মন্তের 
উত্তরাঁধকারা 'হন্দু পরাধীন হয় কেন, কেনই বা আপামর হিন্দ? জনসাধারণ তাহার 
সমাজের বাধব্যবস্থার সমান অংশশদার নয়, কেন আর্থক বন্টনের ও নানা অ'ধকার- 
ভোগের বৈষম্য ঘটে 2? সুতরাং স্বীকার কাঁরিতে হয় যে “সকলেই অমৃতের সন্তান” 
এই বাণী শুধু পঞীথতেই সমাবদ্ধ হইয়া রাঁহয়াহে-_ কর্মপাঁরণতরূপ লইয়া দেখা 
দেয় নাই । অথবা এই সকল বাণী শুধু মাস্তম্ক বা বাঁদ্ধ ?দয়াই মনন করা হইয়াছে, 
ণিক-তু বাস্তব জীবনস্পর্শে উপলব্ধ হয় নাই । 

একমাত্র বুহ্ষদ্বর্পই আব্রম্ষস্তম্বপযন্তি সকল বস্তুতে বাঁচত্ররূপে প্রকা।শত, 'যাঁন 
প্রত্যেকাঁট ধুঁলকণায় তিনিই জাবাত্ায় প্রকাশিত- ইহাই বেদান্তের মূল তত্ব । নেহ 
নানাস্ত 'কিণন- মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্লোতি স ইহ নানেব পশ্যাঁত--এই অদ্ধৈতদর্শনই 
ব্দান্তের মর্মকথা । যোসাবসৌ পুর্র'ষঃ সোহহমাস্ম, শুধু তাহাই নয় প্রাতীট জড় 
বা চেতন পদার্থই আম, আবার আমই প্রতিটি জড় বা চেতন পদার্থ ইহাই মূল 
বৈদাতিক শিক্ষা । এই শিক্ষা অনসারে প্রকৃতভাবে সমদর্শ ব্যান্তই বৈদান্তিক । 
[িদ্যাবিনয়সম্পনে ব্রাহ্মণে গাব হস্তিনি | শুন চৈব স্বপাকে চ মণ্ডিতাঃ সমদাশ'নঃ | 
অর্থাৎ শবদ্ধান ও 'বনয়ণ ব্রাহ্মণ, গরদ, হস্ত, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রক্ষজ্ঞাঁনগণ সমদর্শী 
অর্থাৎ ব্রদ্ধদর্শন করেন । এইরূপ বৈদান্তিক সমদর্শনের সাঁহত ব্যবহাঁরক আচরণ 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেই এই সমদশ'নকে কমপাঁরণত বেদান্ত অথবা প্রায়োগিক অর্থে 
বৈদান্তিক দরাম্টভঙ্গী বলা যাইতে পারে ॥। উপরোস্ত কর্মপাঁরণত বেদান্তের প্রধান 
লক্ষণ হইল তালবাসা বা প্রেম । “জীবে দয়া করে যেই জন সেইজন সোৌবছে ঈশবর |” 
এইরূপ বি*শবজনীন অর্থে জীবপ্রেম, শুধু জীবপ্রেমই নয় প্রাতাঁট সত্তাবান পদার্থের 
প্রীতি প্রেম বা িষ্বপ্রেমই যাঁদ কর্মপাঁরণত বেদান্তের প্রধান লক্ষণ হইয়। থাকে তবে 
তাহা হইলে ইহা যে 1ববেকানন্দকালণন ভারতে সাক্ুয় ছিল না তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এইরূপ সমদর্শনের পরিচয় সাম্য-ীনয়ন্মিত জীবনে | অথচ হন্দুসমাজ-ব্যবস্থা নানা- 
প্রকার 'বশেৰ আঁধকার বা 'প্রাভলেজ-এর দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট । কাহারও শমীন্দরে 
প্রবেশ এবং দেবপূজার আধকার রহিয়াছে, কাহারও বা তাহা নাই । ব্রাহ্ধণ, গর 
হস্ত, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমান দৃভ্টিতে দেখা দূরে থাকুক, চণ্ডালকে অস্পৃশ্য- 
জ্ঞানে কুকুরের মত অথবা তদপেক্ষা বেশ অবজ্ঞা দেখাইয়াছে তৎকালণীন 'হন্দুসমাজ । 

স্বামীজী “বেদান্ত ও বিশেষ অধিকার” শীর্ষক এক বন্তৃতায় বালতেছেন 
“আমাদের কোন ভারতীয় পুরোহিতকে যাঁদ জিজ্ঞাসা কাঁর, “আপাঁন দি বেদান্তে 
শাাধ্বাস করেন % তান এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “বেদান্তই আমার ধর্ম; আম 
অবশ্যই উহাতে বম্বাস করি ; উহাই আমার জীবন ।” “আচ্ছা বেশ, আপাঁন কি 
সকল প্রাণীর এবং সকল বস্তুর সমতা স্বীকার করেন ।” এই প্রশ্নের উত্তরেও তানি 
বলেন, শনশ্য্নই কাঁর।” 'িকল্তু পরমূহূরতেই হয়ত কোন নীচ জাতর লোক এ 
পুরোহিতের নিকটে উপাস্থত হইল, আর তৎক্ষণাৎ উাঁন এ লোকাঁটকে বর্ন কারবার 


৩৯২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


জন্য পথের এক পাশ্বে লাফাইয়া সায়া গেলেন । আম জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, 'আপান 
লাফাইলেন কেন? "তান বাঁললেন, “কারণ এঁ লোকাঁটর স্পর্শ আমাকে অপাঁবশ্ন 
কাঁরত।” আম বাঁললাম, শকন্তু আপাঁন যে এইমাত্র বলিলেন আমরা সকলেই সমান 
এবং আত্মার সাহত আত্মার পার্থক্য নাই | "তাঁন বাঁললেন, “হাঁ এট গৃহীর পক্ষে 
একাঁট তত্ব বা মতবাদ মান্ত ; আম যখন বানপ্রস্থে যাইব তখন সকলকে সমান চক্ষে 
দেখিব।, 

উপরোক্ক দং্টান্তাঁট শুধু ডীল্লাখত পুরোহিতের আচরণেই সীমাবদ্ধ হয় । ইহা 
অল্পাঁধকভ'বে সকল 'হন্দুর পক্ষেই সমান সত । ববেকানন্দকালশীন ভারতে কর্ম- 
পাঁরণত বেদান্ত আচাঁরত হয় নাই, ইহা অনস্বীকার্য । ববেকানন্দ আলমোড়া 
হইতে শ্রীবৃত মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে 'লাখত পন্রে বাঁলয়াছেন, “কম পাঁরণতও 
বেদান্ত যাহা সহস্র মানবজাতিকে গনজ আত্মা বাঁলয়া দেখে এবং তাহার প্রাত অনুরূপ 
ব্যবহার কাঁরয়া থাকে_তাহা 'হন্দুগণের মধ্যে সার্বজনীনভাবে কখন পাাষ্টলাভ করে 
নাই ।” এই উীন্তুতে স্বামীজী বাঁলতে চাহয্যছেন যে কোনকালেই বেদান্তের মূলমন্ত্র 
বা শিক্ষা আপামর হন্দ, জন-াধারণের জীবনে আচাঁরত হয় নাই। বেদান্ত একে- 
বারেই বা কোনকালেই বা কাহারও দ্বারাই কর্মপাঁরণত হয় নাই-এইরুপ কোন বন্তব্য 
উপরোক্ত আক্ষেপে বাঁণতি হয় নাই । জনক, যাজ্ঞবলক্য, বাঁশজ্ঠ, গ্রীচৈতন্য প্রীত হয়ত 
তাঁহাদের জীবন কর্মপাঁরণত বেদান্তের আলোকে রূপাঁয়ত কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু 
তাঁহাদের ব্যান্তগত সাধনার ফল জনসাধারণের মধ্যে অথবা সমাম্টগত স্তরে নাময়া 
আসে নাই । তান বাঁলতে চাঁহয়াছেন যে উপানষদের খাঁষ হয়ত উপলাব্ধ কাঁরয়া- 
ছিলেন যে অমৃতস্বরূপ ব্রদ্ষই একমাত্র সত্য এবং নাখল বশবপ্রপণ্ই এ অমৃত- 
স্বরূপের প্রকাশ । কিন্তু জনসাধারণ এই আর্য উপলাব্ধর অংশীদার বা ফলঠাগন 
হয় নাই । 

সে যাহা হউক, উপরোক্ত ভঙ্গীর আলোচনায় বশেষ লাভ নাই । স্বামীজী কর্ম- 
পাঁরণত বেদান্ত বা প্রাকাটক্যাল বেদান্তিজম. বাঁলয়া খাহা বুঝাইতে চাহেন তাহার 
স্ধাক্ষপ্ত আলোচনা কারয়া বন্তব্য শেষ করা যাউক । আমরা সকলেই ব্রক্ষস্বরূণপ, 
সুতরাং সকল জ্ঞান, শান্ত ও প্রেমের উত্তরাধকারণী । আমরা অল্প নই, কিন্তু ভূমা 
বাবৃহৎ। “পাপোহ্হং পাপকমাহং পাপাত্মা পাপসন্ভবঃ, এহরুপ চিন্তা বা আচরণ 
কর্মপাঁরণত বেদান্তের বপরীত ॥। আমরা 'নত্য, “দ্ধ, অপাপাঁবদ্ধ । অচ্ঞানের 
আবরণজাল আমাদের এই সত্যস্বরূপ আঁভভূত কাঁরতে পারে, ।কন্তু ধবংস কাঁরতে 
পারে না। তাহা হইলে কর্মপাঁরণত বৈদান্তক ব্যীঝবেন যে তাঁন শুদ্ধ এবং 
অপ্রাতহত শান্ত-_পাপ বা দুর্বলতা তাহাকে স্পর্শ কীরতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ 
বেদান্তের প্রধান বাণী হইল অদ্বৈত বা একত্বের বাণী । সাঁচ্চদানন্দস্বরূপের ব্রহ্ধই 
একমাত্র সত্য । সুতরাং ধাঁলরেণু হইতে গবরাট আকাশ পর্যন্ত, কোন বস্তুরই ধ্বংস 
নাই । উহাদের রুপ-পাঁরবর্তন বা বিকার ঘাঁটতে পারে মান্র-_-কিন্তু উহাদের সৃম্টিও 
নাই, ববনাশও নাই । “কিছু নাহ ক্ষয়, সবই জেগে রয়, তব মাহমায় |” মানুষ 


বিবেকানন্দের কর্মপরিণত বেদান্ত ৩১৯৩ 


হইতে কটটান,ুকাঁট পর্যন্ত সকল প্রাণী এই ব্রন্ধে অবাঁস্থত। সূতরাং আঁহংসা, প্রেম, 
সেবা অথবা এক কথায় সমদর্শনই কর্মপাঁরণত বেদান্তের লক্ষ্য । ঘৃণা, হিংনা, দ্বেষ, 
্রস্তীত একত্বদর্শনের পাঁরপন্থণ, সুতরাং পাঁরণত বেদান্তে ইহাদের স্থান নাই । তাহা 
হাড়া যখন মন্ত্যু নাই, তখন ভয় কিসের ? কর্মপাঁরণত বেদনা মৃত্যুভয় দূর কাঁরবে 
এবং সয় কাঁরবে আমত বা ও সাহস । আত্মীবম্বাস কর্মপারণত বেদান্তের 
সহচর | 'অহং ব্রদ্মাঁস্ম” এই বোধের সাঁহত আত্মীবন্বাসের অভাব থাকতে পারে না। 

স্বামীজী পুনঃপুনঃ মানুষকে সাবধান কারয়াছেন কেহ যেন অপর কাহাকেও 
দ্বল না বলে। বারভোগ্যা বসুন্ধরা । ভারতীয়রা দূর্বল নয়। তাহারা কর্ম- 
পাঁরণাতর বেদান্তের অভয় ও শীল্তমন্তে দীক্ষা লইলেই পরাধীনতাশত্খল ভায়া 
কোলতে পারবে । তাহারা সংপ্ত ?সংহ, জাগ্রত মেষশাবক নয় ৷ বেদান্তের অদ্বৈত- 
মন্ত্র শুধু দর্শনেই সীমাবদ্ধ নয়। জড়াঁবজ্ঞানও দেশ ও কালের গণ্ডণ প্রসারত 
কাঁরয়া এক-ব্ব বা য়ুযানিভার্স রুপ্‌ লক্ষ্যের দিকে ছাটয়াছে। আত্মতত্বই কর্মপাঁরণত 
তত্ব। আত্মীবস্মৃত বা আত্মীবযান্ত হইলে এই বব অর্থহীন এবং সত্তাবহন হইয়া 
দাঁড়ায়। এই আত্মাকে ছাড়িয়া মৃহূর্তকাল থাকিতে পার না। সুতরাং আত্মবিদ্যাই 
প্রকৃত কর্মপাঁরণত দ্যা । আবার বেদান্ত আত্মীবদারই নামান্তর । যে ঈশ্বর 
আমাদের সম্মুখে বহ্রূপে অথাৎ আবক্ষ্তস্বপর্যন্ত সকল বস্তুরূপে, বিশেষ কাঁরয়া 
মেথর ভারতবাসা, চণ্ডাল ভারতবাসী অথবা নরনারায়ণরূপে. গবরাজমান সেই 
জীবন্ত ঈশ্ববের উপাসনাই কম্পাঁরণত বৈদান্তিক উপাসনা । এই জীবন্ত ঈশ্বরের 
উপাসনার কেন্দ্রমন্দির হইল এই আত্মা । অয়মাত্মা ব্রধ্ধ। আবার সকল ধর্মের প্রাত 
শ্রদধাও কর্মপাঁরণত বেদান্তের মূল শিক্ষা । সকল ধম'ই এক আদ্বতয় ঈশ্বরের 
উপাসনা । যত মত তত পথ । সকল ধমমই সহজ অথবা বুঁচিল পথ ধাঁরয়া একই 
ঈশবরলক্ষ্যে পৌঁছার প্রয়াস। সত্য সকলের জন্মগত আঁধকার। এই জন্মগত 
আঁধকার পাঁরপূর্ণ করে কমণপাঁরণত বেদান্ত । 

দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত কর্মপাঁরণত হয় বেদান্তানুশাসিত আচরণে । আত্ত্মৈ- 
বেদং সবম্‌। সনতরাং বসধৈব কুটুম্বকম:। বেদান্তের আত্মোপলাধ্ধতে সমগ্র 
বিশ্বব্রন্ধা্ড আত্মবং অনুভূত হয়। আর এই আতন্মোপলাব্ধ কমণ্পাঁরণত হয় আপামর 
'ভারতবাসাী তথা বিশ্ববাসীর সহিত একাত্মতাবোধে যাহার ফলে প্রত্যেকের প্রাতি সম- 
বেদনা অথবা সহানদভূতি জাগিয়া ওঠে । স্বার্থপবতা, সংকণর্ণতা, দেষ, হিংসা, লোভ 
প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমের সর্বপ্পাবী প্রবাহে ভা'সয়া যায় । দুএখশখর দুঃখ, আর্তের আত্নাদ 
হৃদয়ের তন্ততে বাজিয়া ওঠে । সকলের দুঃখ বা ব্যথা নিজ বাঁলয়া অনুভূত হয়। 
কর্মপাঁরণত বৈদান্তিৎ সেবাব্রতী হইয়া ওঠেন। ঈশ্বর জ্ঞানে সকলের সেবাই তাঁহার 
ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞানান্ধকার এই আত্মবোধকে আচ্ছণ কাঁরয়া রাখে । তাই 
কর্মপাঁরণত বৈদান্তিক প্রকৃত শিক্ষকের মত জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সাহায্য মানুষের অজ্ঞান 
নাশ কারবার জন্য সচেম্ট হন। একাত্মপ্রত্যয়সার উপলাব্ধতে মৃত্যুভয় পরাস্ত হয়। 
সত্যম্‌ জ্ঞানমনন্তম্‌ উপলব্ধিতে আত্মার অসাীমত্ব এবং অমরত্ সম্বন্ধে সন্দেহের 
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লেশমান্র থাকে না। তাই কর্মপাঁরণত বৈদান্তিক অকুতোভয় ॥ শিকাগো বিশ্ব-ধর্ম- 
সভার বন্তুতামণ্ডে বক্ষবপাটে হাত দুইখান নিবন্ধ কাঁরয়া পুর্যাঁসংহ ববেকানন্দের 
অনুপম ও দপ্তভঙ্গী এই অকুতোভয়তার জাজহলামান চিন্ন। 

বলা বাহুল্য যে কর্মপাঁরণত বৈদ্ান্তক শান্ত দান্ত ও সমাহত। তান শান্ত 
মনে ও প্রেমনয়নে তাঁহার চিদ্ঘন 'নিরঞ্জনসন্তাকে সাক্ষাৎ করেন । তাঁহার দান্তভাবের 
[নিকট ষড়ারপ: পরাীজত হয় । রামকৃ্ণের মতই তান কামকে প্রেমে পাঁরণত করেন। 
তান স্বস্বরূপে নিত্য সমাহিত থাকেন। স্বরূপেই তান উপলাষ্ধ করেন বধব- 
ভুবনের স্বরূপ, তাবার 'িব*বভুবনে তিনি শুধু নিজ আত্মাকেই দেখেন। সর্বভূতস্থ- 
মাত্বানং সর্বভূতান চাত্সনি। ঈক্ষতে যোগযাস্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। বাহির তাঁহার 
নিকট বাঁহরের ভেদ নাই, উভয়ই সমান। সতরাং আবার আত্মদর্শন, অখণ্ড 
সাঁচচদানন্দ-অন[ভূতি তাঁহার স্বভাব।সদ্ধ। কর্মপারণত বৈদান্তক জীবন্মুত্ত | শুধু 
লোকসংগ্রহের জন্য তিনি সকলের মুখে হাসেন আবার দুঃখে কাঁদেন। 


অপরোক্ষান্‌ভূতি £ শহ্করাচার্য ও বিবেকানন্দ 
মিনতি কর 


শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধলব্ধ প্রজার উত্তরসূরী স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মীচন্তা এক 
অখণ্ড মানবতাবোধের ওপর প্রাতীষ্ঠত | প্রাতাঁট ব্যান্তুসত্তা অনন্ত সত্তা থেকে ভিন্ন 
নয়, প্রয়োজন হল সেই বোধকে জাগ্রত করা । এই বোধকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চাই 
একটি মহতী প্রয়াস। দেহাত্মভাবনায় পাঁরভাবত চিত্তে অসীম সত্তার পারস্ফুরণ 
সম্ভাঁবত হয় না, এ কারণে ব্যান্তসন্তাকে ত্যাগ করে অসীম সন্তার আভব্যান্তর জন্য 
সাধনের পাঁরশগলন একান্তভাবে অপোক্ষিত। বিবেকানন্দের তত্বদম্টিতে এই সাধনার 
মূল কথা হল “ত্যাগ । নন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্মানশহঃ। 
উপনীষ্ধীয় এই বচনের মনার্থ হল অমৃতত্ব লাভের উপায় ত্যাগ । ত্যাগ শব্দের 
পারজ্কৃত অথ“ হবে ক্ষত্র পারাচ্ছিন্ন ব্যান্তকৌন্দ্রুক অহম: বোধের ত্যাগ, যার ফলগ্াত 
অনন্ত ও অসামের সঙ্গে একীভাব। 

সমগ্রাবশ্বে যে সত্তা চৈতন্যর্পে আনন্দরূপে, ও সন্তারূপে আভব্য।ঞও হচ্ছে, 
সেই সন্ভাই “অহমত বা আম রুপে আভব্যন্ত। ব্যান্তর বিকেন্দ্রীকরণের ফলেই আসবে 
মহতের অনুভাতি, তখনই দ;রীভূত হনে ভেদদীষ্ট ৷ হীন্দরয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে দয়ে 
ব্যন্তিসত্তার প্রকাশ, তাই এই প্রকাশ পাঁরাচ্ছন্রতাবোধের মধ্যে সীমিত, আর এই 
পাঁরাচ্ছন্নতাবোধ পবশীবধ অনথের কারণ । মহতী প্রচেষ্টা ও পুসংবদ্ধ সাধনার 
মাধামে ব্যান্তসত্তার ক্মোন্মেষের ফলে অনুভূত হয়ে থাকে অসীম সম্ভার সঙ্গে 
একীভাব। এরই নাম অদ্বয়তত্বে প্রতিষ্ঠা । 

ঈশোপাঁনষদের মন্বে বলা হয়েছে এই পাঁরবর্তনশীল জগতে ঈ"বর যে সমস্ত 
বস্তুতে অনুস্যত এই পাঁরশশীলত ভাবনাই চরম সত্য। জাগতিক বস্তুর প্রাত 
সর্বতোভাবে অনাসান্ত সমান্বিত হয়ে ।বষয়ভোগ করলে ববয়ের প্রীতি আকণন থাকে 
না। বৈরাগ্যই সত্দৃণ্টিকে উন্মোচিত করে। 


শৎকরমত 
আচার্ধ শঙ্করের মতে অখণ্ড, সাঁচ্চদানন্দ, অবাঙ্‌মনসগোচর আত্মা সমস্ত 
প্রপণ্চের আধার বলে বত হয়েছে । এই অখণ্ড আত্ার উপ্লাব্ধখই হল আত্মার 
অপরোক্ষানূভী 51 এই অনুভূতিই আমাদের চরম লক্ষ্য, যার অপর নাম তত্বজ্ঞান। 
আঁধকারা, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্পণ না করলে কোনও শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হয় 
না, এই কারণে প্রথম অনুবন্ধচতুষ্টয় সম্বন্ধে বলার অপেক্ষা থাকে । 
সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, মেধাবী (ধারণাসমর্থ ), বিদ্বান (বেদাঁদ শাস্তানপণ ॥ 
অনুকল যুক্তিতে স্থিত পুরুষ এই বক্ষ জিজ্ঞাসার অধিকারী । জর ও ব্রন্মের একা- 
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রূপ শুদ্ধ-চৈতন্য এই শাস্ত্রের বিষয় । শ্রযাত ও প্রমাণের মধ্যে বোধ্য ও বোধকরূপ 
সম্বন্ধ । জীব ও বক্ধের অভেদজ্ঞানই প্রয়োজন যার ফলে নিঃশেষর:পে সংসারবন্ধনের 
সমাপ্ত হয় । প্রয়োজনই প্রবাঁত্তর কারণ । 


দাধনচতুষ্টয় 

তত্রজ্ঞানরূগ ফললাভের জন সাধনচতুষ্টয়কে অঙ্গঈকার করতে হয় ৷ আত্মা ত্য, 
সমস্ত বস্তু আনত্য এলাবে যে যান্তর দ্বারা ?নশ্চয় তাকে বলা হয় 'নত্য ও আঁনত্য 
বস্তুর ববেকজ্ঞাণ । এ্রীহক ও পারলোৌকক ভোগ্যবস্তৃতে যে ?নস্পৃহতা তার নাম 
বৈরাগ্য। সুখের হেতু বলে পাঁরাঁচিত অথচ বিনাশশনল ভোগ্যবস্তু কোনও বিবেকবান: 
পুরুষের আসীন্তর «ারণ হয় না| গুাঁটপোপা নিজের চ্হ প্রসৃত সূন্রসমূহের দ্বারা 
বারবার নিজেকে বেষ্টন করে পাঁরশেষে সেই আত্মকারাগারে আবদ্ধ হয়ে যায়, সংসারণী 
মান্ষের এই গুঁটপোকার মত অবস্থা স্নেহানুবন্ধের দ্বারা গ্রাহত হয়ে সে মোহপ।শে 
আবদ্ধ হয় । নিবেদষুক্ত পুরুষই মানত লাভ করতে পারে । এই কারণে বৈরাগ্যের 
প্রাত যত্ববান্‌ হওয়া একান্ত কর্তব্য । 

শম, দম, তাতিক্ষা, উপরাঁত, শ্রদ্ধা ও এমাধ__এই ছয়াঁট সাধন সম্পদ । ধ্যেয় 
বস্তুতে একানম্ঠভাবে অবাস্থাীওকে শম বলে । তীব্র বৈরাগ্যই এর পৃববিতাঁ অঙ্গ । 
বাহ্যবাত্তর নিগ্রহকে দম বলা হয় । হীন্দ্রয়ানগ্রহের ফলে "চত্তে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়। 
সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুতে যে সুখ আছে তার প্রাত আসান্তহীন হয়ে হীন্দ্য়বাত্তর 
নিগ্রহকে উপরতি বা সন্ন্যাস বলে । সর্বাবধ দুঃখের সহনশঈলতার নাম 'তীতক্ষা। 
আগম ও আচার ব।কো [নশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা বলে । পরমার্থ সদ্ম্তু শ্রদ্ধার দ্বারা 
নিণত হয়। চিন্টের একাণঘ্রতাকে সমাধান বলা হয় । চিত্তেত্র একাগ্রতাই 'সাঁদ্ধলাভের 
একমাত্র কারণ । ধৈর্হান যোদ্ধার যেমন অস্ব্রসম্পদ্‌ সফল হঘ না, তেমনই যার 
শামাদ অন্তরঙ্গ সাধন নেই তার কোটবাব বেদান্ত শ্রবণও 1নম্ফল হয়ে থাকে । 

সংসারে 'নাবগ্াচত্ত পুরুষের মধ্যে যে মাৃম্তর জন্য আকৃলতা তাকে বলে 
মূমুক্ষৃতা । সৃদলভ মনষ্যজন্মে পৌরুষ ও সদসদএ্ববেকও দুলভিতর তাই 
পার্থব সখভোগে একান্ত আসান্ত মানুষকে পশুর সমপধযয়ে প্রাতষ্ঠিত করে। এর 
জন্য অন্তঃস্থ বন্ধন মোচন কনা একান্ত কাম্য । উত্কৃবিধ সাধনসম্পন্ন ব্যান্ত গুরুর 
সমীপে উপাস্থত হয়েই বঞ্ধাবদ্যা লাভ করে থাকে । 

আলোক ব্যতীত যেমন বস্তুর আঁস্তত্ব সন্ভাবত হয় না, তেমনই সত্যানুসন্ধান 
ব্যতীত অন্য সাধনের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। “আমি কে আমার আস্তত্ব কি' 
এভাবে সম্াঁদত 'ীজজ্ঞাসার নাম ীবচার ৷ দেহ, হীন্দ্রয়, মন, বাঁদ্ধকে আম” বলে যে 
ধানশ্চয় তার কারণ আবদ্যা বা অজ্ঞান। দৃশ্যমান বস্তুজগতের উীর্খীতির কারণও 
আঁবদ্যা। আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের ফলশ্রুতি হল আঁবদ্যার আত্যান্তিক নাশ । 


অপরোক্ষানৃভূ'তিঃ শঙ্করাচার্য ও 'ববেকানন্দ ৩৯৭ 


আত্মা ও দেছের ভিম্নত্ব 

শ্রুতি গিধ্িরত*্আত্মা এক ও অংশরাহত । অবয়ব প্রন্ভৃতি ভেদ থাকায় দেহই 
অংশযুস্ত । আঁবদ্যাকৃত আবরণের ফলে অক্জ্রানন ব্যান্ত দেহ ও আত্মার এঁক্য দর্শনের 
কারণে অনন্ত দুঃখের সম্মুখীন হয় । আত্মা চৈতন্যস্বরূপ আর দেহ জড়, অন্তযমিী 
আত্মা ও জড়দেহের এক্যদর্শনও অজ্ঞানসম্ভূত। আত্মা প্রকাশক ও স্বচ্ছ, দেহ অস্বচ্ছ 
ও তমোগুণযস্ত । (আত্মা নত্য ও সৎ, দেহ আনত্য, অসৎ ও প্রাত নিয়ত পাঁরবর্তন- 
শশল। শৈশবকালে, যৌবনে ও বার্ধক্যে দেহ ভেদ হলেও অনুভাবতা বা আত্মার 
পাঁরবর্তন হয় না)॥ এই কারণে দেহ ও আত্মার ভেদ িদ্ধান্তিত হয় ॥। বেদান্তমতে 
দেহের ব্যবহাঁরক সত্তা স্বীকৃত হয়েছে । শঙ্করাচার্য বলেছেন পারমার্থক রক্ষ- 
জ্ঞানের পূর্ব পরন্ত দেহাত্ববোধ স্ত্যর্পে বিদ্যমান থাকে, তখনই এর প্রামাণ্য 
ব্যবাঁস্থত হয় । কিন্তু রন্ধাত্মৈকা বিজ্ঞানের পর এই বোধের 'মধ্যাত্ব অবগত হওয়া 
যায় । 


আত্মার স্বপ্রকাশত্ব 

বেদান্তমতে আত্মা স্বপ্রকাশ আর আত্মজ্যোতির দ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাঁশত হয়। 
আঁপ্ন, সণ চন্দ্রমা প্রস্ততি প্রকাশশশল পদার্থ বলে পাঁরগাঁণত পদার্থের মত আত্মার 
প্রকাশ নয়। লৌকিক প্রকাশক পদার্থসমহ অন্ধকাণের বিরোধী হলেও আর এ 
সকল পদার্থের বিদ্যমানতা সত্বেও রাত্রতে অন্ধকার দেখা যায়; এইজন্য লৌকিক 
জ্যোতিযন্ত পদার্থসম:হের প্রকাশের ক্ষমতা সীমিত। কন্তু আত্মার প্রকাশ 
অপারাচ্ছন্ন ৷ 

প্রশ্ন হতে পারে সূর্য, চন্দ্রা প্রর্ভীতি জেযাতিঃ পদার্থ ি স্বতন্নরভাবে বিষয়ের 
প্রকাশ করতে পারে ? এর উত্তরে শঙ্করাচার্থ বেদান্তকেশরীতে বলেছেন আঁদত্য, 
চন্দ্রমা, প্রর্তীত জ্যোতি পদার্থের দ্বারা যে বিষয়ের প্রকাশ হয় না, তা ব চত্র নয়; 
কারণ 'বদধান আম্মার প্রকাশকে অপেক্ষা করেই জও শবষয় প্রকাশত হয়। এইজন্য 
জ্বানময় চৈতন্যরুপ আত্মাকে বদয্যুৎপুঞ্জ, আঁপ্নসঙ্ঞ প্রত্তাও প্রকাশ করতে পারে না। 
সূ চন্্রমা প্রস্তীত অস্তামত হলে বাক্‌ জ্যোঁতর দ্বারা ব্যবহার সম্পাঁদত হর ; 
িকন্তু স্বপ্ন ও সুঘুপ্তকালে একমাত্র আত্মজ্যোগ্তর সাহায্যেই স্বপ্নকালীন বিষয় 
প্রকাঁশত হয়ে থাকে ও সৌধ্‌ুস্তস্মরণের উপপাঁন্ত করা যায়। এইজন্য লৌকিক 
জ্যোতিঃ পদার্থের আঁতাঁরক্ত একাট আন্তর জ্যোতিঃ পদার্থ স্বীকার করতে হয় ; সেই 


জ্যোতিপদার্থই আব্। 


দ্বৈতাঁমথ্যাত্ব 

(আমি বদ্ধ সাঁচ্দানন্দর্প, আম দেহ, হীন্দিয় থেকে ভিন্ন এই হল সত্যজ্ঞান। 
সবত্বা, স্বরূপ, সবতিশত, অব্যয় আত্মা ও দেহের 'ভন্নতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে 
দেহের অসত্যতা নির্পিত হয়েছে। রজ্জুতে সর্পগ্রহের মত জীবস্বও 'মধ্যাজ্কান । 


৩৯৮ স্মরণে মননে 'ববেকানন্দে 


যেমন অপাঁরস্ফুট আলোকে রঙ্জু ক্ষণমধ্যে সপাকারে পরিণত হয়, তেমনই এই 
স্বপ্রকাশচৈতন্যর্প আত্ম রকোনও ভাবে পাঁরবর্তন না হয়েও এই বিশ্ব প্রপণ্তাকারে 
প্রীতিভান হয়ে থাকে । জগতের উপাদান কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম, আর রন্ধ ব্যতীত অন্য 
কোনও পদার্থের বস্তুনত্তা না থাকায় সমগ্র প্রতীয়মান প্রপণ ব্রদ্মের আঁতারন্ত নয়। 
এই কারণে ব্ন্ধ ব্যাপক ও 'বশব ব্যাপ্য এইভাবে এই ব্যাপ্য ব্যাপকভাব কম্পনা করা 
1মথ্যা । এই তত্বজ্ঞান 'স্থরীকৃত হলে ভেদভাবের আর অবসর থাকে না। “নেহ 
নানাস্ত 'িণুনঃ এই শ্রাত রদ্ধে দ্বৈত প্রাতভানের মিথ্যাত্ব প্রাতপাদন করে । 

এই জগৎ অনূভবগ্রাহ্য হলেও, তার ব্যবহারযোগ্যত্ব থাকলেও তার আঁস্তত্ব 
স্বপ্নের মত । স্বাপ্রক জগতের জ্ঞান জাগরণকালের জ্ঞানের দ্বারা বাঁধত হওয়ায় 
স্বপ্রকালীন বস্তুপমূহের অসত্যতা প্রাতপন্ন হয়। অনুভবগোচর সকল বস্তুকে 
সৎ বলা যায় না। স্বপ্নসময়ে যে বস্তু দ্ণন্টগোচর হয় তারা জাগরণকালে থাকে না। 
স্বপগ্নসময়ে জাগরণকাল অলশক, আর জাগরণসময়ে স্বপ্ন অলক ; সুষ:্তিকালে 
স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অলীক । অতএব এই অবস্থান্রয়ের অসদ্রুপতা 'িচারের দ্বারা 
1সদ্ধ করা যায় 1) 


আত্মজ্ঞানের উপায় 
শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্তে ভ্রমজ্ঞানেব কারণ যে আঁবদ্যা তার দরীকরণ আত্মজ্ঞানের 
দ্বারা সম্ভব । আত্মাকে ধ্যান করে প্রামব্খ কম করলে আর মোহ উৎপন্ন হয় না। 
শাঙকরাচ।য স্পম্টভাবে বলেছেন 'নত্য অভ্যাস ব্াযতশত আত্মজ্ঞান হয় না, এই কারণে 
শ্রেয়োলাভেনর জন্য গীজজ্ঞাসুর ব্র্ষাবনয়ে নাদধ্যানন কত'ব্য । অনেক সাধনার ফলেই 
ব্রহ্মজ্ঞ।ন হয়ে থাকে । অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে শঙ্করাচা ব্হ্গজ্ঞানের জন্য যে উপায় 
অবলম্বনের প্রয়োজন তার বশদ আলোচনা করেছেন, তার সারাংশ িষয়াটকে স্পষ্ট 
করার জন্য ববৃত হচ্ছে। 
1নার্বকঞ্প সমাধতে ত্বত্ত স্থর্য সম্পাঁদত হয় একেই যোগ বলা হয় । 
যোগের আটটি অঙ্গ । 
যোগ _ হীন্দুয়সংযম । আহংসা, অস্তেয়, ব্রহ্ষচর্য ও অপাঁরপগ্রহ | 
নয়ম- সজাতা, প্রত্যয়ের প্রবাহ ও বজাতীয় গ্ত্যয়ের তিরস্কার । যোগদর্শনে 
শোচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈ*পর প্রাণধান । 
আসন-স্থিরভাবে আত্মীচন্তন। 5ও, অহঙ্কার প্রন্তীত সমস্ত পদার্থকে 
ত্রশরূণে [চন্তা করে অন্য সুখের নাশ । 
প্রাণায়াম- প্রভা 'নায সমস্ভ বাত্তর শনরোধ । প্রপণ্ের নষেধকে রেচক 
(*বাসত্যাগ ) নামক বায় বলে । আম বর্ষ এই শিন্তায় *বাস- 
গ্রহণকে পৃরক, আর উন্ত ভাবনায় 1চত্তের স্থৈর্যকে কুম্ভক বলে। 
রেচক, পরকাদ প্রাণানগ্রহের উপায় । 
প্রত্যাহার-সমদ্ত বস্তুতে আত্মদর্শনের ফলে হীন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে উপরাত । 
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ধারণা- একাগ্রতা, মন যে যে'বিষয়ে। গমন করে সেই সকল 'বষয়ে ব্রহ্ধদর্শনের 
ফলে মনের স্থৈর্য । আঁদ্বতীয় বস্তুকে অন্তারান্দ্িয় দ্বারা ধারণ । 
ধান_ "আম ব্রহ্ধ' এইভাবে আঁবাচ্ছল্ন মনোব্াত্তর পরাকান্ঠা প্রাপ্তি। অথাৎ 
আদ্বতীয় বস্তুতে মনোবাত্তর প্রবাহ । 
সমাধি-জ্ঞান । সকল বাত্তর 'বস্মরণের ফলে 'নার্বকাররপে ব্রহ্মাকারতা 
প্রাপ্ত । 'নিবতি প্রদেশে অকম্পমান দঈপাঁশখার মত যোগীর মনও 
“স্থরতা প্রাপ্ত হয় । লয়, 'িক্ষোপ, কষায় রসাস্বাদ সমাধির চতুর্বিধ 
ণবঘ । 
সমাধর প্রভাবেই অপরোক্ষানৃভাত সম্পাঁদত হয় । 'নার্বকম্পক সমাধই যোগীর 
চরম প্রাপ্তি । এই অবস্থা প্রাপ্তর পর যোগী আর অন্য বস্তুর কামনা করেন না। 
বদ্ধাত্কা বাঁত্ত ব্রক্ধানূভূতির কারণ। কার্যে কারণতা অন:স্যত হয়, কন্তু কারণে 
কাষ-তা থাকে না, অতএব 'বচারের দ্বারা এ কথাই সদ্ধান্তিত হয় যে কাযাভাবে 
কারণত্ব থাকে না। সুতরাং বাক্যের অগোচরে যে বস্তু তাই বিদ্যমান থাকে । 
পারমারর্থক দাম্টতে কার্যকারণভাবও রক্ষে কবিপত। 


ব্যবহারিক জগৎ 

আচার্য শঙ্কর এই প্রপণ্ের ব্যবহাঁরক সত্তা স্বীকার করেছেন । দেশ কাল, কার্য 
ও কারণকে 'নয়ে ব্যবহার প্রচলিত হয়। মনের আঁস্তত্ব বতকাল আছে এ জগৎ 
ততকাল বিদ্যমান । শঙ্করমতে কাম, ক্রোধ ও লোভ পাপের হেতু ; অতএব মাঁতমান: 
পুরুষের অধ্যাত্স যোগবলে এই 'ন্রীবধ হেতৃর পাঁরত্যাগ বাঞ্ছনীয় । প্রাতাঁট ব্যান্ত 
্রন্ধকে যা অর্পণ করে তাই দান নামে অ।ভাহিত হয়। দেবতা, আঁতাঁথগণকে আর্ত 
অন্নই অমৃতপ্বরূপ অন্যথা এ অন্ন নি্ফল। যে কেবল নিজের ভোগের জনা তৎপর 
সে পাপকর্ম করে । যান গৃহে আগত দাঁরপ্র্য-পনীড়ত যাচক ব্যন্তিকে অন্ন দান করেন 
1তাঁনই এই সংসারে প্রকৃতপক্ষে অন্নদাতা । যে অশ্লার্থাঁ সখাকে অন্নদান করে না, 
সে প্রকৃত সখা হতে পারে না। বাক্য মন ও দেহের দ্বারা কোন প্রাণীকে ব্লেশ না 
করলেই আঁহংসা উৎপন্ন হয় । 

শান এবভুতে আত্মদর্শন করেন, তান প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী । শঙ্করাচার্য মনীষা- 
পণ্টকে বলেছেন গঙ্গাজলে প্রাতী বাম্বত সূর্য আর চ'ডালের ঘটে প্রাতাবাম্বত সূষে'র 
মধ্যে ক কোনও পার্থক্য আছে ? 'নিস্তরঙ্গ আনন্দরূপ প্রত্যক বস্তুতে ইন ব্রাদণ ও 
ইন চ'ডাল এই শ্দেভ্রমের কারণ ক ? যান তরঙ্গ থেকে ?পপা1লক। পযন্ত এরণীরে 
ওতপ্রোত আম সেই সধাবংস্বর্প আত্মা__এই দংঢ় প্রজ্ঞা যাঁর আছে তান চণ্ডাল 
হোন অথবা ব্রা্মণ হোন তিনি আমার গুরু । 

বেদান্তদর্শনের (১।৩।৯৪) অপশ্ত্রপ্রকরণে বেদান্তের অধ্যয়নে আঁধকার সম্বন্ধে 
যা বলেছেন তার দ্বারা বোঝা যায় যে, উপনীত 'দ্বিজেরই এই বিষয়ে আঁধকার আছে । 
বেদাধ্যয়নের অভাবাণবন্ধন শুদ্রের অধিকার নেই । শুদ্রের বেদাধ্যয়ন নেই, যেহেতু 


৪০০ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


উপনয়নপূর্বক বেদাধ্যয়ন হয়ে থাকে । আর উপনয়ন বর্ণন্রয়কে বিষয় করে । যেখানে 
যেখানে বিদ্যার উপদেশ আছে সেস্থানে উপনয়ন-সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও গুরুশুশ্রুধা- 
পূর্বক 'বাহত হয়েছে । মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে শদ্রে চতুর্থ বর্ণ একজাতি, 'দ্বজাতি 
নয়। ইতিহাস, পুরাণ প্রত্তীত চতুবর্ণের শ্রবণযোগ্য । সুতরাং শুদ্রের হীতিহাস 
পুরাণপূর্বক ব্ক্ষীবদ্যায় আধকার আছে, বেদাধ্যয়নপূৰ্ক আঁধকার নাই । শঙকরা- 
চার্য বলেছেন, শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানাতি চোতিহাস পুরাণাধগমে চাতুর্বণ্যাঁধকার 
সমরণাৎ । বেদপূবকিস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শুদ্রাণামাতি 'স্থিতম্‌। ( শাঙ্কবভাষ্য, সন্তর 
১৩৩৮) অনুপনীত দ্বিজেরও ইতিহাস পুরাণের অধ্যয়নপূর্বক ব্রক্ষাবদ্যায় আধকার 
আছে । হইাঁতহাস ও পুরাণ বেদবাক্যকে উপজীব্য করেই রাঁচত হয়েছে । 

ফলকথা এই যে বেদাধ্যযন কথাটর অর্থ হল উপনীত আচার্ষের মুখ থেকে বেদ- 
বাক্যের গ্রহণ। উপনয়নসংস্কার সাহত দ্বিজ স্বয়ং বেদ পাঠ করলে তাকে বেদাধ্যয়ন 
বলা যায় না । শছুও বান্ষণপ্রমুখ হয়ে বেদান্তশ্রবণরূপ অধ্যয়ন করতে পারে, এর ফলে 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে । 'জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ শঙ্করের এই ডীন্ত থেকে বোঝা 
যায় যে জ্ঞান কোনও ব্যার্তীবশেষের সম্পাত্ত নয় । জ্ঞান প্রমাণজন্য ৷ রামানূজ প্রত্ীতি 
আচার্েরা শ্রের অনাধকার নির্দেশ কবেছেন : কিন্তু শঙ্কব শ্র্যাতব ীসদ্ধান্ত 
অপহ্ৃব না করেও শের বদ্ধাবদ্যায় আঁধকার ভিন্নভাবে নিরূপণ করেছেন ৷ যেভাবেই 
হোক জ্ঞানের প্রকাশে কোনও তারতম্য নেই । 

শঙকরাচার্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন। 
“আচার্যবান পরুষো বেদ? এই শ্রুতি অনুসারে গুবুই জ্বানদাতা। গুরু শব্দের 
অথ হল যাঁর সহায়তায় আবদ্যারুপ গ্রান্থর দ্বারা রচিত এই সংসারবন্ধন থেকে মহান্ত 
পাওয়া যায় । গুরুত্রক্ষতত্ব লাভ করে সর্বদা ?শষ্যের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট । প্রশ্নোত্তর 
রত্মমালিকা গ্রন্থে গুরু শিষ্য সংবাদর্পে শঙ্করাচার্য কয়েকাঁট বিষয় আলোচনা 
কবেছেন যা লৌকিক জীবনে অনুসরণনয় । 

শিষ্য- সত্য বা সাধ্য ক ? 

গুরু _প্রাঁণগণেব কল্যাণসাধন । 

শশষ্য-_-সখপ্রদ বস্ত ক? 

গুর- সাধুলোকের সহিত মৈত্রী | 

গশষ্য-_কোন বিষয়ে প্রযত্ব করা উচিত ? 

গুরু বিদ্যাভ্যাসে ও দানে । 

।শষ্য--অলঙ্কার« 2 

গুরু- চারন্র। 

শশধ্য- সংসারে চিন্তামাঁণর মত দুলভ কি? 

গুরু-প্রিয়বাকাযুন্ত দান, গর্বরাহত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শোর্য আর ত্যাগসাঁহত ধন, 
এদের চতুভপ্র বলে । 

গশষ্য- ধর্ম ক £ 
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গুরু যা শিম্টগণের কুলপরম্পরাগত । 

ঠশষ্য- দাতা কে? 

গুরু--যান যাচকের তু'প্তসাধন করেন। 

শঙ্কর বারবার বলেছেন আম অসঙ্গ, আম ত্রদ্ধ বারবার এই চন্তার সাহাযো 
বরহ্ধবোধ উৎপন্ন হয় । সাধুসঙ্গে চিত্তস্থাপন ও দাঁরদ্রুকে অর্থ বিতরণ করলে চিত্তশু্ধ 
হয়। 

শঙ্করের মতে জীব ও অবতারের মধ্যে পার্থক্য আছে । জীব মায়ামোহে বশীভূত 
1কন্তু অবতার মায়াকে বশীভূত করে অবতীর্ণ হন। গঈতাভাষো শঙ্কর বলেছেন". 
তাং প্রকাতিং স্বামাধচ্ঠায় বশনকৃতা সম্ভবাঁম দেহবাঁনব ভবাম, জাত ইব আত্মমায়য়া 
আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ”। 'যাঁন অবতার 'তান দেহধুস্তের ন্যায় 
প্রীতভাত হলেও তান দেহাত্মবাদের অতাঁত । 


বিবেকানন্দের মত 

স্বামশ গববেকানন্দ অদ্বৈতমতকে অন্যান্য মতের পণতা বলে বর্ণনা করেছেন। 
আমাদের ষড়দর্শনের মল লক্ষ্য আত্মজ্ঞান তারই মধ্য দিয়ে আমরা সেই চরন লক্ষ্যে 
উপনীত হব ! স্থূল বস্তু থেকেই সক্ষমতত্বে পৌছতে হয় ; তাই দ্বৈতবাদ, িশিষ্টা- 
দ্বৈতবান থেকেই অদ্বৈতবাদে পর্যবসান হবে । 


জশবজ্ঞানে ?শবসেবা 

গবাভন্ন ধর্মের যে প্রকাশ তার একটা কেন্দ্রীভূত উপাদান আছে, তাল এই 
সংসারের দুঃখ থেকে বিম্যান্ত। ভারতীয় দর্শনে যে মোক্ষধর্মের কথা বলা হয় তা 
হল আত্মার স্বস্বর:পে অবাস্থাতি । এইজন্য মোক্ষ হল আমাদের লক্ষা। একে এক 
আনন্দময় অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয় । জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে সংসারচক্রের 
আবর্তন, তার থেকে বিচ্যত হলে আর দুঃখ থাকে না । প্রাতাঁট মানুষের মধ্যে যে 
আনন্দময় সত্তা বরাজমান, তারই 'বস্মরণে সহাম্ট হতয়ছে অনন্ত বিভ্রান্তি । এই 
ভ্রান্তজ্ঞানের কারণ আঁবদ্যা বা মায়া । ববেকানন্দের দৃ্টিতে এই সত্যাট প্রকাশত 
হয়েছে যে প্র'তাঁট মানুষের মধ্যে আছে ঈম্বত্ব, সেই ঈশবরভাবকে জাগ্রত করার 
জন্যই সাধনার প্রয়োজন। ব্র্ধসন্তা সবন্র পাঁরদ্ফ্যীরত হলেও মানুষের মধ্যেই তার 
সবপ্রেন্ঠ প্রকাশ, তাই মনষ্যরূপে ঈশবরের আরাধনা সম্ভব ॥ এইজন্য স্বামশজশর 
দজ্টতে জীবজ্ঞানে শবসেবার ধর্ম।ট সর্বতোভাবে প্রকট । স্বামীজী যে সেবার কথা 
বলেছেন তার মাধ্যমে মন-ব্যত্বের চরম মধাদা প্রাতফাঁলত হয়েছে । 

জগতের সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে যখন আমার একাত্মভাব অনুভূত হবে, তখন 
৭কভাবেই বা আম আমাকে আঘাত করতে পার, কার প্রীতই বা আমার ঈবাঁ বা 
ণবদ্ধেষ উীদ্রন্ত হবে 2 নানাত্ববোধের মধ্যে সংঘাত, সংঘর্ষ, 1হংসা প্রকটিত হয়, 
নানাত্ববোধ বদরত হলে একই আত্মা চৈতন্যময়রূপে, জ্ঞানময়রূপে আনন্দময়রপে 
উদ্ভাসত হয় । ক্ষুদ্ুকায় প্রাণী থেকে মহত্তর ও উন্নততর জীবের মধ্যে আছে অনন্ত 

স্ন. ম,ব-/১/২৬ 


৪০২ স্মরণে মননে বিবেকানন্দ 


সত্তা, শুধুমাত্র রয়েছে তার প্রকাশের তারতম্য । 
আঁত্মক শান্তর বিকাশের ব্রমোল্নাতি 


কৃষক তার কার্ধত ভূমির জন্য জলাশয় জল সংগ্রহ করে, জলাশয় থেকে ক্ষেত্রে 
আনার প্রণালীর মধ্যে আছে জলকে আবদ্ধ করার একাঁট যন্ত্র, যতটা খুলে দেওয়া 
মাত্রই জল তার আপনশান্ততে বাঁহর্গত হয়। এই শান্ত তার মধ্যে কোনও নতুন 
সংযোজন নয়, এ শীন্ত তার অন্তানণহত । প্রাতাট প্রাণীর মধ্যে অনন্ত শান্তমন্তা, 
অনন্ত সত্তা ও অনন্ত পাঁবন্রতা আছে, এই অনন্ত সন্তা ও ব্যান্তসন্তার সংযোজন পথে 
বাধক এই দেহ। ীকন্তু যখনই এই আঁত্ক 'বকাশ পযয়িক্রমে শুরু হয়, তখনই 
তমোগুণ রজোগুণে আর রজোগুণ সত্বগুণে পারণত হয়। সত্বগূণের গবকাশই 
মনুষ্যত্বের চরম কাশ | মনের পাঁরবর্তনশনীলতার মধ্য দিয়ে যা অপাঁরবত'নীয়, যা 
অপার্থব, যা অধ্যাত্ম তারই স্বরূপ পাঁরজ্ঞাত হওয়া যায় । 


আঁধকারশ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মান্তরূপ উপেয়ে পৌছবার জন্য যেমন সকল ধর্মকে স্বীকাব 
করেছেন, 'ববেকানন্দও অনুরুপ মতের পাঁরপোষক | তার মতে জগতের ঘত ধর্ম 
আছে তাদের 'রুদ্ধভাবাপন্ন বলে মনে না করে তাদের একে অন্যের পাঁরপৃবক বলে 
গ্রহণ করা উচিত ; কারণ 'বাভন্ন ধমীয় মত হল একই চবম সত্যে 'বাভন্ন দক । 
মূলীভূত সত্য এক হলেও 'বাভন্ন মানাসকতা-সম্পন্ন বানস্তর দাম্টতে তার প্রকাশ 
ঘভন্ন । অতএব এই সত্যের সন্ধানে জ্ঞান, কমর্ঁ ও ভন্তু এই 'ন্রাবধ-ব্যান্তর স্থান 
থাকা প্রয়োজন ৷ এরই পাঁরপ্রোক্ষতে বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভান্তযোগ ও 
কর্মযোগের কথা বলেছেন । 

কর্মযোগের মধ্যে নরনারায়ণের সেবা অন্তর্নিহত আছে । কর্মের অর্থ আত্ম- 
শুদ্ধি | স্বার্থহীম কর্মের দ্বারাও আত্মদর্শন হয়। অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করতে 
পারলে আমাদের অহংভাবও 'বদ্ারত হয়। প্রাতিটি দাক্ষণ্য প্রাতাঁট সহানুভূতি 
আগাদের পশত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করে । তাই ঈম্বরাপত বাঁদ্ধতে সমস্ত কম 


করতে হবে। 
আত্মজ্ঞানে শ্রবণাঁদর উপযোগিতা 

স্বাঁমজণর দাম্টিতে গ্রন্থসম্ভূত যে বদ্য তার মধ্যে বাদ্ধমত্তা থাকলেও তাতে 
অধ)আ্চেতনার উন্মেষ হয় না। উপাঁনষদে বলা হয়েছে “আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ 
গ্রোতব্যো মন্তব্যো 'নীধধ্যাঁসতব্য£' অথাৎ অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষের জন্য শ্রবণ, মনন 
ও নীর্দধ্যাসনের প্রয়োজন । প্রথমে আত্মীবষয়ে শ্রবণ ও য্যান্তর পাঁরপ্রোক্ষতে তার 
অনুধাবন করতে হয় । আমাদের জ্ঞান হবে যহান্ততে প্রাতীত্ঠত, অজ্ঞভাবে বিশ্বাসে 
নয়। এরপর আত্মীবষয়ে 'নাঁদধ্যাসন অথাৎ আত্মাবষয়ে অনবরত চিন্তনের ফলে 
তত্বসাক্ষাৎকার সম্ভাঁবত হয় । যন্তিপৃণ” জিজ্ঞাসা দিয়ে বস্তুতত্বকে জানতে হয়। 
আপনার অন্তানণহত শান্তর সাহায্যেই আত্মজ্ঞান সম্ভব । অধ্যাত্পপথে অগ্রগাঁতর 


অপরোক্ষানুভূ'তিঃ শঙ্করাচার্য ও 'শববেকানন্দে ৪০৩. 


জন্য গুরুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন । কেবল শবচারের দ্বারা, শাস্তপাঠের, 
দ্বারা ব্রঞ্ধকে উপলাব্ধ করা যায় না, সমাধর দ্বারাই ব্রদ্মসাক্ষাৎকার হয় । 
্রচ্মানুভূতি 

বুদ্ধের প্রতাক্ষানূভূতি বা সাক্ষাৎকার শব্দের অর্থ হবে ধ্যানের পরম্পরায় যান 
বৃহৎ ও ব্যাপক তাঁর সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যান্তসত্তার একশভাব । স্বামীজশর মতে “সোহহমত, 
-সোহহম এই চিন্তার ফলশ্রাতি হল অপরোক্ষানূভাীতি । তান উপাঁনষদের ডী্তর 
বশ্লেষণে বলেছেন যে শযনি এই প্রজাপাঁতর ডানার রঙে, আর গোলাপের কুণীড়র 
আভব্যান্ততে বিরাজমান, তানই বৃক্ষ ও প্রজাপাতিতে শান্তরূপে বর্তমান । গতাঁন 
আমাদের মধ্যে শান্ত সণ্গারত করেন, যাঁর, ছায়া মৃত্যু ও যাঁর ছায়া অমৃত । 
যাঁদ আমাদের মুন্তি অন করতে হয় তাহলে প্রকাতিকে জয় করতে হবে । কোনও 
পলায়ন মনোবৃত্তি মুন্তলাভের পন্থা নয়। ভয়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম 
অশভশান্তর 'বরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, এরাই হল আমাদের মান্তর পাঁরপন্থী | 

আমাদের স্বকণয় প্রচেষ্টার ফলেই চিত্তগত মাঁলন্য দুরীভূত হতে পারে । এই 
প্রচেম্টার সফলতায় আমাদের দুঃখের অবসান হয় । সকল প্রকার শান্তর অপেক্ষায় 
জ্ঞানের শীস্ত আঁধক । শারীরিক বা বস্তুজগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের 
দুঃখের নবাত্তি হয় না, অজ্ঞানই দুঃখের কারণ ; অন্ধকাররূপ অজ্ঞতা থেকে 
আলোকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন আ'গ্রক শান্ত । মন্দ চিন্তা ও মন্দ বাক্য শ্রবণের 
ফলে মানুষের মন অসদ্ভাবে পূর্ণ হয়, সচেতন না থেকেও এই অসদ্ভাব তার মনকে 
গ্রাস করে। এই কারণে সে অসদ্ভাবের দাস হয়ে অসৎকার্য করে । কন্তু যাঁদ কেউ 
সৎ-চন্তা প্রসৃত হয়ে সংকার্য করে তখন তার মধ্যে মহদ্ভাবের আঁবভাব হয়, এর 
ফলে শুভবুদ্ধির উদয়ে সৎকার্ষে প্রবণতা বাদ্ধিপ্রা্ত হয়। এই কারণে আমাদের, 
মনে শুভ সংস্কারের আধান করতে হবে। শুভব্দ্ধ ও সৎকর্মের দ্বারা আত্ম- 
সচেততনতা সম্ভাবিত হয়ে থাকে । 

যোগবাঁশন্ঠ রামায়ণে অনুরূপ ভাব পাঁরলাঁক্ষিত হয়। শুভ ও অশুভভেদে 
বাসনা 'দ্বাবধ । অশ.ভাঁবরোধী শুভবাসনার্প শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা 
অশৃভবাসনাকে জয় করা সম্ভব । পৌরুষ প্রযত্বের দ্বারা অশভ" মার্গে প্রচালত 
বাসনাকে শুভ মার্গে যোজনা করা য্নান্তযুস্ত । যতক্ষণ পর্যন্ত বোধের উদয় হয়ে 
আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গুরু ও শাস্ত্প্রমাণ্বে দ্বারা বা অবধারিত 
সেই শুভ বাসনার অভ্যাস করা কর্তব্য । শুভ বাসনার দ্বারা উদ্ধদ্ধ হলে বিষয়ে 
অনাসান্ত আসে । 


বৈরাগ্য 


স্বামীজীর দৃষ্টিতে বৈরাগ্য আমাদের মূলমন্ত্র । ঈশোপানিষদে যে ত্যাগের দ্বারা 
ভোগের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হবে 'বষয়াসান্ত রৃহত ,হয়ে বিষয়কে গ্রহণ করা । 
মনের সে বাহমখ থেকে অন্তমখীকরণ তার পথ অনাসান্ত। যোগদর্শনেও বলা 
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হয়েছে অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা মন ও তার বাঁত্ত নিরোধ সম্ভবপর হয় । হীন্দুয়- 
বশ্যতা থেকে আসে বিষয়ীবমুখতা । 'বষয়াসান্ত অনর্থের হেতু আর বৈরাগ্য মহন্ত 
সোপান । এই কারণে আমাদের বৈরাগ্যে প্রাতজ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন । 


সমণক্ষা 

পূর্বীলাখত আলোচনার পাঁরপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে উপানষদের ভাব- 
ধারায় গস্থত হয়ে বিবেকানন্দ ও শঙ্করাচাষের মতের অনেকাংশে এঁকমত্য থাকলেও 
উভয়ের চিন্তাধারার স্বকীয়তা পাঁরলাক্ষিত হয় । দেশে যখন বৌদ্ধধমে“র প্লাবন তখন 
গৌড়পাদ ও শঙ্করের অভ্যুদয় ৷ ব্রদ্ধাবদ্যা গুরু পরম্পরাক্রমে অধীত ও আধগত 
হওয়া যায়, এই হল শঙগ্করের মত । এই কারণে শঙ্কর প্রোন্ত অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায়হশীন 
নয় ও তা শ্রুতিযুন্তি অনুসারী হওয়ায় শঙ্কর বলেন তাঁর প্রাতপাদিত মত 
প্রামাণিক ॥। শঙ্কর বৌদ্ধমতবাদকে ীনরসন করেন । “কমই পরম পৃর্ষাথ+--ভউপাদ 
কুমারল মণ্ডনামশ্রের মতও শঙ্কর [খণ্ডন করেছেন । শান্ত, গাণপত্য ও কাপাঁলক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনাচার ছিল তার দূরীকরণ করলেও দেবতার উপাসনায় কোনও 
বাধা সৃষ্টি করেনান। 

পরাধীন ভারতবর্ষের জনাঁচত্ত যখন অবসাদগ্রস্ত হতাশাজজণরত তখন 
1ববেকানন্দ এনেছিলেন নব-অভ্যুদয়ের মন্ত্র । 'ক্ৈব্যং মাস্ম গমঃ পাথণ” অজনের প্রাতি 
শ্রীকষের এই উীন্ত সকলের প্রাঁত প্রযোজা, তাই তেজোদৃস্ত কণ্ঠে স্বামীজী পুরাতন 
ভাবধারাকে নতুনভাবে উপস্থাঁপত করলেন ; তান চাইলেন জড়তা থেকে, মো হগ্রস্ত- 
ভাব থেকে মনন্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব ধর্মসমন্বয়বাদ তাঁর মধ্যে প্রকাঁটত হল মানবতা- 
বোধের মধ্যে 'দয়ে | দাঁরদ্র আর্ত অবহেলিত মানুযদের জন্য তাঁর হৃদয়গত প্রেমাঁসন্ধু 
উদ্বোলত হয়োছিল । 

শঙ্করাচার্য ও 'ববেকানন্দ উভয়েরই চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান। যে জ্ঞান পদাথগত 
বদ্যায় সীমাবদ্ধ নয়, যে জ্তানের পর্যবসান অনুভবে, সেই অপরোক্ষানুভীতই সকল 
সাধনার লক্ষ্য । শঙকরাচার্য আত্মজ্ঞানের জন্য শ্রুতি, য্ান্ত ও অনুভব এই "শ্রাবধ 
প্রমাণ স্বীকার করেন । বিবেকানন্দের মত হল-_অন্ধাবশবাস নয়, গকন্ত্‌ ষান্তর 
সাহায্যে তত্বে প্রাতাষ্ঠত হয়ে ধ্যানের মাধ্যমে বস্তুর উপলাব্ধ । 

শঙকরাচাষ প্রাতভাসক, ব্যবহাঁরক ও পারমার্থক ভেদে সত্তার ভ্রোবধ্য স্বীকার 
করেছেন। শঙকরের মতের আলোচনায় সবই মায়া ও সবই মিথ্যা বলে সাধারণের যে 
ধারণা তা বিচারের অপেক্ষা রাখে । শঙ্করনতকে এত সরলভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে 
অনেক ভ্রান্ত ধারণার সঁন্ট হয়েছে । শঙ্করাচার্ষের প্রকৃত বন্তব্য অনুধাবন করলে 
দেখা যাবে যে শঙ্করমতে শমথ্যা? শব্দাট পাঁরভাষক 1 'মধ্যাত্বের প্রচলিত অর্থ 
ও পাঁরভাষক অর্থের মধ্যে পার্থক্য না জানার ফলেই ভ্রান্তির স্যাঁন্ট হয়েহে। যে 
বস্তু একটি আঁধজ্ঠানে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সেই বস্তুটি এ আঁধকরণে প্রকৃতপক্ষে 
নেই, তাকেই 'মথ্যা বলে । এর উদাহরণ হল রজ্জঃসর্প। সর্প রঙ্জুতে পারদ্ট 
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হলেও, সর্পের আঁস্তত্ব কোনওকালেই রজ্জুতে সম্ভাবত হয় না, অথচ অন্ধকারে 
রজ্জুতে সপ্পত্রম হয়ে থাকে । প্রশ্ন হল কখন এই সর্পজ্ঞান 'বদুীরত হবে? এর 
উত্তর হল ঘখন রজ্জু ( সর্পভ্রমের আঁধজ্ঠান ) রঞ্জু বলে প্রাতভাত হবে। সুতরাং 
ভ্রান্তর অবসানের জন্য ভ্রান্তির আঁধন্ঠানের জ্ঞান আবশ্যক । এই জগৎ বন্ধে 
প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জগৎ ব্রন্ধে নেই, এই কারণে জগৎ মিথ্যা। বক্ষজ্ান হলে 
জগতের জ্ঞান যে ভ্রমমৃলক তা* বোঝা যাবে। 

জগৎ মিথ্যা ও ব্রদ্ধ সত্য এটা আমাদের পধীথগত জ্ঞান । একমাত ব্রন্মের জ্ঞান 
হলে জগতের মিথ্যাত্ব স্থরকৃত হয়, এই কারণে জগৎকে ব্যবহাঁরক সং বলা হয়। 
ঘট, পট প্রত্বীত বস্তুর পারমার্৫থক সত্তা না থাকলেও ব্যবহারকালে তাদের অর্থারুয়া- 
কারত্ব থাকে । ব্যবহাঁরক সত্তা থেকেই আমাদের পারমার্থক সত্তায় যেতে হবে । এই 
লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সকল প্রকার স্মধনের বিধান করা হয়েছে । সুতরাং জাগাঁতক 
ব্যবহারকে উপেক্ষা করা অনুচিত । সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ সমস্ত ব্যবহারকালে সৎ। 
পারমার্থক জ্ঞান অদ্বৈত। তাঁর মতে শ্রীত স্মাত-প্রাতপাঁদত কর্মের স্থান আছে। 

[বিবেকানন্দও বলেছেন এই জগৎ স্বপ্নের মত; কিন্তু এই বোধ কভাবে উৎপন্ন 
হবে ? এরই জন্য আত্মীবষয়ে শ্রবণ, মনন ও 'নাঁদধ্যাসনের প্রয়োজন । এর ফলে তত্বজ্জান 
সমাদত হয় । জগতের মিথ্যাজ্ঞানের নিণায়ক ব্রক্ষজ্ঞান আর প্রতীয়মান 'মথ্যাত্বের 
কাবণ আঁবদ্যা । বিবেকানন্দ বলেছেন “জগতের সত্তা নেই শব্দের অর্থএর পারমার্থক 
সত্তা নেই । একে অসৎ বলা যায় না, কারণ জগত প্রতীতিগম্া ৷ বেদান্তের খাঁষরা 
এই আঁবদ্যক জগতের উধের্ব আরও ছু আছে বলে স্বীকার করেন? । 

গৃটিপোকা তার স্বাঁনার্মত জালে আবদ্ধ হয়ে যায়, মানুষ তেমানভাবে 
অজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ । গুটিপোকা যৌন প্রজাপাঁত হয়ে বৌরয়ে আসে সোদন সে 
তার বন্ধনমনীন্তর আনন্দ অনুভব করে । অনুরূপভাবে আঁবদ্যার নাশে ক্ষুদ্র ব্যান্ত- 
সত্তা যোঁদন তার বৃহৎ সত্তার সঙ্গে একাত্মাভাব অনুভব করে সোঁদন সে চরম আনন্দ 
লাভ করে থাকে । যে সত্তা বাহীর্ধশ্বে স্ফুরিত হচ্ছে সেই সম্তাকে আপন অন্তরে 
অনুভব করাই অদ্বৈওভাবনা । 

শঙ্কর ও ববেকানন্দ দুজনেই আত্মদর্শনের জন্য মনঃসংযমেব কথা বলেছেন। 
[ববেকানন্দ বলেছেন “মানুষের মনের শান্তর অধাঁধ নেই, যতই সংযম অভ/স৩ হবে 
ততই তার শক্তির বিবৃদ্ধি হবে । বাহার্বষয় থেকে মনকে প্রত্যকতত্বে প্রীর্তীষ্ঠত করতে 
হবে । িবেকানন্দ রাজযোগের যম, 'নয়ম প্রসীতি আটাট সাধনের কথা বলেছেন । যম 
ও নিয়ম ব্যাতরেকে খে।গ সম্ভব নয় । এই দুট প্রাতীম্ঠত হলে অন্যগ্াাীলও প্রাতাষ্ঠত 
হয, যে কথা শঙ্করেরও আভমত। 

যে কোনও সাধনার পক্ষে মভ্যাস একান্ত প্রয়োজনীয় । সাধনার অন্তরায় সন্দেহ । 
হীন্দ্রয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতশত অতগীন্দুয় বস্তু বিষয়ে আমাদের সর্বদাই সন্দেহ উ'খত হয়। 
অভ্যাসের ফলেই হান্দ্রয়াতনত বস্তুর আভাস পাওয়া যায় । এই প্রমাথমূলে বিশ্বাসের 
দৃঢ়তা জন্মায়। বিবেকানন্দের মতে প্রত্যাহার শব্দের অর্থ হল মনের শীশ্তর 
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বাহার্নগমনে বাধা. আর তাকে ইন্দ্রিয় থেকে প্রাতনিবৃত্ত করা । এই হল পরামৃক্তির 
আদ্বতীয় সোপান । মনের চণ্চলস্বভাবতা বহু সাধনার পরেই দূরীভূত হতে পারে। 
এইভাবে মানুষ সমাধ অবস্থায় উপনীত হয়। 

শঙ্করাচার্য ও 'ববেকানন্দ উভয়েই সাধনার পথে গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা 
স্বীকার করেন। শঙ্করের মতে শাস্বাচাযেপিদেশজনিত সংস্কৃত মন আত্মদর্শনের 
কারণ। শঙ্কর ভীন্তকে জ্ঞানের সহকারী বলেছেন। মোক্ষের সমস্ত কারণের মধ্যে 
ভান্তিই শ্রেম্ঠ। “ভজ ধাতুর অর্থ হবে তদাকারে আকাঁরত হওয়া । ভীন্ত কর্মের 
অন্তভূত্তি। শঙ্করের [সিদ্ধান্তে কাম্যকর্মে ইহলৌকক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়, 
কিন্তু ফলাভিসন্ধি রাঁহত নিম্কাম কর্ম চিত্তগত 'নমলতা সম্পাদন করে; যার ফলে 
জ্কানাঁনষ্তা সম্ভব হয়। জ্ঞানীনষ্ঠার ফল সন্ন্যাস । যে কর্মের দ্বারা ব্যান্ত ও সমাজের 
কল্যাণ সাঁধত হয় তাকেই প্রকৃত কর্ম বলে। শঙ্কর ব্যবহারক জগৎ স্বীকার 
করেছেন বলেই কর্মের অবকাশ আছে । তান কমকক্ষেত্রে নি্কাম কর্ম যোগের উপদেশ 
শদয়েছেন। বিবেকানন্দের মতে প্রতিটি কমই পাঁবন্র। যোগের দ্বারা কর্ম করলে 
অহংভাব থাকে না। যে যখন মনোযোগসহকারে 'নজের অহংভাব 'বসর্জন দিয়ে তার 
কর্ম সম্পাদন করে- সেই কর্ম সবাংশে সুন্দর । কর্মযোগের মূল কথা আসান্তশুন্য- 
ভাবে কর্ম সম্পাদনা ও স্বার্থত্যাগ। যেজ্ঞানী তার কর্ম থাকে না, কারণ তার 
বন্ধনও নেই-_আসীন্তও নেই। যতটা স্বার্থত্যাগ করা যায়, ততটা সফলতা সদ্ধ 
হয়। মানুষকে প্রাতাট কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। 

স্বামীজীীর সিদ্ধান্তে মীন্ত শব্দের অর্থ হল ভালো, মন্দ এই উভয় থেকে মযান্ত। 
পাঁরচ্ছন্নতা থেকে মানত ৷ স্বামীজ ব্যবহারজীবনে প্রয়োগযোগ্যভাবে 'নজ্কাম কর্মের 
কথা বলেছেন। 

জাগাঁতক জীবনে যে সমস্ত বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হয়, তাকে 
গৌণ জ্ঞান বলা হয়। যখন আমরা সর্বব্যাপক সত্তার সঙ্গে নিজের একীভাব অনুভব 
কাঁর তাকে যথাথ" জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানই অপরোক্ষাঅনূভূতি। 


